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খ্যাতনামা সাংবাদিক 
ডক্ট্রব্র শবীবেত্দ্রনীথ সেন্ন? এম. এ. পি-এইচ, ডি. 
করকমলেষু 


__জীবনযুদ্ধের একটি নাটকীয় অধ্যায়ের ম্মরণে__ 


দ্বিতীয় সংস্করণের কথ। 


১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী'র প্রথম সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শী বসরই উহা! নিঃশেষে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। 
হুতরাং ১৯৪৪ সালেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কথ! ছিল। কিন্ত বিশেষ- 
ভাবে প্রেসের অস্থবিধার দরুণ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে প্রায় বৎসরাধিক 
বিলম্ব হইল। তবে, এই বিলম্বের ক্ষতি আমি অন্তভাবে পূরণের চেষ্টা 
করিয়াছি--প্রথম সংস্করণের সমস্ত ত্রুটি সংশোধনের ও পরিবর্জনের দ্বারা। 
ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যে সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং যে কয়খানা আমাদের দেশে পাওয়া গিয়াছে, 
সেগুলির সাহায্য আমি গ্রহণ করিয়াছি। ফলে, দ্বিতীয় সংক্করণ আগা- 
গোড়া সংশোধিত, পরিবর্জিত এবং প্রচুর নূতন ও বন্ছ মূল্যবান 
সামরিক তথ্যের দ্বারা পরিবদ্ধিত হইয়াছে । বুটেন ও আমেরিকার 
সহিত জাপানের যুদ্ধ বাধিবার একটি সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাসও গোড়ার 
দিকে দেওয়। হইয়াছে। মূল গ্রন্থ হইতে ইহাকে আলাদা করিয়া রাখা 
হইয়াছে, “ডায়েরীর দৈনন্দিন রূপ বজায় রাখিবার জন্ত। এই ইতিহাস 
পড়িলে সাআাজ্যবাদী বুটেন ও আমেরিকার তুলনায় জাপানকে উহার যুদ্ধের 
জন্ত ততটা “অপরাধী” করা যায় না, যতটা মিত্রপক্ষ প্রচার করিয়াছেন। 

রণনীতি, রণকৌশল ও ইতিহাসের নূতন তথ্যের জন্ঠ গ্রস্থের কলেবর 
আগের তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সমস্ত বিদেশী গ্রন্থ ও 
মতামতের সাহায্য লওয়! হইয়াছে, তাহা পৃষ্ঠার নীচে পাদটাকায় (190$10066) 
উল্লেখ করা হইয়াছে । শেষের দিকে ছুইটি পরিশিষ্টে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে 
জাপান ও আমেরিকার ছন্দ এবং সংঘর্ষের বর্ণনা। কর! হইয়াছে । কিন্তু উহা 
সম্পূর্ণ নে । কেননা মিব্রপক্ষের পাণ্টা আক্রমণ ও জাপানের আত্মসমর্পণ 
পর্য্যন্ত উহা আলাদা পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। তবে, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর 
মাস হইতে বর্তমান ১৯৪৫ সালের আগষ্ট পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধের 
সম্পূর্ণ দিনপঞ্জী দেওয়া হুইয়াছে। 

সোতিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা ও আপবিক বোমার আকন্মিক দানবীয় 
আঘাতে জাপান দ্রুত পরাজয় শ্বীকারে বাধ্য হুইয়াছে। এশিয়ার একমাত্র 
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স্বাধীন ও শক্তিশালী রাষ্ট্র আজ ভূনুষ্ঠিত। ইহার জন্য আনন্দ বোধ করিবার 
কারণ নাই, বরং জাপানী নেতাদের প্রান্ত নীতির জন্য বেদনাবোধই করা 
উচিত। 

প্রবলতর শক্তির সমাবেশে জাপান হারিলেও জার্মানীর মতই জাপান 
রণনীতি ও রণকৌশলের কম বিস্ময় দেখায় নাই। “জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী'র 
দ্বিতীয় সংস্করণে উহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । জাপানের নৌ-বহর, 
বিমানবহর এবং সৈন্দলের নৃতন পরিচয় এবং ব্রহ্মদেশ, মালয়, ফিলিপাইন 
এবং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধের অপ্রকাশিত বহু তথ্য বর্তমান গ্রন্থে সংগৃহীত 
হইয়াছে। সেই , হিসাবে বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণকে নূতন গ্রন্থ বল! 
যাইতে পারে। 

বিলম্ব ও তাড়াহুড়া, এই উভয় কারণে ছুই এক স্থানে ছাপার ভুল 
রহিয়া গিয়াছে । যেমন। ৫ পৃষ্ঠার নীচের দিকে-_বর্তমান প্রেসিডেন্টের 
পিতার স্থলে “পিতৃব্য” হইবে। এই ভুলের জন্ত দুঃখিত। 

প্রথম সংস্করণ বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরে যে জনপ্রিয়তা অঞ্জন 
করিয়াছিল, (যাহা যুদ্ধ ও রণবিজ্ঞান সম্পর্কে দেশবাসীর নৃতনতর চেতনা ও 
আগ্রহের পরিচায়ক), আশা করি এই পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ সেই 
জনপ্রিয়তাকে অক্ষুপ্ন রাখিবে। 

শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায় আধুনিকতম মানচিত্র এবং “কাফি খা” প্রচ্ছদপট 
আঁকিয়া এই পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্ঠবাদ। ইতি__ 


প্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৫। 


ভূমিকা 


গোড়াতেই বালক বয়সের একটা স্মৃতির কথা লিখিতেছি। ১৯১৪-১৮ 
সালের বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সময় গ্রামে দেখিতাম সংবাদপত্র লইয়া দস্তরমত 
একটা বৈঠক বপিত। তখন দৈনিক পত্রিকার গ্রাম্য অঞ্চলে চল ছিল না। 
সাপ্তাহিক “হিতবাদী+ কিন্বা 'বস্থুমতী” যাইত। সেই প্রকাও কাগজখানা 
পাটির মত বিছাইয়া দেওয়া হইত-_উহ্বার চারিদিকে ৫।৬ জন লোক 
বঙ্িতেন এবং একজন গভীর মন দিয়া উহ। পড়িয়া বাকি পাচজনকে 
স্তনাইতেন এবং আবশ্তকমত বুঝাইয়৷ দিতেন। ঘুদধ-সংক্রাস্ত সংবাদ জানিবার 
এবং বুঝিবার জন্ত লোকের অপরিসীম আগ্রহ লক্ষ্য করিতাম। যদিও আমি 
সেই সময় নিতান্ত ছেলেমাহ্থষ ছিলাম, তথাপি বয়ঙ্কদের বৈঠকে এক কোণে 
সসস্কোচে দাঁড়াইয়া নিতান্ত কৌতুহলের সহিত জার্ম্মাণ যুদ্ধের আলোচনা 
শুনিতাম। সেই দূর অতীতের স্মৃতি সন্ধান করিলে আজও মনে পড়ে__ 
এন্টোয়ার্প ছুর্গের পতনে সেই ক্ষুদ্র বৈঠকের চাঞ্চল্য। ন্জান্মাণরা কাট! 
তারের বেড়া ডিঙ্গাইতেছে*-এই গোছের একটা ছবিও বাহির হইয়াছিল 
এবং সেই ছবিটা আমার বালকচিত্তকে প্রবলভাবে নাড়! দ্রিয়াছিল। ১৯১৮ 
সালের পর একে একে ২০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । আমি আর সংবাদ- 
পঞ্রের গ্রামা পাঠক নহি। এক্ষণে আমার নিজের স্বন্ধেই একখানা দৈনিক 
পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার পড়িয়াছে। ১৯৩৯ সালের 
সেপ্টেম্বরে ঘন এই মহাযুদ্ধ বাধিল, তখন মনে পড়িয়া গেল আমার ছোট 
বেলার সেই গ্রাম্য বৈঠকের কথা-_এই যুদ্ধ বুঝিতে হইবে এবং বুঝাইতে 
হইবে। সম্পাদক হিলাবে থুগান্তর মারফৎ আমি সেই গ্রাম্য তাঘ্যকারের 
ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। কল্পনা করিলাম আমার চারিদিকে উৎসুক পাঠকের 
জনতা-__তাহাদিগকে এই মহাযুদ্ধের নীতি, প্রকৃতি এবং রণবিজ্ঞানের অসংখ্য 
অজ্ঞাত তথ্য বুঝাইয়৷ দিতে হইবে । ১৯১৪-১৮ সালের তুলনায় বর্তমানে 
দেশ আন্তর্জাতিক শিক্ষায় ও আলোচনায় অনেক দুর অগ্রসর হুইয়া গিয়াছে। 
পাঠক সমাজের এই পরিবর্তন আমি প্রতিদিন অগ্গতব করিলাম। নিতান্ত 
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সরলভাবেই স্বীকার করিতে পারি যে, আজিকার দিনে পাঠককে ফাকি 
দেওয়া সহজ নহে; গোঁজামিল দিয়া কোন জিনিষ বুঝাইয়া দেওয়া! যায় 
না, কিম্বা কেবল উচ্ছ্বাসের দ্বারাই পাঠকের চিত্ত জয় করা যায় না। তাহাদের 
মধ্যে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও তথ্যান্থসন্ধান আসিয়াছে__অস্তরতঃ “যুগান্তর? 
মারফৎ আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে । দেশবাসী এবং সংবাদপত্র উভয়ের 
পক্ষে ইহা প্রকাণ্ড লাভ। 

আধুনিক যুদ্ধ বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্ ম্বভাবতঃই আমাকে কঠোর 
পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । ইংলও, ফ্রান্স, জান্দাণী, রাশিয্লা ও জাপানের 
বছ খ্যাতনামা রণপঞ্ডিতের পুস্তক এবং স্বদেশী ও বিদেশী নানা পত্রিকার 
বিশেষজ্ঞদের রচনা, তথ্য, আলোচনা ও সিদ্ধান্তের অবিরত সাহায্য লইতে 
হইয়াছে। এমন দিনও গিয়াছে যখন 'ঘুগান্তরের* একটিমাত্র বুদ্ধ-সংক্রান্ত 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য আমাকে ক্রমাগত ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছে এবং সেই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহের জন্ত তিন চারি দিন ধরিয়! 
খাটিতে হুইয়াছে। কেবলমাত্র সামরিক ইতিহাসের দিক হইতে ধারাবাহিক 
সম্পাদকীয় আলোচনা ইতিপূর্বে এই দেশে হইয়াছে বণিয়া আমি জানি না 
এবং বর্তমানকালেও বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রসমূছের 
মধ্যে একমাত্র বোস্বাইয়ের “টাইম্স্‌ অব ইতডিয়া” ছাড়া আর কোন কাগজে 
এই ধরণের ধারাবাহিক আলোচন! দেখি নাই। 

'যুগান্তরে, প্রকাশিত ধারাবাহিক সম্পাদকীয় আলোচনার যে অংশগুলি 
কেবলমাত্র জাপানের সহিত সংশ্লিষ্ট সেগুলিকে তিত্তি করিয়াই বর্তমান গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইল। ইউরোপীয় যুদ্ধ অপেক্ষা -জাপানী বুদ্ধের সহিত আমাদের 
ঘনিষ্ঠতর যোগ এবং ভারতবর্ষের অধিকতর বিপদ থাকায় জাপান সম্পর্কেই 
আগে লিখিলাম। ইচ্ছা আছে এই মহাযুদ্ধের সমস্ত পর্বগুলি একে একে 
্রশ্থাকারে প্রকাশ করিব। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়, তারপর ৬ যাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪২ সালের মে মাসের মধ্যে জাপান, 
্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত দখল করিয়া ফেলে। কার্যত: জাপানী আক্রমণের পালা 
তখনই শেষ হইয়া গেছে। এই ৬ মাসের ঘটনাবলীই 'জাপানী যুদ্ধের 
ডায়েরী” নাম দিয়া প্রকাশিত হইল। “ডায়েরী” নাম দেওয়ার কারণ এই যে, 
ডিসেম্বর হইতে মে মাঁস পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর দৈনন্দিন সংবাদ যেভাবে আমাদের 
নিকট আসিয়াছে, সেভাবেই উহা রচিত হইয়াছে। নির্দিষ্ট তারিখ এবং লেই 


৯/০ 


তারিখের ঘটনাবলী সামরিক দিক হইতে কি তথ্য বহন করিয়া আনিল, 
অতীত ও ভবিষ্যতের সহিত ইহার কি প্রকার যোগাযোগ, কি হইতে পারিত 
এবং কি হওয়। উচিত, ইত্যাদি বহু দিক দিয়া ঘটনাবলীর বিচার করা 
হুইরাছে। বল! বাহুল্য যে, জল, স্থল ও আকাশ যুদ্ধের সামরিক তথ্য 
হিসাবেই দৈনন্দিন ঘটনাবলীর উল্লেখযোগ্য সংবাঁদগুলিকে বিচার করা 
হইয়াছে। কোন রাজনৈতিক মতবাদের সংস্কার ও বদ্ধমূল ধারণা লইয়া 
রণক্ষেত্রকে বিচার করি নাই-_যথাসস্তভব নিরপেক্ষ দর্শক ও ভাষ্যকার হিসাবে 
কেবলমাত্র সামরিক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই প্রবন্ধগুলি রচনা 
করিয়াছি । পাঠকবর্গের বিশেষভাবে স্মরণে রাখা দরকার যে, পুস্তকটি 
'ায়েরী'র আকারে রচিত খধলিয়া কেবলমাত্র সেই সময্বের ঘটনাবলীর 
ফলাফলের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইহার মধ্যে দৈনন্দিন ঘটনাবলীর 
গবেষণ! রহিয়াছে প্রচুর এবং এই গবেষণ। সামরিক মতবাদের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তী কালের ঘটনার দ্বারা এইগুলির অধিকাংশই সত্য 
বপিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । 'ডায়েবী'র আকারে পিখিত হওয়ায় পুস্তকের 
আগাগোডা ঘটনা প্রবাহের একটি দৈনন্দিন থর রহিয়াছে ; ইতিহাস, ভূগোল 
এবং সমরখ্গ্ভার অসংখ্য প্রশ্নের দ্বারা ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করিবার জন্য 
এই দুর আমি শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছি। 

একটি বিষয়ের উপর আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। ছুরূহ শব, 
বাগাডন্বর ও বাক্যের ছটা আমি যথাসম্ভব এডাইয়া চলিয়াছি। মহাত্মা গান্ধী 
একদা বলিয়াছিলেন যে, সংবাদপত্রের ভাষা হইবে জনসাধারণের তাবা। 
ুদ্ব-সংক্রান্ত প্রবন্ধের কঠিন বিষয়গুলি আলোচনার সময়েও এই আদর্শ শ্মরণে 
রাখিয়াছি। সহজ, স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ভাষার সহিত সাহিত্যের রস সংমিশ্রণে 
এই প্রবন্ধগুলি রচনার চেষ্টা করিয়াছি। ক্রটি, বিচ্যুতি কোথাও হয় নাই, 
এতখানি দাবী আমি করি না। তবে, উহা আমার জ্ঞানতঃ ঘটে নাই, 
সবিনয়ে ইহাই দাবী করিতে পারি। যথাসম্ভব নিভু তথ্যের সমাবেশের 
দিকেই নজর রাখিয়াছিলাম এবং সন্দেহের ক্ষেত্রগুলিকে সন্দেহের 
কোঠায়ই রাখিয়া দিয়াছি। 

যদিও এই পুস্তকের ঘটনালীর মূল উপাদান 'রয়টার”, 'এসোসিয়েটেড 
প্রেস এবং ইংলগ্ড ও আমেরিকার বিতিনন সামরিক সংবাদদাতার বার্তা ও 
বিভিন্ন সামরিক কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি এই- 
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গুলিকে আমি অন্ধের মত গ্রহণ করি নাই। সামরিক মতবাদ ও ইতিহাসের 
আলোকে যথাসম্ভব এইগুলিকে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি। তথাপি আমি 
জানি এই গ্রন্থ ইতিহাসের দিক হইতে সম্পূর্ণ নহে। কারণ, যুদ্ধ ষখন চলিতে 
থাকে, তখন সমস্ত সত্য সংবাদ ও সত্য ঘটনা কোন দেশেই প্রকাশিত হয় 
না-_সেন্সরের নিষেধবিধি সর্বত্রই উগ্র। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, 
যুদ্ধ থামিবার অন্ততঃ ১০ বৎসর অতিক্রান্ত না হইলে আসল ইতিহাস রচনা 
করা যায় না। তথাপি সমসাময়িক ইতিহাসেরও গুরুত্ব এবং যূল্য আছে। 
কারণ আজিকাঁর দিনে সত্য ঘটনা সম্পূর্ণ চাপিয়া রাখা যায় না এবং তেমন 
চেষ্টা করিতে গেলে যুদ্ধ চালনাই অসম্ভব হইরা পড়ে। সিঙ্গাপুরের পতন বা 
প্যারিসের পতন, ইহা! যেমন মিথ্যা নহে এবং একদিনের জন্তও এই ঘটনা- 
গুলিকে যেমন গোপন করা যায় নাই, তেমনই কেন এই ছুব্বিপাক ঘটিল 
মোটামুটি সেই বিবরণও পৃথিবীর সর্বত্র প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে। 
এজন্যই যুদ্ধ চলিবার পথেই ইংলগ্ডে বু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং বর্তমান মহাযুদ্ধের ইতিহাসও ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
সুতরাং 'জাপানী যুদ্ধের ভায়েরী'তে যাহা লিখিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে, 
উহার মূল উপাদানগুলি মিথ্যা নছে। পাঠকবর্গ ইহা হইতে জাপানী রণনীতি 
ও রণকৌশলের একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন। যে সমস্ত ্বীপ, 
উপদ্বীপ ও দেশ সাধারণতঃ আমাদের নিকট পরিচিত নহে, সেগুলিরও একটা 
সংক্ষিপ্ত এবং সরস পরিচয় দিতে আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নাই। 
'ধুগান্তরে' প্রকাশিত ধারাবাহিক সামরিক প্রবন্ধগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই 
এই পুস্তক রচিত হইয়াছে বটে, কিন্ত গ্রন্থ আক্ষারে প্রকাশের সময় ইহার বহু 
পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিতে হইয়াছে এবং অনেক নৃতন তথ্য ও 
বিষয় ইহার মধ্যে সংযোজিত হুইয়াছে। ক্ুতরাং এই পুস্তক নূতন রচিত গ্রন্থ 
হিসাবেই গ্রহণ করা"যাইতে পারে। পুস্তকটি প্রকাশিত হইবার কথা ছিল 
গত অক্টোবর মাসে, কিন্তু ছাপাখানার বিভ্রাট এবং যুদ্ধের দরুণ কাগজ, কালি 
ও অন্ান্ত অত্যাবশ্তকীয় দ্রবযাদির অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি ও ছুপ্রাপ্যতার জন্য এই 
পুস্তক বর্তমান বর্ষের এপ্রিল মাসের আগে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিল না। 
এভাবে বিলম্ব হওয়ায় গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে বাঙ্গলার বিতিন্ন অংশে 
জাপ বোমারুর আক্রমণ কাছিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইংরাঁজীতে যাহাকে 
ঘা 60 86 বলে, পুস্তকটি এক হিসাবে তাহাই । হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর, 
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ফিলিপাইন, ওয়েক, গুয়াম, পার্ল হারবার, জাভা, সুমাত্রা, বোণিও, দক্ষিণ 
ব্রজ, উত্তর ব্রহ্ম ইত্যাদি সমস্ত স্থানের যুদ্ধ এবং কলিকাতা, উট্টগ্রাম, সিংহল, 
মাদ্রাজ ও উডিয্যার উপকূলের বিমান আক্রমণ ইত্যাদি সমস্ত আক্রমণকাহিনীই 
এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। খিত্রপক্ষের পাণ্টা আক্রমণের সত্যকার সংগ্রাম 
এখনও সুরু হয় নাই বলিয়া পুস্তকটি শুধু জাপানী যুদ্ধের আক্রমণাত্মক 
অভিযানের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে। জাপান যখন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
হইবে, তখন সেই পাণ্টা-অভিযানের কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিবার আশা 
আছে। 

'ুগান্তরে” প্রকাশিত লামরিক প্রবন্ধগুলির জন্য বাঙ্গলা ও বাঙগলার 
বাহিরের পাঠকলমাজ হইতে যে সাড়া, সহান্থৃভৃতি এবং সমর্থন আমি 
পাইয়াছি, উহ্হারই উপর তরসা রাখিয়া বর্তমার্ন পুস্তক রচনা করিলাম। এই 
অবসরে আমি সেই সঙ্গদয় পাঠকবর্গকে আমার সক্ৃতজ্ঞ ধন্ঠবাদ নিবেদন 
করিতেছি । 

মানচিত্র বিশারদ শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায় যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানাপ্রকার নক্সা -ও 
মানচিত্র আঁকিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাহার মানচিত্রের 
দ্বারা যুদ্ধের গতি বুঝিবাত্র বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই পুস্তকে তাহারই 
অস্কিত বহু মানচিত্র “যুগান্তর? কর্তৃপক্ষের সম্মতি অহ্সারে সন্গিবিষ্ট হইল। 
এজন্য তাহাকে এবং 'ধুগান্তর পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। 
আমার বহু বন্ধুবান্ধব এবং বিশেষভাবে আমার গ্রীতিভাজন সহকর্মী ও বন্ধু 
শ্রীশিবশঙ্কর মিত্রও আমাকে নানাতাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 
তাহাদিগকেও আন্তরিকতার সহিত ম্মরণ করিতেছি। | 

এই পুস্তকের প্রচ্ছদপট আকিয়াছেন বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী 'কাফি া”। 
তাহার সঙ্গে আমার বন্ধুতার সম্পর্ক এত নিবিড় যে, আমার পক্ষ হইতে 
তাহাকে নৃতন করিয়া ধন্ঠবাদ জানানো নিপ্রয়োজন। তাহার প্রতিভ। 
জয়যুক্ত হউক--শুধু ইহাই প্রার্থনা করিতে পারি। 


'ধুগাস্তর” কার্যালয় 
বাগবাজার, কলিকাতা শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
এপ্রিল, ১৯৪৩। 


৯ 
হ। 
৩। 
৪| 
৫ 
৬ 
৭। 
৮ 
৯। 
১০। 
১১। 


..১২। 


১৩। 
১৪। 
১৫7 
১৬। 
১৭। 
১৮। 


মানচিত্র স্সচী 

মানচিত্র 
জাপানী রাজ্য বিস্তার ও আক্রমণের শেষ সীমা 
প্রশান্ত মহাসমুদ্র 
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও পার্ল হারবার *** 
মালয় 
মালয়ে জাপ আক্রমণের গতি 
সিঙ্গাপুর ৪ 
সিঙ্গাপুরে অবতরণ 
ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ তি রা 
সুমাত্রা ও জাতা মড যে 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ 8 ক 
বাতান উপদ্ধীপ 
বরন্মদেশের প্রাক্কতিক মানচিত্র তত 
বঙ্ধদেশ, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীন 


ব্রহ্ধদেশে জাপ অগ্রগতি 

সিংহল র 

ভারত মহাসাগর রঃ টি 
বাঙ্গলা ও ব্রন্মের বিমান দুরত্ব ঃ 2 


মিব্রপক্ষের আক্রমণ ও অগ্রগতির শেষ সীমা-- 


৯৯০-৯১ 
২০০-১ 
২৩০-৩৯ 
২৬৫ 
২৭৪-৭৫ 
২৮৪-৮৫ 


বিষয় 


স্ুচীপত্র 


সুচনা (রাজনৈতিক ইতিহাস) 
' প্রথম অধ্যায় ঃ আক্রমণ পর্কর 


(১) 
(২) 
(৩) 
(8) 
(৫) 
(৬) 
(5) 


আক্রমণের বিস্ময় 
আক্রমণের সন্ধিক্ষণ 
নৌপথের আক্রমণ 
আক্রমণের গতি ও প্ররুতি 
নৌ-আক্রমণের এ্রতিহা 
বিমান পথের আক্রমণ 
স্থলপথের আক্রমণ 


দ্বিতীয় অধ্যায় : হংকং ও পেনাংয়ের পতন 


(১) 
€ৎ) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 


হংকং অবরোধ 

উত্তর মালয়ে 

বিমান, আরও বিমান! 
হংকং ও পেনাংয়ের বিপদ 
'গ্রাণ্ড ্াটিজির সন্ধানে 
হংকংয়ের পতন 


তৃতীর অধ্যায় ঃ মালয়ের পতন 


(১ 
(২) 
(৩) 
(৭) 
(৫) 


সামনে আরও দুর্দিন ! 
গ্রাণড ষ্টাটিজি'র আবিষ্কার ? 
মালয়ের যুদ্ধ 

দক্ষিণ মালয়ে অগ্রগতি 
জঙ্গল যুদ্ধের কৌশল 


চতুর্থ অধ্যায়: সিঙ্গাপুরের পতন 


(১ 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 


ছুই সমুদ্রের হুরণদ্বার 
সিঙ্গাপুরের সংগ্রাম 


, সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষা 


সিঙ্গাপুরে অবতরণ 
সিঙ্গাপুরের দুর্ভাগ্য 
সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ 


পঞ্চম অধ্যায় ঃ ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন 


(১) 
(২) 
তু) 
(৪) 


দ্বীপময় ভারতের” দিকে 
সুযাত্রা ও বোণিও দখল 
বালি ও জাতার পথে 
যব দ্বীপের পতন 


5৬৪ 


পৃষ্ঠা 


১৩ 
২০ 
২৫ 
৩৪ 
৪২ 
৪৯ 
৫৪ 


৫৯ 
৬ 
৬৫ 
৬৮ 
৭১ 
৭৫ 


৮ই 
৮৮ 
৯১ 
৯৮ 


১০৪ 


১৯১ 
১১৪ 
১২০ 
১২৩ 


১৩১ 
১৩৫ 
১৪৪ 


বিষয় 


9/০ 


বষ্ট অধ্যায় ঃ ফিলিপাইনের পতন 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 


ফিলিপাইনের বিপদ 
ম্যানিলার পতন 

দীর্ঘ অবরোধের অবসান 
বাতান যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য 


সপ্তম অধ্যায় £ দক্ষিণ ব্রন্মের পতন 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৪) 
(৯) 


মৌলযেন ও টেনাসেরিম 

মার্ভাবান ও সালুইন 

দক্ষিণ বন্ষের নদীপথে 

রেস্থুন অভিমুখে 

সিতাং নদীর যুদ্ধ 

পেগু ও রেমুনের বিপদ 

রেঙুন ও পেগু পরিত্যাগ 

রে্গুন পরিত্যাগের কারণঞ্ 

দক্ষিণ ব্রহ্গের রণকৌশলে ০ 


অষ্টম অধ্যায় £ উত্তর ব্রন্মের পতন 


(৯) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 


উত্তর ব্রহ্ম অভিমুখে ** 
টাবু প্রো, আকিয়াব-আন্দামান 
রহ্ম যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য 

লাদিওর পতন 5 
মান্দালয় পরিত্যাগ 

মিত্রবাহিনীর প্রত্যাবর্তন 

্রন্ধ যুদ্ধের অবসান 


নবম অধ্যায় £ ভারতবর্ষ অভিমুখে রি 


(১ 
(২) 
(৩) 
(৪). 
(৫) 
(৬) 
€) 
উপসংহার 
পরিশিষ্ট 
১ 
(২) 
দিনপঞ্জী ( 


সিংহলে আক্রমণ 

মাদ্রাজ ও উড়িব্যার উপকূলে 
বঙ্গোপসাগরে 

চট্টগ্রামে আক্রমণ 


আলাম ও পূর্ববঙ্গ *্** 


কলিকাতায় বিমান আক্রমণ 
আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় ভারতবর্ষ 


৬৪৩ 


প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ অগ্রগতি 
আমেরিকার পাণ্টা আক্রমণ  *** 
১৯৪১১ ডিসেম্বর_-১৯৪৫, আগষ্ট ) 


পৃষ্টা 


১৬১ 
৯৬৫ 
১৬৯ 
১৭৬ 


২২৮ 
২৩২ 
২৩৬ 
২৩৯ 
২৪২ 
২৪৫ 
২৫৫ 


২৬২ 
২৬৭ 
২৭৯ 
২৭৭ 
২৮০ 
২৮৩ 
২৯০ 


৩০৩ 


৮ 
৩১২ 


৩১৯৮ 


প্রথম অধ্যায় £ আক্রমণ পর্ব 


-7৬- 


আক্রমণের বিস্ময় 


৭ই ডিসেম্বর, '8১। 

আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের মন্ত্রিতবনে তখনও জাপ ও মাফিণ 
গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আপোষের কথা চলিতেছে । টোকিও হইতে প্রেরিত 
বিশেষ দত মিঃ কুরুসো ও রাজদূত এডমিরাল নোমুরা প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট, 
ও মিঃ কর্ডেল হালের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন কি 
ভাবে আমেরিকা ও জাপান পরস্পরের সহিত সম্মানজনক মীমাংসায় উপনীত 
হইতে পারে।* ইহার আগের দিন মাকিণ গতর্ণষেন্ট জাপ সরকারের 
নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, ফরাসী ইন্দোচীনে যে সমস্ত জাপসৈন্ঠ , 








* কাধ্যতঃ * মাস ধরিয়া জাপ-মাফিণ আলোচনা চলিয়াছিল। বিরোধ ও নিষ্পত্তির 
বস্তু এত বৃহৎ যে, উহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। দীর্ঘকাল টানা-হেঁচড়ার পর 
২*শে নভেম্বর (১৯৪১) তারিখ জাপান যে শেষ প্রস্তাব পেশ করে, উহার মনন এই ১ (১) 
একমাত্র ফরামী ইন্দোচীনের যে অংশে জাপ সৈন্য রহিয়াছে, সেখানে ছাড়া জাপ ও মাঞ্চিণ 
গভণমেন্ট দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়! ও দক্ষিণ প্রশাস্ত মহাসদুদ্রে সসৈস্তে প্রবেশ কক্গিবেন না, (২) 
জাপান ও চীনের মধ্যে কিনা প্রশান্ত মহাসমুত্রের এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ফরাসী 
ইন্দোচীন হইতে জাপ সৈন্য প্রত্যান্ৃত হইবে (এই মীমাংসার ব্যবস্থায় রাজী হইলে জাপান 
ইতিমধ্যে ফরাদী ইন্দোচীনের দক্ষিণাংশ হইতে উত্তরাংশে সৈন্ত লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছে। ), 
(৩) ওলন্াজ দ্বীপপুঞ্জে জাপান ও আমেরিকার যে সমস্ত পণ্য দ্রব্যের প্রয়োজন, উভয় 
গভর্ণমেপ্টের পারস্পরিক সহযোগিতায় তাহা সংগৃহীত হইবে। (ই) সম্পত্তি ও টাকাকড়ি আটক 
(£98510% ) করার আগে উভয় দেশের ব্যবস! বাণিজ্যের যেসম্পর্ক ছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত 
হউবে। জাপানের প্রযোজনমত মাকিণ গভর্ণমেট তৈল সরবরাহ করিবেন (৫) জাপান 
ও চীনের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় বিদ্বনক কোন কাষ/ মাকিণ গভর্ণমেন্ট করিতে 
পারিবেন না। 


এই প্রস্থাবগুলি মাকিণ গভর্ণমেন্টের মতে আপোৌষরফার অধোগ্য ছিল। কারণ, জাপানী 
যুদ্ধোছামের বা আক্রমণাত্মক লক্ষ্য পরিতা!গের কোন সর্ব ইহাতে ছিল না। সুতরাং ২৬শে 
নভেম্বর মাকিণ গভরমেন্ট পাল্টা প্রস্তাব দাখিল করেন : (১) প্রশান্ত মহাসমুদ্র এলাকায় 
ধাহাদের স্বার্থ রহিয়াছে, তেমন সমন্ত গভর্ণমেন্টের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি, (২) ইন্দোচীনের 
ভুমিগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার ও কোন প্রকার অর্থনৈতিক বিশেষ সুবিধা গ্রহণ না করা, 
(৩) চীনের জাতীয় গভর্ণমেন্ট ছাড়া অন্ত কোন গভর্ণমেন্টকে স্বীকার না করা, (৪) চীনে 
সমস্ত বিদেশী শক্তির র্াষ্ট্রাতিরিক্ত অধিকার পরিত্যাগ, (৫) পারস্পরিক সম-মধিকারসম্পন্ন 
ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্ত, (৬) পারম্পরিক টাকাপয়সা ও সম্পত্তি আটকের আদেশ প্রত্যাহার, 


১৪ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


প্রেরিত হইয়াছে, উহার উদ্দেশ্তই ব|কি এবং কারণই বা কি? টোকিও 
কর্তৃপক্ষ জবাব দিলেন যে, চীন কর্তৃক ফরাসী উপনিবেশ বিপন্ন হইতে পারে, 
এ জগ্তই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন দরকার। ফ্রান্সের ভিসি গভর্ণ- 
মেন্টের সহিত জাপানের যে নৃতন চুক্তি হইয়াছে তদস্থসারেই এই সতর্কতার 
ব্যবস্থা। চুক্তির বাহিরে জাপান কিছু করে নাই। বলা বাহুল্য যে, এই 
জবাবে মাকিণ গভর্ণমেপ্ট সন্তষ্ট হন নাই এবং এ দিনই বে-সরকারীভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছিল যে, জাপান ১ লক্ষ ২৫ হাঁজার সৈন্ত ইন্দোচীনে 
পাঠাইয়াছে এবং তাহারা ইন্দোচীনের বিভিন্ন খাটিতে উপনীত হ্ইয়াছে। 
তথাপি প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট হাল ছাঁডিলেন না, সশস্ত্র সংঘর্ষ এডাইবার জন্ত 
তিনি স্বয়ং জাপ-সআটের নিকট এক লিপি প্রেরণ করিলেন । উহার জবাব 
আপসিবার আগেই ৭ই ডিসেম্বর তারিখ মাঁকিণ মন্ত্রিতবন বা হোয়াইট হল 
হইতে ঘোষণা করা হইল যে, জাপানী নৌ ও বিমানবহর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের 
পাল” হারবার, ওয়েক দ্বীপ এবং ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার উপর 
আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়াছে। জাপানী রাজদুত ও বিশেষ দূত তখনও 
হোয়াইট হলে মাঁফিণ গতর্ণমেন্টের সহিত আপোষের কথা চালাইতে- 


আক্রমণের প্রাকৃ-মুহুর্তের যবনিকা উত্তোলন করা গেল। পৃথিবী- 
ব্যাপী চাঞ্চল্য ও বিল্ময় দেখা দিল। ইহার টেউ আমাদের রাজধানী 
কলিকাতায় পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়া আনিল। বিমাঁন আক্রমণের আশঙ্কায় ১৯৪১ 
সালের বর্ধাকাল হইতেই কলিকাতায় আলোক শ্রিয়মান করা হইয়াছিল, 
দীপাধারে কালো মুখোস পরাইয়া কলিকাতাকে জাপ বোমারুর ভীতি হইতে 
রক্ষা করা হইতেছিল। এত আগেই যখন সতর্কতা, তখন জাপানী আক্রমণে 
বিস্ময়ের স্থষ্টি হইল কেন? ইহা কি অপ্রত্যাশিত ছিল ?_না। ইহা কি 
অজ্ঞাত ছিল 1-_না। কিন্তু ইহা অবিশ্বাস্ত ছিল। জাপানীরা সত্য সত্যই 
আমেরিকা, বুটিশ সাআাজ্য, চীন ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ বা ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের 





€৭) ডলার ও ইয়েন মুক্রা বিনিময় হারের নির্দিষ্ট মান স্থির কর ইত্যাদি। 
7১108109080 5080986 00000709208+-মীফিণ সরকার ও হাচিন্সন এও কোং 
লিঃ (লগুন) কর্তৃক প্রকাশিত । 
উভয় গভর্ণমেন্টের এই আপোষ সর্ভাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে বে, ধনতান্ত্রিক শকতি- 
বর্গের এই বিরোধ মূলনীতিগত। হুতরাং যুদ্ধ অনিবার্ধ্য ছিল-_-লেখক। 


আক্রমণ পবৰ ১৫ 


(ইংরাজীতে ইহাই 4307) 7১০%92৪ নামে পরিচিত হইয়াছিল ) 
সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করিবে, কার্য্যক্ষেত্রে অনেকেই ইহা 
বিশ্বাস করেন নাই ।* 

বুটিশ ও মাফিণ কর্তৃপক্ষীয় মহলের ধারণা ছিল যে, জাপান শুধু ভয় 
দেখাইতেছে। জার্মাণী ও ইতালীর দলে যোগ দিয়া এবং তাহাদের সহিত 
রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া জাপন মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে “মঞজা 
০০ 067৩৪ বা স্বাযুমগ্লীর উপর লড়াইয়ের কসরৎ দেখাইতেছে। চক্র- 
শক্তির সহিত ভিতরে ভিতরে চক্রান্ত করিযা এবং পরাজিত ফরাসী গভর্ণমেন্টের 
উপর চাপ দিয়া জাপান যেতাবে ফরাসী ইন্দোচীনে আপন প্রতৃত্ব বিস্তার 
করিয়াছে, বুটেন, আমেরিকা ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদির বেলায়ও তাহারা 
সেই একই কৌশল খাটাইতে চাহিতেছে। প্রকৃতপক্ষে জাপান বুদ্ধ করিবে 
না, বিনা যুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাহারা প্রবেশ করিতে চাহে, ইহাই ছিল 
অনেকের বিশ্বাস। যুক্তির দিক হইতে এই বিশ্বাস একেবারে ভিত্তিহীন ছিল 
না। সামরিক দিক দিয়া অনেকে এই যুক্তি দেখাইলেন যে, চীনের সহিত 
জাপানের নবপর্ধ্যারের যুদ্ধ চলিয়াছে ক্রমাগত চার বৎসর ধরিয়া। এই যুদ্ধে 
জাপান চীনের অধিকাংশ নগর ও বন্দর দখল করিয়া থাকিলেও চীনের সংগ্রাম 
শেষ করিতে পারে নাই। ম্যাক্স ভার্ণারের মত রণপপ্তিতও বলিয়াছেন যে, 
আঁধুনিক যান্ত্রিক বুদ্ধে জাপান প্রথম শ্রেণীর নহে, উহা ইতালীর মত দ্বিতীয় 


* জাপানী আক্রমণের এক মাস আগে জেনারেল ওয়েভেল দেনানীমগডলীসহ ব্রহ্মদেশ, 
মালয় ও দিক্সাপুরের অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলেন। ভারতীয় সৈন্টবাহিনীর সহিত সাক্ষাতের 
পর তাহার যে ধারণা হইয়াছিল, দীর্ঘকাল পরে তিনি তাহা! প্রকাশিত করিয়াছেন এবং সেই 
মন্তব্য এই-_"5975 দ9৪ ৪, ৪6708 ০£ ৪06811810৪1] 6009 076081881008 107 ০] 
জা 81980. 96 0038৮ 0106 7100 008 890160. 60 1১8139%9 10 ())9 10088181165 ০01 
৭5085998 86690]. 800 19088 109] ৪০181678 ] 11066 88109 1709 8১006 ঠ:80816% 
8০ 20 800৮9) 628861৪৮--টদম্যান? ১৮ই জুন? ৪৪। 


সিঙ্গাপুরের পতনের পর স্বয়ং মিঃ চাচ্চিল তাহার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি 


যুক্তির হারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, জাপানীরা সত্য সত্যই ইঙ্গ-স্বাফিণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ, 
যুদ্ধ ঘোষণ! করিবে। 





+ ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট বলিতেছেন যে, ৬ই ডিসেম্বর তারিথ পধ্যস্ত অনেক মাঞ্চিণী 
গবেষক মনে করিয়াছিলেন যে, মিঃ কুরুত্ শুধু ধাপ্প! দিতেছেন। আমেরিক| যাহাতে চিয়াং 
কাইশেককে আর দাহাধ্য না করে, মিঃ কুরুঙ্ধ মাফিণ যুকতরা ্্রকে তেমন উষ্কানিই দিতেছেন। 
আমেরিকার সহিত জাপানের কোন যুদ্ধ বাধিবে না। প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টও আলাপ 
আলোচনার দ্বারা “শ্লাধুর লড়াই, সাফল্যের সহিত চালাইতেছেন ! সুতরাং শেষ পধ্যন্ত জাঁপান 
পিছু হটিবে 1-০]1)/5 [াহ0504106 ঘম*:, _লীডেল হার্ট প্রণীত। 


১৬ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


বা তৃতীয় শ্রেণীর। যদি যাল্্রিক সংগ্রামে জাপানের শ্রেষ্ঠতা থাকিত, ভাহা 
হইলে চীনে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া লড়াইয়ের প্রয়োজন হইত না। চীনের 
যুদ্ধে জাপানের লক্ষ লক্ষ সৈন্ নিয়োজিত। এত বড় যুদ্ধের অর্থনৈতিক 
প্রতিক্রিয়া ঘটিবেই। ইহা ছাড়া মাঞ্চরিয়া বা মাঁঞুকুতে জাপানকে বু লক্ষ সৈন্য 
রাখিতে হইয়াছে, সাইবেরিয়া সীমান্তে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত তাহার 
গ্রতিনিয়ত সংঘর্ষ চলিতেছে । রাশিয়া বুটেনের বন্ধু ঃ জাপান জান্মীণীর 
বন্ধু। সুতরাং জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিলে সোভিয়েট রাশিয়াও অন্থ ধারণ 
করিতে বাধ্য হইবে এবং রাশিয়ার ব্রাডিভোষ্টক বন্দর হইতে ৭০০ মাইল 
দূরবন্তী টোকিওর উপর দলে দলে রুশ বোমারু বিযান হানা দিয়া হত্যাকা 
ও ধবংসলীলা বিস্তার করিবে। ইহা! ছাড়া মাকিণ গতর্ণমেন্ট গুয়াম্‌ ওয়েক 
. ও ফিলিপাইন হইতে শৌবহর ও বিমানবহুর পাঠাইয়া জাপান দ্বীপকে ঘিরিয়া 
ধরিবে। মীফিণ নৌলচিব কর্ণেল নঝ্স তো দর্পভরে ঘোষণা করিলেন, জাপান 
যুদ্ধে নামিলে ১৪ দিনের মধোই ভীমকায় মাকিণ বোমারুগুলি জাপানকে 
ছারেখারে দিবে ! অপর দিকে সিল্লাপুরের ছূর্ভেদ্য নৌখাটি, যাহা নৌজগতের 
এক বিশ্বয়-সেই খাটি হইতে বৃটিশ নৌবহর হংকং নৌখাটির সহিত 
একত্রে চীনা-সমুদ্ধে জাপানী জাহাজগুলিকে কাবু করিয়া ফেলিবে। ইহার 
সঙ্গে আছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতবর্ষ ও 
ব্রহ্মদেশের সামরিক সহযোগিতা । অবশ্ত জাপান জার্মাণী ও ইতালীর সহিত 
রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। কিন্ত ইহার দ্বারা জাপানের 
কি লাভ হইবে? জার্মানী ও ইতালী রহিয়াছে সাত সমুদ্রের ব্যবধানে_বছু 
সহস্র মাইল দূরে স্তুতরাং ইহারা কেহই পরস্পরকে গামরিক মাল-মশলা, 
সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না । অতএব জাপানকে যদি 
ুদ্ধ চালাইতে হয়, তবে একাই চালাইতে হইবে। সম্মিলিত রাষপুঞ্জের 
বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা সম্ভব নহে। 
তারপর বিশেষজ্ঞগণ আরও দেখাইলেন যে, আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রাম 
চালাইবার পক্ষে যে সমস্ত কাচাঁমাল একাস্তরূপে অপরিহাধ্য জাপানের তাহা 
নাই। লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, পেট্রোল, রবার, তুলা; পশম ইত্যাদি জাপানের 
কোথায়? ১৯৩৫ সালে জাপানে উৎপাদিত ইস্পাত শিল্পের পরিমাণ ছিল 
জার্্মাণীর একচতুর্শাংশ, মোটর-শিল্পে জাপান দুর্বল। ১৯৩৬ সালে তয়োঁদা 
কারখানা (11050৫8 ডা ০:05) মাত্র 8 হাজার মোটর গাড়ী ও লরি নির্মাণ 
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করিতে পারিয়াছিল এবং ইহাই ছিল জাপানের গৌরব। জাপানের ট্যাঙ্ক 
উৎপাদনের ক্ষমতা বাধিক ৩ হাজারের বেশী নাই এবং বিমানযন্ত্ও বাধিক ৫ 
হইতে ৬ হাজারের বেশী তৈয়ার করিতে পারে না। ফলে, এক হাজারের 
বেশী এরোপ্লেন সে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে পারিবে না।* আমেরিকা ও 
সোভিয়েট রাশিয়া ( এবং বুটিশ সাম্রাজ্য ) যেমন কীচামালে আত্মনির্ভরশীল, 
জাপান তাহা নহে । এই অবস্থায় জাপানের পক্ষে ব্যাপক যাপ্ত্রিক অংগ্রা 
চালানো কি ভাবে সম্ভব? তারপর জাপানী বাণিজ্য ও নৌপথের যোগাযোগ 
রক্ষার প্রশ্নও চিন্তা করা যাইতে পারে। জাপান একান্তরূপে দ্বীপবাসী, 
তাহার বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের সহিত সারা পৃথিবীর যোগাযোগ । 
চীন, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেপিয়া, আফ্রিকা, বৃটেন ও আমেরিকায় তাহার বিশাল 
কারবার-আমদানী ও রপ্তানী উভঘ প্রকারের বাঁণিজ্যই তাহার চলিতেছে 
এবং এই বাঁণিজ্যই জাপানকে লক্ষ্মীর আবশীর্ধাদে ধশর্ধযশীলী করিয়াছে। 
আমেরিকা ও বুটেনের সহিত যুদ্ধ বাধিবার ফলে তাহার এই বিশাল 
বাণিজ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বন্ধ হইয়া যাইবে এবং শত শত জাপানী 
বাণিজ্য-জাহাজ (14976810616 িঞঘ্য ) ওসাকা, ইয়াকোহামা ইত্যাদি 
বন্দরে অলস বসিয়া থাকিবে । যুদ্ধ কবে শেষ হইবে, ঠিক নাই। দ্ুতরাং 
জাপানী জাহাজগুলি তাহার নিজস্ব বন্দরে নজরবন্দী থাকিয়া সমুগ্রের 
লোণা জলে পচিয়া যাইবে! কোন কোন বিশেষজ্ঞ বাণিজ্যিক ব্যাপারে 
সমুদ্রপথের যোগাযোগ রক্ষার প্রশ্নও তুলিলেন। ১৯৩৫ সালের হিসাবে 
দেখা গেল £₹-- 

(১ বিদেশ হইতে জাপানে যত পণ্য দ্রব্য আমদানী হয়, উহার শতকরা 
১৯ ভাগ আসে চীন, মাক্চুরিয়া ও সাইবেরিয়া হইতে-_জাপসমুদ্র, গীত সাগর 
ও পূর্ব চীন-সমুদ্র পাড়ি দিয়া এইগুলি আসে। 

(২) শতকরা ১৮ তাগ আসে ভারত মহাসাগর ও.দক্ষিণ চীন-সমুদ্র পাড়ি 
দিয়া ভারতবর্ষ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোচীন ও হংকং হইতে। 

(৩) শতকরা ১১৫ ভাগ আলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে প্রশান্ত 
মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া! ওলন্দাজ 0০৪ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও 
ফিলিপাইন হইতে। এ 
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(৪) শতকরা ৩৩ ভাগ আসে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে, এই ছুই 
মহাদেশের তীর ধরিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া। 

(৫) শতকরা ১৮৫ ভাগ আসে ইউরোপ ও মিশর হইতে । এইজন্য 
উত্তর সাগর, অতলাস্তিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, ভারত 
মহাসাগর ও দক্ষিণ চীন-সধুদ্র অতিক্রম করিতে হয়। 

অর্থাৎ একমাত্র বুটেনের সহিত যুদ্ধ বাধিলেই জাপানের সমস্ত আমদানী 
বাণিজ্যের প্রায় ৪৮ ভাগ বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ, সিঙ্গাপুরের নৌপথ 
দিয়া এই বাণিজ্যের স্রোত প্রবাহিত। কেবল আমদানী নহে, রপ্তানী 
বাণিজ্য সম্পর্কেও এই অবস্থাই দেখা দিবে। সুতরাং বৃটেন, আমেরিকা, চীন 
ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের সহিত সংঘর্ষের অর্থ জাপানের বাণিজ্যিক জীবনের 
সর্বনাশ । অতএব রাজনীতি ও অর্থনীতির বিচারে জাপান এত বড় যাস্তিক 
সংগ্রামে বাহির হইতে পারে না এবং বাহির হইলেও ৬ মাসের বেশী তাহার 
অভিযান চলিবে না । একমাত্র পেট্রোলের অভাবেই জাপান মারা পড়িবে! 

বিশেষজ্ঞদিগের এই সমস্ত গবেষণার মূলে নিঃসন্দেহে ঘুক্তির সারবস্তা 
ছিল। কিন্তু মাস্থষের জীবন যেমন কেবল পুথিগত বিদ্া ও তথ্যের দ্বারা 
চলে না, নানা পারিপাস্থিক অবস্থার সংঘাতে যেমন নৃতন পথ ও উপায় দেখা 
দেয়, রাষ্ট্-জীবনের ধারাঁও তেমনই নিছক “থিওরি' বা তত্ব ও তথ্যের কড়াকড়ি 
সীমানা ধরিয়া চলে না । অবস্থা ও সমস্তার সংঘর্ষে নূতন নৃতন বুদ্ধির কৌশল 

. ও পন্থা দেখা দেয়। মারকিণ ও বুটিশ প্রচারকগণ ও গবেষকদল জাপানের 
কেবল বির, বিপদ ও সমগ্তার মন্দ দিক লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্ত 
এইগুলি অতিক্রমণের জন্য অন্ঠান্ত উপায়ও যে থাকিতে পারে এবং কেবল 
একটিমাত্র স্ুপরিকল্পনাবদ্ধ অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা জাপান যে অধিকাংশ 
. সমন্তাই ডিঙ্গাইতে পারে, গবেষকমণ্ডলী সেই দিক ধরিয়া অগ্রসর হন নাই। 
শত্রুর প্রতি বিদ্বে অনেক সময় তাহার সত্যকার শক্তি ও বুদ্ধির দিক বিশ্লেষণে 
'বাধা জন্মায়।* শক্রকে তুচ্ছ করার পক্ষে বত যুক্তি ও তথ্য থাকিতে পারে 


- * জাপানী সরকারী পক্ষও মন্তব্য করিয়াছিলেন বে, কৃটিশ ও মাফিণ গভর্ণমেন্ট জাপানকে 
ঘেরাও করিবার নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া অবস্থার বাস্তবরূপ উপলদ্ধি করিতে পারেন নাই-_ 
451160 60 £990 0৪ 68116165০09 816০৮০০, জাপানের € শতেরও বেশী 
যুদ্ধজাহাজ এবং ৪ হাজারের অধিক বিমান ছিল। কিন্তু এইগুলি জাপান তখনই ব্ল্ুবহার 
করিবে, যখন তাহার জীবন-মৃত্যুর সমস্যা! দেখা দিবে।-ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট প্রণীত 
018 000909808 আগতে 
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বিদ্বেষের উত্তেজনায় এবং নিজেদের সামরিক শক্তির উপর অন্ধ বিশ্বীসের 
ফলে তাহাই উগ্র হইয়া উঠে। জাপানী নৌবল সম্পর্কে ইংলও ও 
আমেরিকার কিঞ্চিৎ স্পষ্ট চেতনা থাকিলেও প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিশালতা 
এবং মিত্রশক্তির নে ও বিমান খাটির উপর নির্ভরতা সেই শক্তিকে 
ততখানি মধ্যাদা দেয় নাই। কিন্তু নৌবল সম্পর্কে যাহাই হউক, 
জাপানের বিযানশক্তি, সৈন্ঠবাহিনী, সঙ্বশক্তি এবং আক্রমণপটুতা ও 
ু্ধর্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ কুরা হইয়াছিল। বিশেষভাবে 
জাপানী বিমানশক্তি সম্পর্কে কোন সঠিক সংবাদ মিব্রপক্ষ সংগ্রহ করিতে 
পারেন নাই। কেবলমাত্র এই একটি ক্রটার জন্যই পরবর্তী কালে মিত্রপক্ষের 
দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণনীতি ব্যর্থ হইয়া যায়। 


কেবল ১৯৪১ সালের জাপান সম্পর্কেই বা কেন, ১৯১৪ সালের এবং ১৯৩৯... 


সালের জার্মারী সম্পর্কেও এমন মারাত্মক ভুল ধারণা করা হইয়াছিল। বিগত 
মহাযুদ্ধের প্রারস্তে বড বড় বৃটিশ ধুরদ্ধরগণের মধ্যে একমাত্র লর্ড কিচেনার 
ছাড়া প্রায় বাকী সকলেই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, জান্াণী কয়েক মাসের 
মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবে। এবারের মহাযুদ্ধের গ্রারভেও চেষ্বারলেন, 
দালাদিয়ের প্রভৃতি হিটলারের জার্মাণী সম্পকে অত্যন্ত ভূল বুঝিয়াছিলেন। 
জান্াণী যে আধুনিক যাল্ত্রিক সংগ্রামের ও সর্বগ্রাসী যুদ্ধের এত বড় ভয়াবহ 
বিশ্ময়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, বৃটিশ ও ফরাসী পার্লামেশ্টের সদন্তবর্ হইতে 
সুরু করিয়া মন্ত্রিসভা, এমন কি সেনাপতিমগ্ডলী পর্যন্ত তাহা উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই। মিব্রশক্তি যেমন জার্মাণীর সম্পর্কে ভূল ধারণা করিয়াছিলেন, 
জান্মীণীও সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে অন্থরূপ ভুল হিসাব 
করিয়াছিল। ১৯৪১ সালের জুন মাসে রাশিয়াকে আক্রমণের আগে হিট্লারী 
সমর-নেতাদের ধারণা ছিল যে, ৯০1১২ সপ্তাহের মধ্যেই সোভিয়েট রাশিয়া 
ঘায়েল হইয়া যাইবে এবং নাৎসী নেতারা মস্কো হইতে ব্লাডিতোষ্টক পর্যান্ত 
মনের হ্থুখে দীর্ঘ রেল ভ্রমণ করিতে পারিবেন! সৌভাগ্যক্রমে রণনীতিবিদ্‌ 
ও রাজনীতিবিশারদগণের এই ধরণের ভুল হয় বলিয়াই মানুষের পৃথিবী 
আজও টিকিয়া আছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ভালো মদদ এবং কল্যাণ ও 
অকল্যাণের দ্বন্বে বিশাল মনুষ্য সমাজ অগ্রগতির পথ খুঁজিয়া পায়। 
জাপানী আক্রমণের পূর্বে *মিত্র-শক্তির যে ভুল ধারণা. ও স্বপ্ন-বিলাস 
ছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার কারণও 
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বণনীতির কৌশলের মধ্যে নিহিত, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পাঠকের! তাহার 
সন্ধান পাইবেন। " 
শা 
আক্রমণের সন্ধিক্ষণ 

৮ই ডিসেম্বর, '8১। 

ভোর রাত্রে জাপানী গতর্ণমেন্ট বুটেন ও মার্কিণ বুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোবণ! করিলেন এবং বুটিশ ও মাকিণ গভর্ণমেণ্টও পাল্টা 
ঘোষণ! জারি করিলেন। পরে জার্দ্মাণী ও ইতালীও আমেরিকার বিরুদ্ধে 
কাগজপত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন। মহাযুদ্ধ সত্যসত্যই সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত 
হইল। কিন্ত আগে আক্রমণ, পরে যুদ্ধ ঘোষণা ইহাই হইল নূতন নাৎসী 
রণনীতি। চরমপত্র দেওয়া, দাবী পেশ করা এবং আইনমাফিক সরকারী 
ঘোবণা--এই সমস্ত লেফাপাদছুরস্ত কায়দার কোন বালাই নাই। ওয়াশিংটনে 
যখন ছুইজন জাপানী দূত টোকিও সরকারের পক্ষ হইতে মাকিণ গভ্ণমেণ্টের 
সহিত আলাপ-আলোচন! চালাইতেছিলেন, তখন জাপান বিশ্বাসঘাতকের মত 
অতি অকন্মাঁৎ গুয়াম্‌ ওয়েক্‌, হাওয়াই ও ফিলিপাইন ইত্যাদি ত্বীপের উপর 
একযোগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। মাকিণ গভর্ণমেন্টের সহিত আলোচনাকে 
তাহারা একটা ০০৪" বা আড়ালের মত ব্যবহার করিলেন। পদাতিক 
সৈন্তেরা যেমন ক্রমাগত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের আড়াল ধরিয়া প্রতিপক্ষের দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকে, জাপানী সমর কর্তৃপক্ষও তেমনই মাফিণ সরকারের সহিত 
ক্রমাগত দিনের পর দ্দিন আলোচনার আড়াল ধরিয়া অতি নিঃশবে প্রশান্ত 
মছাসমুদ্রের সমস্ত মাকিণ ও বৃটিশ খাটির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। যে 
সমস্ত বিভিন্ন দ্বীপে ও খাটিতে জাপান একযোগে আক্রমণ চালাইয়াছে, 
সেগুলির দুরত্ব চিন্তা করিলেই স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে যে, জাপানের এই ব্যাপক 
আক্রমণ একটা স্ুনি্দষ্ট ও হুসম্দ্ধ পরিকল্পনা অঙ্থুসারে ঘটিয়াছে। ফিলিপাইন 
হইতে গয়াম্‌ ১৬২৫ মাইল, গুয়াম্‌ হইতে ওয়েক্‌ ১৫০০ মাইল, ওয়েক হুইতৈ 
যিডওয়ে ১২৫* মাইল, মিডওয়ে হইতে হাওয়াই ১৩১২ মাইল, হাওয়াই হইতে 
সান্ফ্রান্সিসূকো ২১০০ মাইল। আর জাপানের ইয়োকোম্থকা নৌখাটি 
হইতে ফিলিপাইন ১৭৪৯, গুয়াম্‌ ১৩৬০ এবং হাওয়াই ৩৩৭৪ মাইল। জ]পান 
হইতে কতগুলি দীর্ঘবাহ বিস্তার করিলে এইভাবে বিশাল সমুদ্রে ছড়াইয়া পড়া 
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“যায়? নি:সন্দেহে জাপানী নৌবহর ও বিমানবাহী জাহাজগুলি কয়েকদিন 
আগেই প্রশান্ত যহাসমুক্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খার্টগুলির দিকে অগ্রসর হইয়া- 
ছিল। এই বহুদূর বিস্তৃত আক্রমণের আয়োজনকে গোপন করিবার জন্যই 
জেনারেল তোজোর গভর্ণমেন্ট ওয়াশিংটনে আলোচনা চালাইয়াছিলেন এবং 
মাকিণ গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি সতর্ক সমরায়োছনের বদলে রাজনৈতিক পটভূমিকার 
দিকে আকষ্ট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার এই ওন্তাদি এক! 
জাপানেরই প্রাপ্য নহে--আগে আক্রমণ পরে যুদ্ধ ঘোষণা, চক্রশক্তির অন্ঠান্ত 
বন্ধুরাও ছুষ্টনীতির এই খেলা দেখাইয়াছেন। ৯৯৩৫ সালে ইতালী আবি- 
সিনিয়াকে হঠাৎ আক্রমণ করে, কিন্তু সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই? 
১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেথর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন, লক্ষ ভক্ষ 
সৈন্ পোল্যাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করিবার পর যুদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৪০ 
সালের ৯ই এপ্রিল জার্ম্মাণী অতি অকম্মাৎ ডেনমার্ক ও নরওয়ের উপর নৌবহর 
ও বিমানবহরযোগে ঝাঁপাইয়া পড়ে, কোন প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই। 
১৯৪১ সালের ২২শে জুন ভোর বেলা হিটলার অতি অকন্যাৎ রাশিয়ার উপর 
ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করেন। আজও চীনের বিরুদ্ধে জাপানের যে যুদ্ধ 
চলিতেছে তাহা সরকারীভাবে ঘোষিত হয় নাই। মঃ ্ট্যালিন একদা বলিয়া- 
ছিলেন যে, আজিকার দিনে যুদ্ধ আর ঘোষিত হয় না, শুধু আরম্ভ হয়! সর্বত্র 
নাৎসী আক্রমণ লক্ষ্য করিলে এই নৃতন কৌশল ধরা পড়িবে। অথচ ১৯১৪ 
সালে যখন ইউরোপীয় মহাসংগ্রাম আরম্ভ হয়, তখন চরমপত্র, দাবী পেশ ও 
সরকারী ঘোষণার যথেষ্ট জমক ছিল। কিন্তু সেই “রাশভারী” ঘুগ অতিক্রান্ত 
হইয়াছে; এক্ষণে বুদ্ধ যন্ত্রের বাহন, উহীর গর্ভে বিদ্যুতৎগতি নিহিত। উহা 
অপেক্ষা করিতে জানে না, প্রতিপক্ষকে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দেয় না। 
আকন্মিক ঘুণিবাত্যার মত উহা বজ্বিদ্যুৎ ও ঝটিকার সহিত ভাঙ্গিয়া পড়ে। 
কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ কি? নেপোলিয়ন, যিনি আধুনিক বুদ্ধের জন্মদাতা 
তিনি অতর্কিত আক্রমণের বিস্ময়ের (98059 96990). ) উপর অত্যন্ত জোর 
দিতেন, এমন কি তিনি ইহাকে যুদ্ধের 68592:019] 18$০: বা অপরিহাধ্য অঙ্গ 
বলিয়া মনে করিতেন। আক্রমণ নীতির এই “517:186, এর উপর জোর 
দিতে দিতে বর্তমানে সমরনেতাগণ এমন এক স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছেন যে, 
অত্বস্ত হীন বিশ্বাসঘাতকতায়ও আর লজ্জা নাই! প্রতিপক্ষকে কোন রকমেই 
বিন্দুমাত্র সময় দেওয়া হইবে না, তাহাকে ২৪ ঘণ্টা আগেও লতর্ক করিয়া 
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দেওয়া হইবে না, গোপনে ও নিঃশবে ব্যাপক আক্রমণের পরিকল্পনা পাকা 
করিয়া হঠাৎ প্রচণ্ড অভিযান চালানো হইবে-_যেন একটিমাত্র আঘাতের 
দ্বারাই প্রতিপক্ষ বিম্মিত, বিমূঢ় ও বিহ্বল হইয়া যা্ম! যদি প্রতিপক্ষকে 
একবার বিহ্বল করা যায়, তারপর অতি দ্রুত আঘাতের পর আঘাত হানিয়া 
তাহার সমস্ত পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলা ও বিপধ্যয় আনা! যাইবে এবং বি্যুৎ্গতিতে 
বুদ্ধের চরম ফল আসিবে । আকম্মিক আক্রমণের পশ্চাতে এই রণনৈতিক 
উদ্দেশ্ত রহিয়াছে এবং এই কৌশলের দ্বারাই জার্ম্মাণী পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গনে 
প্রচুর সাফল্য অর্জন করিয়াছে। জাপান জান্াণীর মিত্র ও রণনীতির 
দোসর। তাহার আক্রমণের প্ল্যান ও পদ্ধতিও নাৎসী জার্্মাণীর ধারা 
অনুসরণ করিয়াছে। 

কিন্তু এই আকস্মিক আক্রমণই একমাত্র বড় কথা নহে, তার চেয়ে বড় 
কথা আক্রমণের সন্ধিক্ষণ বাছিয়া লওয়া। উপযুক্ত মুহূর্তে উপযুক্ত আঘাত 
হানো--রণনীতির ইহা একটা প্রকাণ্ড শিক্ষা। গত ২০ বৎসর ধরিয়া 
জাপানী সমরনেতারা চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন যে, কিভাবে পূর্ব্ব এশিয়া 
ও দক্ষিণ এশিয়া হইতে ইন্গ-মাফিণ শক্তিপুঞ্তকে বিতাড়িত করিয়া বৃহত্তর জাপ 
সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলা যায়। এই বৃহত্তর জাপ সাম্রীজ্যকেই তাহারা 
এশিয়াটিক ফেডারেশন কিম্বা বৃহত্তর এশিয়ার ভ্রাতৃবন্ধনরূপে প্রচার করিয়া 
আসিয়াছেন। ৃ 

১৯২৭ সালে জেনারেল ট্যানাকা প্রধান মন্ত্রীপে জাপ সম্রাটের 
নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৫ সালে লেঃ কমাগার 
ইসিমার যে পুণ্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টরূপেই জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদ ও রণনৈতিক মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছিল। জেনারেল ট্যানাকা 
লিখিলেন চু 
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এই পরিকল্পনার প্রথম ধাপ জাপান অতিক্রম করিয়াছে। দ্বিতীয় ধাপেরও 
একান্ত নিকটবর্তী হইয়াছে । লেঃ কমাগার ইসিমারু লিখিয়াছেন :__ 
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, জাপানী সমরনেতাদের এই ধরণের মতবাদ প্রকাণ্তে প্রচার হুইয়াছে। 
বূটেন ও আমেরিকার রাষ্্রনেতারা ইহা উপেক্ষা করিলেও জাপান অলস 
বসিয়া থাকে নাই। কথন কোথায় কিতাবে আক্রমণ "করিয়া সাম্রাজ্য বৃদ্ধির 
এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে হইবে-এই সুযোগের সন্ধানে জাপানী 
সমরকর্তারা অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেজন্য তাহারা এমন একটা মুহূর্ঘ 
বাছিয়া লইয়াছেন, যে মুহূর্তের আক্রমণ সর্ববীপেক্ষা মারাত্মক হইবে। তাহাদের 
মতে [10108 19 009 085 8০6 ০1 ঘঞ্: বা উপযুক্ত মুহুর্তের আক্রমণই 
বৃদ্ধের প্রথম অধ্যায়। প্ররুতপক্ষে ইহা বুদ্ধিমান রণনীতিজ্ঞের সিদ্ধান্ত, সন্দেহ 
নাই। যদি কোন প্রতিপক্ষ উৎকষ্টতর এবং শ্রেষ্ঠতর শক্তিরও অধিকারী 
হইয়া থাকে, তথাপি তাহার ঘুদ্ধযাত্রার সময় যদি স্ুনির্বাচিত না হয়, যদি 
উপযুক্ত মুহূর্তে সে আক্রমণ করিতে না পারে, তবে শ্রেষ্ঠতর শক্তি সত্বেও 
রণক্ষেত্রে তাহার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিতে পারে। ১৯০৪-৫ সালে রাশিয়ার 
সহিত জাপধুদ্ধের ইতিহাসে ইহার নজীর আছে। উপযুক্ত সময় নির্বাচনের 
দিক হইতে জারের রাশিয়] নিদারুণ ভুল করিয়াছিল। যুদ্ধারভ্তের গোড়ায় 
তাহার যে নৌবহর প্রশাস্ত মহাসমুত্রে ছিল, জাপ নৌবহরের তুলনায় উহা 
কোনক্রমেই হীন ছিল না। তাহার আর একটি নৌবহর ছিল ইউরোপীয় 
সমুদ্রে। যদি এই দ্বিতীয় নৌবহরের কিছু অংশও রাশিয়া পূর্বাহে প্রশান্ত 
মহাষামুদ্রে পাঠাইয়! দিত, তবে জাপানের পক্ষে জয়লাত করা সম্ভব হইত না। 

৯. 80980 10080 7876 7369101লেঃ কমাওার ইসিমার প্রণীত। 
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কিন্ত জাপানকে দীর্ঘকাল ধরিয়া শাসাইলেও তাহারা পোর্ট আর্থারের 
নৌবহরকে বাল্টিক নৌবহরের দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী করে নাই। পোর্ট 
আর্থারের নৌবহর ঘায়েল হইবার পর যখন বাল্টিক নৌবহর প্রাচ্যে সমুদ্রের 
দিকে বাত্রা করিল, তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গেল এবং উপযুক্ত মুহূর্ত পার 
হইয়া! গেল। ফলে, বিনাধুদ্ধেই ইহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল নিজের 
ঘাটিতে ! নিঃসন্দেহে রাশিয়ার মোট সমরশক্তি ও নৌবল জাপানের তুলনায় 
অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, তথাপি তাহাকে পরার স্বীকার করিতে হইল। কারণ 
উপযুক্ত মুহূর্তে উপযুক্ত শক্তির সমাবেশ সে করে নাই। জাপানীরা জাত- 
যোদ্ধা, রণনীতির পটুতায় তাহারা এঁতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। 
এবারের মহাবুদ্ধেও তাহারা এই রণনৈতিক বুদ্ধির কৌশল খাটাইয়াছে। 
একদিকে সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের শক্তিশালী বুটিশ নৌঘাটি এবং অন্তর্দিকে 
ম্যানিলা, গুয়াম্‌, ওয়েক, পার্ল হারবার ইত্যাদি মাফিণ নৌধাটি--এই ছুই 
দিকে জাপানের নজর ছিল। টোকিওর মমরকর্তারা ইউরোপীয় যুদ্ধের অবস্থা 
বিশ্লেষণ করিলেন, ১৯৩৯ সাল হইতে তীহারা ১৯৪১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা 
করিলেন। যখন দেখিলেন যে, বুটেনের নৌবহর ও বাণিজ্যবহরগুলি 
একান্তরূপে বিব্রত এবং অতলান্তিক, ভূমধ্যসাগর, উত্তর সাগর, ভারত 
মহাসাগর ইত্যাদি পৃথিবীব্যাপী নানা সমুদ্রে এই নৌবহর বিক্ষিপ্ত এবং মাঁকিণ 
নৌবহরও বৃটেনের সাহায্যের জন্ত অতলাস্তিক মহাসমুদ্রে ব্যতিব্যস্ত, জাপানী 
কর্তারা ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই আক্রমণ আরম্ত করিলেন। তাহারা আরও 
দেখিলেন যে, জান্মীণীর হাতে হল্যাণ্ড পরাজিত, সুতরাং ওলন্দীজ দ্বীপপুঞ্জ 
বেশীদিন বাধা দিতে পারিবে না। ফ্রান্সহিটুলারের পদানত, সুতরাং ফরাসী 
ইন্দোচীন জাপান নাৎসী বন্ধুত্বের দাবীতেই দখল করিতে পারে। ইন্দোচীন 
হইতে জাপানী সমরশক্তি,চাপ দিলেই থাইল্যাও বগ্ততা শ্বীকার করিবে । আর 
ইউরোপ ও আফ্রিকার ঘুদ্ধে বৃটিশশক্তি একান্তরূপে বিব্রত, স্থৃতরাং সিঙ্গাপুরে 
তাহারা শক্তিশালী নৌবহর সমাবেশ করিতে পারিবে না এবং দীর্ঘকাল দক্ষিণ 
এশিয়ায় বাধা দিতেও পারিবে না। অন্যদিকে চীন ও রাশিয়া নিজেদের ঘর 
সামলাইতেই ব্যস্ত। অতএব আঘাত হানিবার সময় আসিয়াছে । একমাত্র 
প্রশ্ন ছিল আমেরিকার, কিন্তু অতঞ্চিত আক্রমণে যদি আমেরিকার খাটিগুলি 
দখল করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মাকিণ নৌবহর ও বিমানবহর কোন্‌ 
পথে জাপানকে বাধা দিবে? জাপানের এজন্য প্রথম লক্ষ্য ছিল যািণ ও 
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বৃটিশ নৌবহর যাহাতে কোন ক্ষেত্রেই একত্র হইতে না৷ পারে, সিঙ্গাপুর ও 
হংকংয়ের নৌবহর চীনা সমুদ্রে বাঁধা দিতে না পারে এবং বিভিন্ন খাটিগুলি 
যাহাতে অতি ক্রত হাতছাড়া হইয়া যায়। এই রণনৈতিক সম্বল স্থির করিয়! 
জাপান ৭ই তারিখ ভোর বেলা হইতে *৯ই তারিখ অর্থাৎ প্রায় ৪৮ ঘণ্টার 
মধ্যে ওয়েক্‌, হাওয়াই, গুয়াম্‌, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়, থাইল্যাপ্ত 
ইত্যাদি সর্বত্র বিমান আক্রমণ ও স্থানে স্থানে নৌ-আক্রমণ আরম্ভ করিল। 
সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সাংহাই দখল, ওয়েক্‌ বিপন্ন ও গুয়াম্‌ পরিঝেষ্টন করিয়া! 
ফেলিল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জাপান ইন্গ-মাফ্িণ সমরশক্তিকে বিপন্ন ও 
বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। শ্রেষ্ঠতর সমরশক্তি থাকা সত্ত্বেও মিত্রপক্ষ জাপানের 
কাছে অস্ততঃ সাময়িকভাবে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং 
তাহাদিগকে নিদারুণ আত্মরক্ষার যুদ্ধে বা £09190955 ₹78-এর দিকে 
ঠেলিয় দিল। 

শু ও 80৩ 29৮ 2০১ ০৫ জওা৮-রণনীতির এই মতবাদ অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য, সন্দেহ নাই। 


--৩-7 
নৌপথের আক্রমণ 


১০ই ডিসেম্বর, +8১। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্র যদি পাঠকরর্ 
মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করেন, তাহা! হইলে সহসা মনে হইবে যে, তাহারা 
যেন নিশীথ রাত্রির নতোমগুল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন ! অসংখ্য ছোট বড় বিন্দু 
আকাশের অগণিত নক্ষত্রের মত পূর্বব এশিয়ার তটভূমি হইতে আমেরিকার 
পশ্চিম তট পর্য্যন্ত ছড়াইয়া আছে। মহাসমুদ্রের বিস্তার এখানে কোথাও ৪ 
হাজার (টোকিও হইতে সানফানপিস্কে! সাড়ে ৪ হাক্গার মাইল ), কোথাও 
বা ৫৬ হাজার মাইল কিন্বা বেশী হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর যেন আকাশের 
মতই বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং আকাশের গায়ে অগণিত নক্ষত্রের মত 
অসংখ্য দ্বীপ মানচিত্রের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছ্বীপগুলি কোথাও বা 
মৌচাকের, মত ঝাঁক ঝ্ধিয়াছে, কোথাও বা ছায়াপথের মত দ্বীপের সারি 
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বসিয়াছে ; আবার কোথাও বা বহু দূরবর্তী গ্রহ-উপগ্রহের ম একটি আর 
একটির কাছ হইতে দুরে সরিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়ায় শ্তাম, 
ইন্দোচীন, মালয় হইতে যদি অষ্ট্রেলিয়া পর্যান্ত তাকানো যায়, তবে মনে 
হুইবে কোন দুষ্ট বালক যেন কালি ছিটাইয়! দিয়া ছুরূহু মানচিত্রবিস্তার উপর 
প্রতিশোধ লইয়াছে! দ্বীপগুলি এত কাছাকাছি ও ধেধাখেবি যে, বোধ হয় 
বিভিন্ন সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথের উপর দিয়া সীকো বীধিয়া দিলেই মালয় হইতে 
অনায়াসে অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি বা অন্ত যে কোন দ্বীপান্তরে যাওয়া যাইবে। 
মহাসমুদ্রের বুদ্ধদের মত এই দ্বীপগুলি আজ রক্ত-সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে 
এবং উহাদের বুক আঁজ বোমায় বিদীর্ণ ও গোলায় বিধ্বস্ত হইতেছে। এই 
দ্বীপের সংখ্যা কত, তাহা! গণিয়! লাঁভ নাই। কারণ, এক জাপানেরই নাকি 
আড়াই হাজার দ্বীপ রহিয়াছে! পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই এমন মানচিত্র লইয়া 
ভৌগোলিক সঙ্কটে পডিবেন। তথাপি বলা যাইতে পারে মালয়, মাত্রা 
ও জাভা যেন তিনটি কচি বেগুনের দত ল্ষমান হইয়া পড়িয়াছে এবং বোণিও 
দ্বীপকে যেন অগ্রভাগ কন্তিত শশার মত .উহার পাশেই হেলাভরে ফেলিয়া 
রাখা হইয়াছে ! আজিকার জাপ সংগ্রামের পক্ষে ঠিক এই স্থানটিই মর্্ঘাতী। 
মালয় উপদ্বীপ যেখানে স্থুযাত্রা দ্বীপের মাঝামাঝি স্থানে পীঠের উপর ঝু'কিয়া 
পড়িয়াছে, সেখানে আমাদের বহু-বিজ্ঞাপিত ও বহু-পরিচিত পিঙ্গাপুর এবং 
সিঙ্গাপুর হইতে কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব কোণ ধরিয়! তির্য্ক রেখা টানিলে 
ফিলিপাইনে পৌছানে| যাইবে। এই ফিলিপাইন ও উহার রাজধানী ম্যানিলা 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও বিমানধাটি। কিন্তু সমুদ্রপথের সামরিক 
ভূগোল এখানেই শেষ হইল না। ম্যানিলা হইতে সোজা পূর্ব দিকে সরল 
রেখা টানিলে গুয়াম্‌ দ্বীপ পাওয়া যাইবে । বৃটেনের পক্ষে যেমন সিঙ্গাপুর, 
আমেরিকার পক্ষে তেমনই গুয়াম্‌। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে 
এই ছুই রাষ্ট্রের যুদ্ধের চরম মীমাংসা এই ছুই কেন্ত্রে ঘটিতে পারে। গুয়াম্‌ 
হুইতে ঈষৎ ঈশান কোণের দিকে রেখা টানিলে ওয়েক্‌ দ্বীপ হাতে আসিবে 
এবং ইহাও মাক্িণ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিমানধাটি। আবার এখান হইতে 
একেবারে পুর্ব দিকে সৌজ! পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের 
বিখ্যাত পার্ল হারবার ( পোতাশ্রয়) এবং বাঙ্গালী পাঠকের উদ্ভট কল্পনায় 
সিঞ্চিত হনলুলুর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে । হননুনু হইতে মাত্র আড়াই হাজার 
যাইলের একখানা লাফ দিতে পারিলেই আমেরিকার সানফ্রান্সিদ্‌কো বন্দরে 
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পৌঁছয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল! যাইবে! পিঙ্গাপুর হইতে ম্যানিলা হইয়া যদি 
সানফ্রান্সিসূকো পর্যন্ত দীর্ঘ রেখা টানা যায়, তাহা হইলে দোছুল্যমান সেতুর 
মত উহা কৌতুছলকর রূপ ধারণ করিবে এবং এই সেতুর এক একটি প্রকাও 
ধাপকে বর্তমান ইন্গ-মাফিণ-জাপ যুদ্ধের এক একটি প্রাণ-কেন্্র বলা যাহীতে 
পারে। ইহার সঙ্গে অবশ্যই পূর্ব এশিয়ার তটভূমিস্থিত হংকং বন্দর এবং . 
উহারই পার্খববন্তী ফরমোসা' ভ্বীপকে স্মরণে রাখিতে হইবে । কারণ, প্রশান্ত 
সমুদ্রের যুদ্ধে ইহারাও নিতান্ত অশান্ত মৃত্তি ধারণ করিবে। ঘুদ্ধকে সহজভাবে 
বুঝিতে হইলে এই জটিল মানচিত্রের সরল রূপটা, চোখের সামনে 
রাখিতে হইবে । 

জান্মাণ ব্রিজক্রিগের ধারা অন্থসরণ করিয়৷ জাপান সমুত্রে, তটভূমিতে, 
দ্বীপে এবং উপদ্বীপে বিদ্যুৎগতি আক্রমণ চাঁলাইয়াছে। এই আক্রমণ ব্যাপক, 
বৃহৎ ও তীক্ষ এবং ঘড়ির কাটার মত গ্ুনিদদিষ্ট সময়ের তালিকা ইহাতে 
অনুস্থত হইয়াছে। রুশ-ছার্খ্ীণ যুদ্ধ যেমন মরমনস্ক বন্দর হইতে ওডেসা বা 
ক্রিমিয়া পধ্যন্ত একটানা দুই হাজার মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনের সংগ্রাম, প্রশান্ত 
মহারমুদ্রের যুদ্ধ তেষন নিরবজ্ছির একটানা যুদ্ধ নহে, কিন্ধ দৈর্ঘ্যে উহ্থা রুশ- 
জান্দ্াণ রণাঙ্গনকে ইতিমধ্যেই ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে । ইহার প্রথম কারণ 
বিযান এবং দ্বিতীয় কারণ নৌবহর। এই বিশাল সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপে অতি 
দ্রুত বিমানবহর ও নৌবহরের যুদ্ধ চলিবে এবং বিদ্যুৎগতিতে পরস্পর 
পরম্পরকে ঘায়েল করিতে চাহিবে। কিন্তু নৌ এবং বিমান যুদ্ধই ইহার 
শেষ কথা নহে, ইহার সঙ্গে স্থলপথের যুদ্ধ অনিবার্ধ্রূপে দেখা 
দিয়াছে এবং স্থলপথের আরও বিস্তার ঘটিবে। অর্থাৎ ইন্গ- 
মাফিণ-জাপ যুদ্ধ জলে, স্থলে ও আকাশে যুগপৎ সমান তীব্রতা ও 
সমান দ্রুততার সহিত অনুষ্ঠিত হইবে । জাপান প্রথম আক্রমণ নুরু করিয়াছে 
এবং তাহাও অত্কিতে ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পন! অন্গসারে। ন্ুতরাং প্রথম 
সুবিধা জাপানই পাইবে। ইতিমধ্যেই হাওয়াই দ্বীপের পার্ল পোতাশ্রয় জখম, 
ওয়েক্‌ দ্বীপ আক্রান্ত, সাংহাই অধিকার এবং হংকং অবরুদ্ধ হুইয়াছে। ইহার 
প্রত্যেকটি কেন্দ্র ইঙ্গ-মাকিণের পক্ষে গুরত্পূর্ণ। ইহ! ছাড়া ম্যানিলা, 
সিঙ্গাপুর এবং অন্থান্ত স্থানেও বিমান ও নৌ-আক্রমণ ঘটিয়াছে। কিন্ত 
সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ দেখা দিয়াছে স্থলপথে এবং তাহা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
প্রাস্তে। ইন্দোচীনে জাপান অনেক দিন আগেই গ্রভূৃতব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, 
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সেখানে নৌ ও বিমান খাটি দখল করিয়া জাপান এতদিন অপেক্ষমান 
ছিল। আজ শ্তাম উপসাগর হইতে নৌবহরের সাহায্যে একদিকে 
মালয় ও অন্ত দিকে শ্ঠাম বা থাইল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। থাইল্যাণ্ড জাপানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া! জাপ- 
সৈন্তের জন্ত রাস্তা ছাড়িয়া দিয়াছে। ফলে ব্রঙ্গের সীমান্ত আজ 
প্রত্যক্ষভাবে এবং একান্তরূপে বিপন্ন | মালয় উপদ্বীপেও জাপ সৈন্যের 
অবতরণ করিয়াছে এবং এতক্ষণে সাআাজ্য সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শ্যাম ও মালয় 
উপদ্বীপে নিদারুণ সংগ্রাম চলিতেছে । যদি হংকং ও গুয়াম্‌ সত্যই অবরুদ্ধ ও 
বেষ্টিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুটিশ ও মাকিণ নৌবহর অবিলম্বে জাপানকে 
ঘায়েল করিতে পারিবে না এবং যে সিঙ্গাপুর লইয়া এত বিজ্ঞাপন ও হৈচৈ 
হইতেছে, তাহা ফ্রান্সের বিখ্যাত ম্যাজিনো লাইনের দশায় পৌছিতে পারে। 
কারণ, জাপানের নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী সিঙ্গাপুরকে পাশে রাখিয়া মালয় 
ও শ্যামে প্রবেশ করিয়াছে । উদ্দেশ্য নিতান্ত স্পষ্ট-_ ত্রঙ্গদেশকে প্রচণ্ড আঘাত 
দেওয়া এবং সিঙ্গাপুরকে বিচ্ছিন্ন করা । 

জাপানীদের নৌ-আক্রমণ এই উদদেগ্তকে সহজ করিয়া তুলিয়াছে। 
মালয়ে জাপানীদের অবতরণে বাধ! দেওয়ার জন্য বৃটিশ নৌবহরের সর্বাপেক্ষা 
শক্তিমান ছুইটি যুদ্ধজাহাজ পাঠানো! হইয়াছিল। কিন্তু এই ভীমকায় রণ- 
পোত ছুইটি প্রিন্স অব. ওয়েলস' এবং “রিপালস্ঠ ৯০ই তারিখ সকালে 
জাপানীরা মালয়ের অদুরবর্তী সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়াছে। প্রিন্স. অব 
ওয়েলস্* ৩৫ হাজার টনের ব্যাটলশিপ, উহ্বার গতি ঘণ্টায় ৩০ নটেরও 
অধিক, এত বড় ঘুদ্ধজীহাজের এত বেশী পরিমাণ গতি কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর । 
উহার অন্ত্রস্জাও অতুলনীয় । একমাত্র ১৪ ইঞ্চি ব্যাসের অতিকায় কামানের 
সংখ্যাই ছিল ১০টি, ইহা ছাড়া আরও ১৬টি কামান ছিল। কোন 
প্রকার গোলাগুলী ইহাকে বিদ্ধ করিতে পারিবে না বলিয়া ধারণা ছিল। 
কারণ, ১৬ ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের বর্শের দ্বারা ইহার ছুই পার্খ ঢাকা ছিল। 
আক্রমণাত্মক এবং আত্মরক্ষার বর্ম ইহা গ্গতে অপ্রতিদন্দী ছিল। ইহা 
একান্তরূপে আধুনিকতম মডেলে তৈয়ারি জাহাজ, ১৯৩৯ সালের মে মাসে 
ইহার নিশ্মাণ কাঁধ্য শেব হইয়াছে। 'রিপালস্‌্, বিগত মহাযুদ্ধের আমলে 
১৯১৬ সালের আগষ্ট মাসে তৈয়ারি হইয়াছিল। ইহাও ৩২ হাজার 
উনের ভীমকায় রণতরী বা ব্যাটুল-ত্রুজার, ইহাতে ১৫ ইঞ্চি ব্যাসের ৬টি 
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অতিকায় কামান এবং ৪ ইঞ্চি ব্যসের ১২টি কামান ছিল। বলা বাহুল্য 
যে, এইগুলির নিম্্াণে কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। এডমিরাল 
স্টার টম ফিলিপস্‌ ছিলেন প্রাচ্য সমুদ্রের বুটিশ নৌবহরের প্রধান 
সেনাপতি । ক্যাপ্টেন জে সি লীচ. “প্রিক্স অব ওয়েলসের, অধিনায়ক 
ছিলেন। এই ছুইজন বৃটিশ সেনাপতি এবং আরও ৬ শত লোক সযুদ্র- 
গর্ভে সমাধিলাভ করিয়াছে। ছুই জাহাজে মোট সিপাই লঙ্করের 
সংখ্যা ছিল ২৯২৫। বাকি ২৩০০ জনকে উদ্ধার করা হইয়াছিল। এই 
দুর্ঘটনার কথা মিঃ চাচ্চিল গভীর দুঃখের সঙ্গে কমন্স সভায় ঘোষণা করেন 
এবং বলেন,” 1088 916975 009 %717010 70818100901 17091 
0০09৮ 0 11810567) 866৮5 10 সি০ড] ০৫ 8190,--এই জাহাজ 
ছুইটি হারাইবার ফলে মালয় সমুদ্রে সমগ্র নৌশক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন 
ঘটিয়া গেল এবং উহা! জাপানের অনুকূলে গেল। প্ররুতপক্ষে বুটেনের 
নৌবহরের ইতিহাসে এত বড় দুর্ঘটনা! আর ঘটিয়াছে কিনা, সন্দেহ । 

জাপানীরা বলিতেছে যে, তাহারা বুটিশ নৌবহরের গতিবিধির উপর 
নজর রাখিয়াছিল, মঞ্গলবার অপরাহে একখানি জাপানী সাবমেরিণ সন্ধান 
পায় যে, বৃটিশ নৌবহর সমুদ্রে বাহির হইয়াছে। তখন বিমানবহরের 
সহযোগীতায় সাবমেরিণগুলি বৃটিশ নৌবহরকে খু'জিতে বাহির হয়। 
বিমানবহরগুলি অবিলঘেই বুটিশ বুদ্ধজাহীজকে আক্রমণ করে। 

এই প্রসঙ্গে দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ। মিঃ পিটার 
ওয়ালটন সিঙ্গাপুর হইতে রেডিওযোগে বলেন_-“এডমিরাল ফিলিপস্‌ 
সিঙ্গাপুর হইতে জাহাজ ছুইটি লইয়া যাত্রা করেন। তাহার ইচ্ছা ছিল 
জাপানীদের দৃষ্টি এড়াইয়।৷ তিনি উত্তর মালয়ে ও দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডে, 
যেখানে জাপানীরা অবতরণ করিতেছে, যথাসম্ভব উহারই কাছাকাছি গিয়া 
উপস্থিত হইবেন। আবহাওয়া প্রথমতঃ আমাদের সহায়ক হইয়াছিল। 
বৃষ্টি ও মেঘের আড়াল ধরিয়া আমর! অগ্রসর হইতেছিলাম, কিন্তু মঙ্গলবার 
অপরাহে স্্যান্তের কিছু আগে আবহাওয়া পরিষ্কার হইয়া গেল। 
এই সময় একখানি জাপানী বিমান ( পর্যবেক্ষণকারী ) যুদ্ধ জাহাজটিকে 
লক্ষ্য করিয়া গেল। 'রিপালস্ হইতে লাউডস্পীকারযোগে কমাগারের 
কণ্ঠস্বর শুনা গেল-শক্র বিমান আমাদিগকে ছায়ার মত অন্থসরণ 
করিতেছে।' খানিকক্ষণ পরে ঘোষণা করা হইল যে, যে লড়াইয়ের 
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আশা লাইয়া যাইতেছিলাম, তাহা ত্যাগ করা হইল এবং যুদ্ধজাহাজ 
সিঙ্গাপুরে ফিরিয়া! যাইতেছে। 
মঙ্গলবার সারারাত্রি ধরিয়া জাহাজ দুইটি বাহির সমুদ্রে চলিতে লাগিল। 
পরদিন সকালে আরও পর্য্যবেক্ষণকারী জাপ বিমানের আবির্ভাবের পর 
বোমারুর দল দেখ! দিল। 
বোমারুগুলি ঝাঁক বীধিয়া আসিল, অধিকাংশই টর্পেডো নিক্ষেপ 
করিল। বস্ততঃ আমি যতদূর দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে, 
একটিমাত্র বোমা একটা জাহাজে পড়িয়াছিল। কিন্তু উহা দ্বারা খুব মারাত্মক 
ক্ষতি হয় নাই, তবে টর্পেভোগুলিই আসল ক্ষতি করিয়াছে । মোট ৬০ খানা 
জাপানী বিমান আসিয়াছিল, ১৭ হাজার ফুট বা ৩ মাইলেরও অধিক উর্ধধ 
হইতে তাহারা আক্রমণ করে। “প্রিন্স অব. ওয়েলসের' উপর ৩ ঘণ্টা ধরিয়া 
আক্রমণ চালানো হয়। জাপানী টর্পেডো-বিমানগুলি যুদ্ধজাহাজ দুইটির 
শগতিপথে টর্পেডে। ছাড়িতে থাকে । “প্রিন্স অব. ওয়েলস” সিগন্তালযোগে 
গরিপালসকে" জিজ্ঞাসা করে যে, সে আহত হইয়াছে কিনা ? উত্তরে 'রিপালস+ 
বলে-_-এই পর্যন্ত ১৯টি টর্পেডো এড়াইয়াছি। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ |” 
কলম্বিয়া বেতারের সিসিল ব্রাউন নিউইয়র্কে তার করিলেন-__“মালয়ের 
তীর হইতে অনেক দূরে দক্ষিণ চীনসাগরে যখন জাপানীদের ছুরস্ত আক্রমণে 
রণতরী “রিপালস্‌* ডূবিয়া যায়, তখন আমি উহার আরোহী ছিলাম । জলের 
উপর পুরু পেট্রোলের (জাহাজ হইতে নির্গত) ভিতর দিয়া যখন সাতার 
কাটিতেছিলাম, তখন আধ মাইল দূরে “প্রিন্স অব. ওয়েলসকে*ও সমুদ্রগর্ভে 
তলাইয়া যাইতে দেখিলাম । এবারের মহাযুদ্ধে বুটিশ নৌবহরের এত বড় 
সাংঘাতিক ক্ষতি আর হয় নাই। রিপালস্ যখন একদিকে কাৎ হইয়া 
পড়িয়াছিল, তখন অন্তান্ত শত শত লোকের মত আমিও ২০ ফুট লাফ দিয়া 
জলের উপর পড়িলাম এবং পেট্রোল মিশ্রিত জল যাহাতে নাকে মুখে না 
ঢুকে ও বিস্ফোরণের ধাকা! না লাগে এজন্ত যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সাতার 
দিয়া যাইতে লাগিলাম। ইতালীর ট্যারাণ্টোতে বুটিশ বৈমানিকেরা যে 
' ছুঃসাহসিকতাঁর সহিত ইতালীয় নৌবহর আক্রমণ করিয়াছিল, জাপানীরাঁও 
ঠিক তেমন দু'সাহসের সহিত খুব কাছে আসিয়া আক্রমণ করিল। ৫০০ গজ 
দুরে দেখিলাম ৬ খানা জাপানী প্লেন গুলীবিদ্ধ ও অগ্নিদগ্ধ হইয়া সমুদ্রে পড়িয়া 
যাইতেছে। এডমিরাল শ্তার টম ফিলিপপর ও ক্যাপ্টেন লীচকে 'প্রিন্স অব. 
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ওয়েলস জাহাজের ত্রীজ হইতে জলে গড়াইয়! পড়িতে দেখিলাম-_সেই 
শেষ দেখা! €রিপাঁলসের' ক্যাপ্টেন উইলিয়াম 'টেন্তাণ্ট রক্ষা পাইয়াছিলেন। 
যখন স্পষ্টত:ই বুঝা গেল যে, 'রিপালস+ ডুবিতেছে এবং কামনসযূহের ধারে 
অনেকগুলি মৃতদেহ পড়িয়া আছে, তখন আমি ক্্যাগ ডেকের উপর 
দাড়াইয়াছিলাম। সেই সময় জাহাজের মাইক্রোফোন মারফৎ ক্যাপ্টেন 
টেন্তান্টের নির্দেশ শুনা গেল_-4]] 78009 ০00. 9৫]. 7১:97876 6০ 
91000005001]. 29 7১6 1 5০এ,-সকলে ডেকের উপর যাঁও। 
জাহাজ ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হও। তগবাঁন তোমাদিগকে রক্ষা করুন» 
কাহারও কোন ত্রাসের ভাব ছিল না । এক একটি আঘাতে “রিপালসের” 
আয়ু শেষ হইয়া আপিতেছিল এবং প্রতি আাতেই প্রত্যেকটি মানুষ শান্ত ও 
স্থিরচিত্তে স্ব স্ব কাঁজ করিতেছিল। আমার নোটের খাতা রক্ষা পাইয়াছিল, 
তবে সেগুলি তৈলসিক্ত হইয়া গিয়াছে ।......একটা ডেগ্রয়ার আমাদিগকে 
তুলিয়া লইল, কিন্তু অনেকের মত আমিও সম্পূর্ণ উলঙ্গ হুইলাম। কারণ, 
তৈলের জন্য কাপড় জামা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই জাহাজ-ডুবির করুণ 
দৃণ্ঠ ভুলিবার নয়। “রিপালস্ হইতে যখন ৫০ ফুট দূরে ছিলাম, তখন রক্তাক্ত 
বীভৎস ক্ষতের মত উহার হাল একবার উর্ধে উঠিল এবং অতি দ্রুত অতলে 
ডুবিয়া গেল। “প্রিন্স অব২ওয়েলস' একদিকে কাৎ হইয়া পড়িয়াছিল এবং রণ- 
তরীটি মিনিট দশেক আন্দোলিত হইল | একটা বিরাট দৈত্যের খোঁড়া পায়ের 
মত উহার একটা অংশ উর্ধোখিত দেখা গেল, তারপর অবৃশ্ঠ হইয়া গেল”।* 
“প্রিন্স অব. ওয়েলস্‌* সমুদ্রে ডুবিতে পারে, এমন ধারণা অবিশ্বীন্ত ছিলি। 
কিন্তু তাহাও সম্ভব হইল জাপানীদের আকন্মিক চতুর ও দুঃসাহসিক আক্রমণে। 
প্রকৃতপক্ষে এই ছুইটি বিশালকায় রণপোত ধ্বংস হইবার ফলে দক্ষিণ চীন 
সমুদ্রে ও সিঙ্গাপুরের এলাকায় বৃটিশ নৌশক্তি কার্যতঃ অকেজো হইয়া গেল। 
ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল পার্ল হারবাঁরের সর্বনাশ ! ৭ই ডিসেম্বর রবিবার সকাল 
টা ১০মিঃ পার্ল হারবার দেড় শত জাপানী বোমারুর দ্বারা অত্যন্ত অতকিতে 





স্লগুনের “ডেলী টেলিগ্রাফে' প্রকাশিত-__'38০৮5 ০£ 88৪ ভা৪৮" দ্বিতীয় খণ্ড । 

+ এই সংখ্যাও সঠিক নির্ধারণের উপায় নাই। তবে, মাফিণ গভর্ণমেন্ট নানা সুত্র সন্ধান 
করিয়া অনুমান করিতেছেন যে, জঙ্গীবিমান বাদে ১:৫ খানা বিমান পার্ল হারবার আক্রমণ 
করিয়াছিল। এইগুলির মধ্যে ছিল ৪৬ থানা টর্পেডো-বিমান এবং ২৮ খান] ছৌঁমারা বিমান 
(৫176-079298)। 
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আক্রান্ত হয়। ইহার জন্য স্থানীয় নৌ-কর্তৃপক্ষ আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। 
( অবশ্য এই ক্রটা ও কর্তৃব্যে অবহেলার জন্ত মাফিণ গভর্ণমেন্ট পার্ল হার- 
বারের নৌ-কর্তাদিগকে দায়ী করিয়াছেন) ফলে, মাফ্িণ নৌবহরের ব্যাপক 
ক্ষতি সাধিত হইল । হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের এলাকার প্রত্যেকটি মাকিণ ঘুদ্ধ- 
জাহাজ এবং অধিকাংশ বিমান ও বিমানময়দান এই আক্রমণের দ্বারা অন্ততঃ 
সাময়িকভাবে অকেজো হইয়া! গেল। এ দিন মাফিণ গভর্ণমেন্টের প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় নৌবহরের ৮৬ খানা জাহাজ পার্ণ হারবারে নোঙ্গর করা ছিল। 
এইগুলির মধ্যে ছিল ৮ খানা বড় ঘুদ্ধজাহাজ, ৭ খানা ক্রুজার, ২৮ খানা 
ডেষ্য়ার, এবং ৫টি সাবমেরিণ। কিন্তু কোন বিমানবাহী জাহাজ ছিল না। 
জাপানী আক্রমণের ফলে ৫ খানা বড় যুদ্ধজাহাজ বা৷ ব্যাটুলশিপ, যথা-_ 
'আরিজোনা” (৩২০০০ টন), ওকলাহোমা? (২৯০*০ উন), “ক্যালিফোণিয়া” 
(৩২৬০০ টন ), “নেভাদা” (২৯০০০ টন) ও ৭ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া (৩২৫০০ টন) 
এবং ৩ খানা ডেস্রয়ার, ১টি মাইনপাতা পুরাণো জাহাজ ও আরও, 
একটি পোত এবং একটা বৃহৎ ভাসমান ড্রাইডক নিমজ্জিত কিন্বা সামরিক 
প্রয়োজনের হিসাবে অকেজো হইয়া যায়। এইগুলি ছাড়া আরও ৩টি বড় 
যুদ্ধ জাহাজ, “পেন্সিল্ভানিয়া” (৩২৬০০ টন), “মেরীল্যাণ্ড (৩২৫০০ টন) 
ও ৭টেনেসি? (৩২৬০০ টন ) এবং ৩টি ক্রুজার ( যথাক্রমে ৯০ হাজার, ৯ হাজার 
৬ শত এবং ৭ হাজার টনের ) ও আরও দুইটি পোত বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
নৌবিভাগীয় ২০২টি বিমানপোতের মধ্যে ৮০ খানা ধ্বংস, ৭০টি অকেজো এবং 
সৈন্ বিভাগীয় ২৭৩ খানা বিমানের মধ্যে ৯৭টি ধ্বংস হয়! যায়। হতাহতের 
সংখ্যা আরও মারাত্মক । নৌবিভাগের "২১১৭ জন নিহত, ৯৬০ জন নিখোঁজ, 
৮৭৬ জন আহত এবং সৈম্ত বিভীগের ২২৬ জন নিহত ও ৩৯৬ জন আহত 
হইয়াছে। সকালবেল! প্রায় ৮ টার সময় এই আক্রমণ স্থুরু হয় এবং পৌণে 
ছুই ঘণ্টা পর ৯ট1 ৪৫ মিনিটের সময় জাপ বিমানগুলি ফিরিয়া যায়। বিমান- 
গুলি ঝাকে ঝাঁকে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। 
মা্িণ গতর্ণমেন্টও স্বীকার করিয়াছেন যে, ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত মারাত্মক 
হইয়াছে । * 





* পার্ল হারবারের এই সর্বনীশ কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে এক বৎসর পর। ১৯৪২ 
সালের «ই ডিসেম্বর মাকিণ গভর্ণমেন্টের নৌবিভাগ এক সরকারী রিপোর্টে এই সমস্ত ক্ষতির 
কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন-_[79 868০1 ৪1399 07 63 6190906 
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একদিকে পার্ল হারবারে মাফিণ নৌবহরের এবং অন্যদিকে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে 
বৃটিশ নৌবহরের ব্যাপক ধ্বংসের দ্বারা সমগ্র প্রশীস্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষীয় 
নৌ-রণনীতির (28591 ৪:866৫5) প্রায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়৷ গেল। কারণ, 
প্রথমতঃ বৃটিশ ও মাঁকিণ নৌবহরের যেমন আগাইয়া আসিয়া পরস্পরের সহিত 
সহযোগিতা স্থাপনের ও জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের স্থযোগ রহিল 
না, দ্বিতীয়তঃ ভেমনই সমুদ্রপথে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা জাপান দক্ষিণ পরব 
এশিয়ার যে কোন অংশে সৈন্ প্রেরণের ও তীরভূমিতে অবতরণের এবং স্থল- 
পথে অভিযানের সুবিধা পাইল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবারই ছিল 
প্রশান্ত মহাসমুদ্রে আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ নৌ-খাটি, এই খাটি জখম ও নৌ- 
বহর বিধ্বস্ত হওয়ায় জাপানের পক্ষে আর একটা স্ববিধা এই হইল যে, 
মিত্রপক্ষ আর শীঘ্র পাণ্টা-আক্রমণ করিতে পারিবেন না । সৌভাগ্যক্রমে 
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে জাপানীরা কেবল বিমান আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছে, 
যদি এই দ্বীপ দখলের তাহারা চেষ্টা করিত, তবে ভাবী ইতিহাস সম্ভবতঃ 
আরও দুর্বহ হইয়া উঠিত। 
আমেরিকার পক্ষে এই আক্রমণ আকম্মিক বলিয়া বিবেচিত হইলেও 
জাপানী সমর-বিজ্ঞানীগণ বহু পূর্ব হইতেই তাহাদের পুস্তকে ইহার আভাষ 
দিয়া গিয়াছেন। লেঃ কমাগার ইসিমারু বৃটেন সম্পর্কে এবং কিনোয়াকাই 
মাৎস্থুয়ো (জাপ নৌ-বিভাগীয় অফিসার ) আমেরিকার বিষয়ে লিখিয়াছিলেন। 
পার্শ হারবারের উপর অতর্কিত আক্রমণের প্ল্যান সম্পর্কে মাৎহুয়ো 
লিখিয়াছিলেন__যদি মাঞিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের সমগ্র নৌবহরের ৩০ খানা 
ব্যাটুলশিপ ও ৪০ খানা ভ্রুজার (১৫ হাজার টনের) পশ্চিম প্রশান্ত যহীসাগরে 
নিয়োগ করিতে পারে, তাহা হইলে জাপানের তুলনায় তাহারা শ্রেষ্ঠ 
হইবে। জুতরাং আমেরিকাকে তৎপূর্কেই আঘাত করিতে হুইবে। 
গ্রস্থকার সতর্ক করিয়া! দিয়া বলিতেছেন_- 
0501598 85 00150 96959 টৈঞদ্য 10070111299 168 চ791910105 
0. 01701] 5785 00 7691] 78790] 16 ছা] 76 00169 10951681016 102 
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ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পার্ল হারবারের উপর অতক্ষিত 
আক্রমণ পূর্ব সঙ্করিত ছিল এবং গ্রন্থকার “80196 £$1%01 কথাটির উপব 
বারে বারে যে জোর দিবাছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার মত। নিঃসন্দেহে 
জাপানী রণনীতির চাতুর্ধ্য প্রশান্ত মহালাগবের মিত্রপক্ষীয় নৌরপনীতির পরি- 
কল্পনাতে নিদারুণ বিন্বাট স্ষ্টি করিয়াছে । পার্ল হারবাবের জখম ও “প্রিন্দ, 
অব. ওয়েলসের? নিমজ্জন এই বিভ্রাটের অগ্রদূত 


তি ৪ মা 
আক্রমণের গতি ও প্রকৃতি 
১১ই ডিসেম্বর, 18১। 
দীর্ঘকাল যাবৎ, এমন কি বিগত ১৯২০ সাল হইতেই কুটনীতিবিদ্‌ ও 

রণনীতিবিদ্গণ জাপান ও আমেরিকার সংঘর্ষের সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণা 
করিয়া আসিতেছিলেন। ইহারই অন্যতর কারণস্বরূপ ১৯২১ সালের নভেম্বর 
মাসে ওয়াশিংটনে নৌবল-প্রধান রাষ্ট্রপমহের এক সম্মেলন হয় এবং তাহাতে 
বৃটেন, আমেরিকা ও জাপানের নৌ-নিম্াণ তালিকা প্রভূত পরিমাণে 
কমাইয়৷ দেওয়া হয়। কিন্তু জাপানের মনে অবিশ্বাস বরাবরই ছিল, এজন্য 
জাপানের বড ঘুদ্ধজাহাজগুলি হাঁস করিতে আমেরিকাকে এই সর্ভ যানিতে 
হয় যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও গুয়াম্‌ দ্বীপে তাহারা নৌধাটি তৈয়ার করিবে 
না। পরবর্তীকালে নিরন্ত্রীকরণ আন্দোলনের ফলে সিঙ্গাপুর সম্পর্কেও এমন 
নীতি সাময়িকভাবে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুর শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ 
রূপে নৌ-কেন্লা ও নৌ-ধাটিতে পরিণত হইলেও জাপানের সহিত বাহিক 
সৌহাদ্য বজায় রাখিবার জন্ত ফিলিপাইন, গুয়াম্‌ ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে আধুনিক* 


* এনুণদ ন্‌ 21598 0০ ০৮৩ বিনিরবর 85৪৩, 
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ধরণের নৌধাটি, কেন্লা ও জাহাজ্ঘাটা ইত্যাদি সম্পূর্ণদধপে প্রস্তুত হয় লাই। 
অবশ্ত এই যুদ্ধের হিড়িকে কোন্‌ শক্তি গোপনে কতটা অগ্রসর হইয়া 
রহিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন হইলেও একথা সত্য যে, আমেরি- 
কার পক্ষ হইতে জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ- 
পশ্চিম, পূর্বব ও উত্তর অংশে যে পরিমাণ আয়োজন ও সতর্কতার প্রয়োজন 
ছিল, তাহা অনুস্থত হয় নাই। জাপানী যুদ্ধের এই কয়েক দিনের ফলাফল 
দেখিয়া আমেরিকা নিশ্চয়ই এজন্ঠ ক্ষুণ হইবে। গণতাস্তিক রাষ্ট্রগুলি অতিকায় 
যুদ্বজাহাজের মত--এইগুলির নড়িতে চড়িতে এবং উদ্ভোগ আয়োজনে এত 
সময় লাগে যে, ঠিক উপধুক্ত মূহুর্ত সেই অবসরে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ১৯১৪ 
সালের বুটেন বা ১৯৩৯ সালের বৃটেনের মধ্যে সামরিক দৃষ্টিতে কোন তফাৎ 
নাই এবং বৃটেনের বন্ধু বুকোদর আমেরিকারও এই একই ব্যারাম দেখিতেছি। 
আমেরিকার উদরে বিশাল অস্ত্রাগার, অপরিমিত কীচামাল, প্রভৃত স্বর্তভাগ্ডার, 
অসংখ্য কলকারখানা এবং প্রচুর লোকজন। আধুনিক যাস্্িক মহাযুদ্ধ চালাই- 
বার পক্ষে আমেরিকার যোগ্যতার কোন অভাব নাই, বরং জাপানের চেয়ে 
অনেক বেশীগুণ শক্তি তাহার] রাখে। তথাপি জাপান প্রথম আক্রমণেই 
আমেরিকাকে (এবং বুটেনকে তো বটেই) আত্মরক্ষার প্যাচে ফেলিয়) 
দিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে বৃটেনের জমিদারী বুদ্ধির রক্ষণশীলতা এবং 
আমেরিকার বণিক্‌ বৃত্তির তামসিকতা ! যাল্ত্িক যুদ্ধের ব্রিজক্রিগের যুগে এই 
উভয় প্রকার মনোবৃত্তিই রণাঙ্গনের পক্ষে মারাত্মক । আগেকার প্রবন্ধগুলিতে 
দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়া ও প্রশাস্ত যহাসাগরের যে সমস্ত স্থান ও দ্বীপের কথা উল্লেখ 
করা হইয়াছে, সেইগুলিই আজিকার মহাবুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে। 
প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এই দ্বীপগুলি স্পেনের নিকট হইতে আমেরিকার হাতে 
আসিয়াছে ১৮৯৯ খুষ্টান্দে। এই সমস্ত দ্বীপে ম্পেনীয়দের আত্মরক্ষার যে 
ব্যবস্থা ছিল, আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান ও রণবিজ্ঞানকে অনুসরণ করিয়া সেইগুলিই 
আজ নৌ-ঘাটি, বিমান-খাঁটি ও পোতাশ্রয়ে পরিণত হইয়াছে । সাধারণতঃ 
ফিলিপাইন, গুয়াম্‌, ওয়েক্‌, মিডওয়ে (মধ্যবর্তী ) ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং 
একান্ত উত্তরবর্তী ( বেরিং উপসাগরের কাছাকাছি) এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও 
একান্ত দক্ষিণবর্তী শ্তামোয়! দ্বীপ-- প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এই বিরাট অংশই 
জাপ-মাকিণ বুদ্ধের নৌ-রণক্ষেত্ররূপে ধরা যাইতে পারে। খুব সংক্ষেপে এই 
দ্বীপগুলির কথা উল্লেখ করিয়া! বলা যায় যে, একমাত্র ফিলিপাইনই ছোট বড় 
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৩১০০ স্বীপ লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় লুজন ও মিগানাও 
দ্বীপ। এইগুলির মোট আয়তন ১১৫০০০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ১ কোটির 
উপর, কিন্তু অধিকাংশই মালয় জাতীয়। ফিলিপাইনে তিনটি নৌখাটি আছে, 
যথা, ক্যাভাইট (ম্যানিলা ), ওলোঙ্গাপো এবং পোলোক। ফিলিপাইনের 
আত্মরক্ষা অনেক বৎসর ধরিয়া মাঁফিণ সামরিক কর্তৃপক্ষের উদ্বেগের স্থল হইয়া 
রহিয়াছে এবং জাপানের আশঙ্কাতেই ফিলিপাইনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় 
নাই। উহার নৌখাটি ও সামরিক আত্মরক্ষার সমস্ত দায়িত্ই আমেরিকার 
হাতে। জাপানের দক্ষিণ প্রান্তিক নৌধাটি হইতে ফিলিপাইনের দুরত্ব ৯৩০০ 
হইতে ১৭৫০ মাইলের মধ্যে । কিন্ু ইন্দোচীনের সহিত নৃতন সামরিক চুক্তি 
হওয়ার ফলে এই ব্যবধানও হ্বাদ পাইয়াছে এবং এক্ষণে ইন্দোচীন হইতে 
ফিলিপাইন ৭০* মাইলের বেশী নহে। বিশ ব্সর আগে জনৈক বৃটিশ 
নৌ-বিশেষজ্ঞ বলিয়াছিলেন যে, আমেরিকার সহিত জাপানের যুদ্ধ বাঁধিলে 
ম্যাণিলার অবস্থা পোর্ট আর্থার বন্দরের মত হইবে! লুজন এবং মিগানাওতে 
অবতরণের উৎকৃষ্ট খাটি (1800106 101809) আছে এবং যে তিনটি নৌধাটি 
ফিলিপাইনে রহিয়াছে, উহ্া জাপানীদের নৌ-আক্রমণের মুখে টিকিতে 
পারিবে না। আমেরিকাকে আসিতে হইবে ৫ হাজার মাইল দূরবর্তী হাওয়াই 
দ্বীপের নৌধাটি হইতে । বিশ বত্সর আগে যদি এই অবস্থা থাকিয়া থাকে, 
তবে, বর্তমান বোমারুর যুগে উহা] আরও কত বিপজ্জনক হইয়াছে! যে 
হাওয়াই দ্বীপের উপর জোর দেওয়া হইতেছে, তাহারই বা অবস্থা কি? এই 
দ্বীপটি আমেরিকার অধিকারে যায় ১৮৯৮ সালে, কিন্ত এখানে ১৯২০ সালে 
আড়াই লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজারই ছিল জাপানী। এই 
প্রচুর সংখ্যক জাপ বাসিন্দা যুদ্ধের সঙ্কটে যে কোন সময় বিদ্রোহ বাধাইতে 
এবং জাপানের আক্রমণে সহায়তা করিতে পারে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল 
হারবার একটি বিখ্যাত পোতাশ্রয়। এখানে একটি প্রকাণ্ড ডক আছে এবং 
বড় বড় যুদ্ধ জাহাজগুলি ইহাতে আশ্রয় লইতে পারে । ইহা! ছাড়া এখানে 
জাহাজ মেরামতের কারখানা এবং তীররক্ষী কামান ও কেল্লা ইত্যাদি 
রহিয়াছে। হাওয়াই হইতে অত্যধিক দূরত্বের জন্ত ফিলিপাইনকে সাহায্য 
দেওয়া কঠিন, তবে, আমেরিকার উপকূল রক্ষার পক্ষে হাওয়াইয়ের উপযোগিতা , 
আছে। কিন্তু জাপান চতুরের মত প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইয়া পার্ল 
পোতাত্রয় ভাঙ্িয়। দিয়াছে। অপর পক্ষে যে গয়াম্‌ দ্বীপকে ফিলিপাইন ও 
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প্রশাস্ত মহাসাগরের পক্ষে আমেরিকার চাবিকাঠি বল! হয়, উহাও চারিদিকে 
জাপানী ্বীপের দ্বারা বেষ্টিত। ক্যারোলাইন, পালেউ, ঘ্যারিয়ান! ও মার্শাল 
দ্বীপপুঞ্জের নৌ ও বিমান খাটি হইতে জাপান গুয়ামে দ্রুত আক্রমণ চালাইতে 
পারিবে। 'কার্্যতঃ জাপান তাহাই করিয়াছে এবং গুয়ামের রাজধানীরও 
পতন হুইয়াছে। গুয়াম্‌ দ্বীপ লঙ্বায় ৩২ মাইল, চওড়ায় ৪ হইতে ১০ মাইল 
মাত্র। রাজধানী আগানা হইতে ৮ মাইল দূরে আপ্রা পোতাশ্রয়, একটি চওড়া 
প্রণালী দিয়া নৌ-বহর এখানে উপস্থিত হইতে পারে। নৌ-বিশেষজ্ঞরা বলেন 
যে, এখান হইতে ১৫০০ মাইল দূরবর্তী ফিলিপাইনের ভাগ্যঙ্ত্র গুয়ামের 
সহিত অবিচ্ছিন্ন। ভূমধ্যসাগরের পক্ষে যেমন মাল্টা, জার্ম্মাণীর পক্ষে যেমন 
হেলিগোল্যাণ্ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পক্ষে যেমন সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইনের 
পক্ষে গুয়ামও তেমন গুরুত্বপূর্ণ । এমন গুরুত্বপূর্ণ গুয়ামের পতনে যদি আর বিলম্ব 
না থাকিয়া থাকে, তবে ফিলিপাইন আত্মরক্ষা করিবে কিসের জোরে ? 
গুয়ামের চারিদিকে যে সমস্ত জাপানী দ্বীপ রহিয়াছে, সেগুলির মধ্যে ইয়াপ 
একটি উৎকুষ্ট সাবমেরিণ খাটি, এই খাটি হইতে ম্যানিলা ও গুয়ামের যোগা- 
যোগ ছিন্ন করা যাইতে পারে । ক্যাবোলাইন দ্বীপের পশ্চিমে পালেউ দ্বীপের 
এনুয়ার পোতাশ্রয় জাপানের আর একটি শক্তিশালী ঘাটি। ১৯১৪ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে জা্্বাণীর বিখ্যাত “এমছেন+ রণতবী এখান হইতেই (তখন 
ইহা জার্মানীর ছিল)কয়লা সংগ্রহ করিয়া ভারত মহাসাগরে অভিযানে বাহির 
হইয়াছিল। এই দ্বীপগুলি এক্ষণে জাপানী খাটিতে পরিণত হওয়ায় গুয়াম্‌ ও 
ফিলিপাইন বিপদে পড়িয়াছে। আমেরিকার আরও যে সমস্ত দ্বীপ আছে, 
যেমন ওয়েক, মিড ওয়ে ইত্যাদি সেগুলিও আজ ভাপানী আক্রমণে বিপনন । 
একমাত্র উত্তরবর্তী এলুশিয়ান (এখানে ডাচ হারবার নামে একটি ভালো 
পোতাশ্রয় আছে) এবং দক্ষিণবর্তী স্তামোয়া হাওয়াই দ্বীপ হইতে ২৩০০ 
মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু সেখানকার পোতাশ্ররকে আধুনিক কায়দায় 
নৌ-কেল্লায় পরিণত করা হইয়াছে কিনা জান] যায় নাই। 

প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তার অপরিসীম । এই অপরিমিত বিস্তারের জন্য 
নৌব্হরগুলিকে একান্তর্ূপে নৌথাটির উপর এবং একাদিক্রমে দীর্ঘ পথ 
চলিবার শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রকাণ্ড নৌবহর ছাড়া এই মহা- 
সমুদ্রে অভিযান চালানো কষ্টকর । কিন্ত ইহার জন্য অবিশ্বীস্ত পরিমাঁণ কয়ল! 
ও পেট্রোল দরকার । ৩০টি অতিকায় বুদ্ধজাহাজ (ব্যাটলশিপ), ২০টি বৃহত্তম 
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ক্ুজার, ৪০টি ডেষ্্য়ার ও আনুসঙ্গিক অনেক ছোট বড় পোত এই মহাসমুদ্রে 
প্রয়োজন। একদা এই নৌবহরসহ পানামা হইতে ফিলিপাইন পর্যন্ত ঘণ্টায় 
মাত্র ৯০ মাইল (সামুদ্রিক ) গতিতে যাতায়াতের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। 
হিসাবে দেখা গিয়াছে পানামা হইতে ম্যানিলা পর্যন্ত যাইতে ২৪২২০ টন 
পরিমাণ কয়লা এবং ৪১৬০০ টন পরিমাণ পেট্রোল দরকার ! 


ইহা শাস্তির সময়ের অবস্থা এবং তাহাও একবারের ভ্রমণের জন্ত | সুতরাং 
বুদ্ধের সময়ে কি ঘটিবে, এই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। জাপানকে একা 
প্রতিরোধ করার শক্তি আমেরিকার আছে কিনা, সন্দেহ। এজন্য বৃটেন, 
চীন, ওলন্দাজ এবং শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়ার সহযোগিতাও দরকার হইবে । 
বর্তমানে একমাক্র রাশিয়া ছাড়া আর সকলেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়াছে । এই রাষ্্ীসমূহের মধ্যে ওলন্দাজের সামরিক শক্তি কিছু উল্লেখ- 
যোগ্য বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার হল্যাণ্ড জান্মীণীর অধিকৃত, সুতরাং 
তাহার বাঁধাদীন শক্তি সীমাবদ্ধ। চীনের অবস্থাও সুখকর নহে। কারণ, 
উহার সমস্ত সমুদ্রতীরস্থ বন্দর ও বড় বড সহর জাপ দখলে গিয়াছে। 
আমেরিকা বা বুটেনের পক্ষে চীনকে আর তেমন সাহায্যদান সম্ভব নহে। 
বোধ হয় রাশিয়ার অবস্থাও তাহাই, তবে রাশিয়৷ ই-মাফিণ চাপে পড়ি! 
পরবর্তী কোন কালে হয়তো জাপানের বিরুদ্ধে সাহায্যদানে অগ্রসর হইবে । 
কিন্তু আপাততঃ একমাত্র বুটেন ছাড়া আমেরিকার শক্তিশালী সমরসঙ্গী আর 
কেহই নাই। সুতরাং বুটেনের অবস্থাটা পরীক্ষা করা যাউক। 


সিঙ্গাপুর, হংকং, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মালয় দ্বীপপুষ্জ, ব্রদ্মদেশ ও 
ভারতবর্ষ প্রধানত: এইগুলিই বুটেনের সম্বল এবং এই বিচিত্র পাচমিশালী 
শক্তি বৃটেনের ভরসা । জহোর প্রণালীর অপর তীরে সিঙ্গাপুর উপদ্ীপ, 
এই প্রণালী দীর্ঘ, কিন্ত সন্কীর্ঘ। ইহার তৌগোলিক অবস্থা এমন চমৎকার যে, 
আত্মরক্ষা খুব সহজসাধ্য। সিঙ্গাপুর আধুনিক নৌ-খাটি ও নৌ-কেল্লার মধ্যে 
শীর্ষস্থানীয়, কোটি কোটি টাকা ইহার জন্য বুটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ 
ব্যয় করিয়াছে। ইহার মধ্যে ভাসমান ডক, শুষ্ক ডক, তীররক্ষী বড় কামান, 
পেট্রোল সরবরাহ কেন্দ্র এবং প্রচুর কয়লা মুতের ব্যবস্থা আছে। সিঙ্গাপুরের 
বাবদ বোধ হয় ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউওড ব্যয় হইয়াছে, শক্রর আক্রমণ হইতে * 
দীর্ঘকাল আত্মরক্ষার উপযোগী করিয়া এই নৌ-ছুর্গ নির্মিত হুইয়াছে। হংকং 
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হইতে এই স্থান প্রায় দেড় হাজার মাইল এবং ফরমোসা দ্বীপ হইতে ১৬০০ 
মাইল। সিঙ্গাপুর সমগ্র পূর্ধব এশিয়ার প্রধান প্রবেশপথ হওয়ায় বুটেনের 
সহিত যুদ্ধ বাধিবার ফলে জাপানের যোগাযোগ ব্যাহত হইবে। জাপানের 
সমগ্র আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ৪৮ ভাগ এই পথ দিয়া চলে। সুতরাং 
সিঙ্গাপুর যতক্ষণ হাতে থাকিবে, ততক্ষণ কেবল সামরিক দিক দিয়াই নহে, 
জাপানের যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থারও প্রভূত ক্ষতি হইবে। ইহা ছাড়া 
আমেরিকা ও চীনের সহিত যুদ্ধের ফলে জাপানের অন্তান্ত বাণিজ্যও প্রচণ্ড 
মার খাইবে। এজন্ গুয়াম্‌, ফিলিপাইন ও হাওয়াই দ্বীপের মত হংকং এবং 
সিঙ্গাপুর জাপান সর্বাগ্রে দখল করিতে চাহিবে। জাপানী আক্রমণের গতি 
লক্ষ্য কবিলে বুঝা যায় যে, হংকং অবরোধ করিয়া সিঙ্গাপুরকে বিচ্ছিন করাই 
জাপানীদের মতলব। সিঙ্গাপুরের চেয়ে হংকং জাপানের অধিকতর নিকট- 
বর্তী এবং ইহা ক্যাপ্টন হইতে ৯০ মাইল দক্ষিণে। তীরভূমি হইতে দেড় 
মাইল চওড়া একটি প্রণালীর ছ্বাবা ইহা! বিচ্ছিন্ন। যে দ্বীপের উপর ইহা অব- 
স্থিত, তাহা পাহাড ও বদ্ধবভূমিতে আচ্ছন্ন। কোন নদী এখানে নাই, 
তবে এই বন্দরের নানাস্থানে সৈস্তদল অবতরণ কলিতে পারে, কিন্তু বৃহৎ 
কোন সেনাবাহিনীর এখানে একযোগে অবতরণ সম্ভব নহে । তবে হংকং 
পোতাশ্রয় এত বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট যে, যে কোন বড নৌবহর এখানে আশ্রয় 
পাইতে পাবে। এই গুরুত্বপূর্ণ খাটি যদি জাপানীদের হাতে পড়ে, তবে 
সিঙ্গাপুর হইতে আগাইয়া আসিয়া কোন বুটিশ নৌবহর সহজে জাপানকে 
ঘায়েল করিতে পারিবে না । সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের পর রহিয়াছে 
অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব তীরস্থ সিডনী ও মেলবোর্ণ। এখানে সুরক্ষিত এবং 
অস্ত্রজ্জিত নৌধাটি ও কেল্লা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া পূর্বরতীরে 
ব্রিসবেন, নিউক্যাসেল, উত্তরদিকে টরেস প্রণালীতে থাসডে দ্বীপ, দক্ষিণে 
আযাডেলাইড, পশ্চিমে ফ্রিম্যান্টেল, একান্ত উত্তর-পশ্চিমে পোর্ট ডারউইন 
খাটি রহিয়াছে । আরও দক্ষিণে টাসম্যানিয়া দ্বীপে আছে হোবার্ট, 
কিন্ত এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পোর্ট ডারউইন। যদি অবস্থা 
চক্রান্তে বুটিশ নৌ-বহরকে সিঙ্গাপুর ছাড়িতে হয়, ভবে পোর্ট ডারউইনই 
সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নিকটতম খাটি। কিন্ধ মুস্কিল এই যে, এই খাটি 
হইতে জাপানী নৌবহরের নাগাল পাওয়া একান্ত কঠিন। অস্ট্রেলিয়ার 
-পর নিউজিল্যাণ্ডে চারিটি ন্ুুরক্ষিত খাটি আছে--অকল্যাণ্ড, ওয়েলিংটন, 


৪০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


লিটুলটন এবং ডিউনেডিন। নিউজিল্যাণ্ডে নৌ-বহরের পক্ষে অকল্যাণ্ই 
সর্বপ্রধান খাটি। ইহার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর একটি প্রধান খাটি 
আমাদের ভারতবর্ষ । পশ্চিম উপকূলে করাচী ও বোম্বাই, দক্ষিণে সিংহল 
দ্বীপের কলম্বো ও ব্রিষ্কোমালি, পূর্বর উপকূলে মাদ্রাজ, আরও পূর্ব কলিকাতা 
এবং ্রহ্ধদেশে আছে রেঙ্ুণ। কিন্ত এই খাটিগুলি এবং ভারতীয় নৌবহরকে 
কোনক্রমেই প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বলা যায় না। বৃটেনের লাআ্রাজ্যনীতি, 
তাঁরতবর্ষকে সামরিক দিক দিয়া বিশ্বাস করে নাই। এজন্ই কোন বৃহৎ ও 
শক্তিশালী নৌবহর এখানে গড়িয়া উঠে নাই। বুটিশ সামাজ্যের এই সমস্ত 
খাটি ছাড়! অন্তান্ত ধাটিও আছে। যেমন বোধিও, নিউগিনি, ফিজি ইত্যাদি 
দ্বীপুঞ্জ। সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের নৌবহরেব পক্ষে এই সমস্ত 
খাটি সাহাধ্যকারী এবং জাপানের নাগালের বাহিরে। যদি ইউরোপীয় 
ুদ্ধে বৃটেন বিব্রত না হইত, তবে জাপান বুটিশ নৌবহরের বিরুদ্ধে খুব 
সুবিধা করিতে পারিত না। কিন্তু জাপানী রণশীতিবিদগণের, লক্ষ্য ছিল 
বুটেনের সর্বাপেক্ষা অস্থৃবিধার মুহুর্তে আক্রমণ করা। তাহাদের মতে 
সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রে বুটিশ নৌবহরকে অকেজো করিতে পারিলে আর কোন 
চিন্তার কারণ নাই। এই কারণেই তাহারা ৭0105 6009 719৮ ৪০ট ০1 ৫ 
বা উপষুক্ত মুহূর্তের আক্রমণকে যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় বলিয়া ধরিয়! লইয়াছে। 
জাপান ও বৃটেনের এক্ষেত্রে পরম্পরের পুথিগত রণনৈতিক লক্ষ্য উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। বৃটেন চাহিতেছে £ 
(১) জাপানী নৌবহুরকে ধ্বংস করা । 
(২) জাপানের নৌ-পথের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং 
(৩) জাপানের বড় বড় সহরে, শিল্প-বাঁণিজ্যের কেন্ত্রে এবং সমস্ত নৌ ও 
জাহাজ-ঘাটিতে বিমান আক্রমণ ও ধ্বংস করা । 
আর জাপান চাহিতেছে £- 
(১) বৃটেনের নৌ-বহরকে সম্পূর্ণ ঘায়েল করা। 
(২) বুটিশ সাত্রাজ্যবাহিনীকে বিছ্যুৎ্গতি বুদ্ধে ধ্বংস কর! । 
(৩) গোড়াতেই দক্ষিণ চীন-সমুদ্রের সমস্ত ঘাঁটি দখল করা এবং 
(8) বৃটেনের যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করা। 
সম্ভবতঃ জাপান এই পরিকল্পনা সম্মুখে রাখিয়াই অতিদ্রুত ব্যাপক আক্রমণ' 
চালাইয়াছে। যদি তর্কের খাতিরে এমন একটা! ছুর্ভাগ্যের কথা ধরিয়া লওয়া 
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যায় যে, হংকং ও সিঙ্গাপুরের আর কোন আশা নাই, তাহা হইলে জাপানী 
নৌ-বহর আসিয়া ঈাড়াইবে সিঙ্গাপুর ও বোণিও দ্বীপের মাঝামাঝি এবং উহ্থার 
সাবমেরিণগুলি মালাকা, শুপ্ডা, বালি ও লঙ্বক প্রণালীসমূহের মধ্য দিয়া 
অতকিত আক্রমণ চালাইবে এবং এই নম্বীর্ণ জলপথগুলি জাপানের পক্ষে 
অত্যন্ত সহায়ক হইবে । আর বুটিশ নৌ-বহরকে তেমন অবস্থায় অষ্ট্রেলিয়ার 
খাটি ও পোতাশ্রয়গুলির দিকে যাইতে হইবে। দূরত্ব ও নৌ-ধাটির উৎকর্ষের 
বিবেচনায় সিডনী এবং পোর্ট ডারউইন সম্ভবতঃ বুটেনের আশ্রয়স্থল হইবে। 
কিন্তু খুব দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত না হইলে বুটেনের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজি- 
ল্যাও হইতে পাণ্টা আক্রমণ চালানো সহজ হইবে না। যদি বুটিশ নৌ- 
বহরকে একটি প্রকাণ্ড শক্তিমান পুরুষরূপে কল্পনা করা যায়, তবে এমন 
অনুমান স্বাভাবিক যে, সিঙ্গাপুর (মালয়সহ ) ও বোণিও-__-এই ছুই দ্বীপের 
উপর দীড়াইয়া সে জাপানী নৌ-বহরকে বাধা দিবে । ইহাকে আমরা বাম ও 
দক্ষিণ পার্খ্ব বলিয়া ধরিতে পারি। যদি ফ্রান্সের পতন না হইত এবং শ্যাম 
বুটেনের কবলে থাকিত, তাহা হইলে সিঙ্গাপুরে বাম বাহু ফরাসী ইন্দো-চীন, 
শ্তাম ও শ্তাম উপসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত। কিন্তু ইন্দো-চীন ও 
স্তাম* ইতিপৃর্ধেই জাপানের দখলে গিয়াছে। এই অবস্থায় বুটেনকে 
প্রয়োজন হইলে বোণিও হইতে একেবারে দূরবর্তী নিউজিল্যাপ্ড পর্য্যন্ত সরিয়া' 
আসিতে হইতে পারে । এই বৃহৎ দেশের মধ্যে ম্যাকাসার প্রণালী, মালাকা 
প্রণালী, টরেস প্রণালী এবং অসংখ্য ছোট বড দ্বীপ বুটিশ সাবমেরিণ ও বিমান- 
বহরের পক্ষে সহায়ক হইবে। স্বাভাবিক সময়ে প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের 
রণনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, আমেরিকার তুলনায় 
বুটেনের পক্ষে আক্রমণাত্মক বা 0৫16081গ নীতি অনুসরণের দ্ুবিধা ছিল। 
কিন্তু এই সুযোগ নষ্ট হইয়াছে প্রথমতঃ ইউরোপীয় মহা যুদ্ধে বুটিশ নৌ-বহরের 
শক্তিক্ষয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ ইন্দৌ-চীন ও শ্তামের আত্মসমর্পণে | বুটেন যদি 
পূর্ববাহে ইরাণের মত শ্তাম দেশ দখল করিয়া রাখিত, তবে উহ্বা মালয় ও 
বহ্ষদেশের অগ্রবর্তী খাটি হইতে পারিতি। সম্ভবতঃ জাপানের সহিত সংঘর্ষ 
এড়াইবার জন্তই তাহারা থাইল্যাগুকে নিজেদের সামরিক এলাকার অন্ততভূক্তি 
করেন নাই। বর্তমানে যে অবস্থাব .উদ্দুব হইয়া তাহাতে বুটেন ও 





সু টং তারিখ জাপ সৈন্য থাইল্যাণ্ড আক্রমণ করে। নৌবহর ও বিমালবহর ইন্থাতে 
সাহাধ্য করে। অতঃপর শ্যাম ও জাপানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 


৪২ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


আমেরিকার পক্ষে একমাত্র আত্মরক্ষার নীতি বাঁ 0919081%6 অনুসরণ না 
করিয়া উপায় নাই। 


-৫ 5 


নৌ-আক্রমণের এতিহ্য 


১২ই ডিসেম্বর :8১। 

একদিকে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবার এবং অন্যদিকে ইন্দো-চীন 
ও মালয়ের মধ্যবত্তী শ্তাম উপসাগর--এই হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথে 
জাপান ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোন্‌ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জাপান সীমা- 
হীন সমুদ্রের অভিযানে বাহির হইবার জন্য এতটা ছুঃসাহসী হইল? বুটেনের 
মত জাপানও একান্তরূপে দ্বীপবাসী, নীল সমুদ্রের জলের সঙ্গে তাহার রক্তের 
টান রহিয়াছে। জাতি হিসাবে তাহার জীবন-ধর্ম সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল, 
এজন্য সামুদ্রিক জাতির রাষ্ট্রধর্মও সাগরের আ্োত ধরিয়া! প্রবাহিত। নৌবহর 
এবং নৌশক্তিই জাপানের প্রধান অবলম্বন এবং এই শক্তিই জাপানের 
অগ্রগতির মূল কারণ। ১৯০৪-৫ গালে এডমিরাল টোগোর নেতৃত্বে রুশ- 
জাপান যুদ্ধই জাপানীদিগকে এ্তিহাসিক খ্যাতি দিয়াছে। রাশিয়ার বিশাল 
সাত্রাজ্যশক্তিকে দ্ন্দে আহ্বান করিয়া এবং উহাকে চুড়ান্তরূপে পরাজিত করিয়া 
জাপান যে অতৃতপূর্ধ প্রেরণা পাইল, সেই প্রেরপা ক্রমশঃ তাহাকে পৃথিবী- 
ব্যাপী শক্তি অর্জনে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। রুশ-জাপান যুদ্ধের বিচারে 
জাপান একাস্তরূপে আধুনিক ও নৃতন রাষ্্র্নপে পরিগণিত। তথাপি জাপানের 
পুরাণো ইতিহাস আছে_যদিও সে ইতিহাস ইংলগডের মত বহুদূর অতীতের 
গর্ভে নিহিত কিঘা বিভিন্ন অভিযানের দ্বারা কীন্তিমণ্ডিত নয়। জাপ নৌশক্তির 
বিশ্বাসযোগ্য লিখিত ইতিহাসে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 
(১৫৯২) জাপানীরা কোরিয়া দখলের জন্ত নৌ-অতিযান করিয়াছিল। ছুই লক্ষ 
সৈল্ত এই জন্য মুত হইয়াছিল। সেদিনের বিচারে এত প্রচুর সংখ্যক সৈন্যের 
অভিযান একটি অভিনব ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু তার চেয়েও অতিনব 
এই যে, এই ছুই লক্ষ সৈন্তই শত শত মাইল সমুদ্র-পথ অতিক্রম 
করিয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ অন্যান করেন যে, ইহার জন্য নিশ্চয়ই কয়েক 
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হাজার ছোট বড় পোত ব্যবহৃত হুইয়াছিল। সুতরাং সেই সময়েও জাপানী 
নৌপোতের সংখ্যা ও শক্তি কম ছিল না। তথাপি কোরিয়াবাসীদের হাতে 
জাপান সেদিন প্রচণ্ড মার খাইয়াছিল, কারণ সেদিনের অভিযানের নেতাগণ 
ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, সমুদ্রের উপর একাধিপত্য বিস্তার ছাড়া সমুদ্র পারবর্ভী 
দেশকে সাফল্যের সহিত আক্রমণ করা যাঁয় না। সমুদ্রের উপর আধিপত্য 
লাভই নৌধুদ্ধের প্রথম নীতি। কোরিয়াবাসীরা একপ্রকার লৌহবপ্াবূত 
পোত ব্যবহার করিয়া সেদিনের জাপানী নৌবহরের ও নৌসৈন্ের ধ্বংস সাধন 
করিয়াছিল । নৌবিশেষজ্ঞ বাইওয়াটারের মতে বোধ হয় এই ককৃম্দপোত,-ই 
(উহার আকৃতি অনুসারে জাপানীরা এই নামকবণ করিয়াছিল) পৃথিবীর 
প্রথম লৌহবন্াবৃত যুদ্ধ-জাহাজ। এই অদ্ভুত “দামুদ্রিক জানোয়ার সের্দিন 
জাপানী নৌবহরেব ত্রাস সঞ্চার করিয়াছিল । 

ইহাব পব জাপানের জাহাজ নিম্্ীণে ইউরোপীয় প্রভাব আরম্ত হয় 
এবং তাহাও ঘটনাচক্রে । ১৬০০ খুষ্টান্দে উইল এডামস্‌ নামে একজন ইংবাজ 
ওলন্দাজ জাহাজে চডিয়া আসিয়া উপকূলে আটকা পড়েন। নৌপোত 
নির্মাণে তাহার কৃতিত্ব দেখিয়া জাপানী কর্তারা তাহার প্রতি আকুষ্ট হন। 
উইল এডামসের নেতৃত্বেই প্রথম জাপানের দেশীর কারিগব ও মিস্ত্রীগণ 
ইউরোপীয় প্রথায় জাহাজ তৈয়ার করিতে শিখে এবং কয়েক বৎসবের মধ্যেই 
১০০ টন ভাঁরবহনক্ষম অনেকগুলি জাহাজ সমুদ্রে ভামানো হয়। ইহার পর 
সুদীর্ঘ আড়াই শত বৎসরের ইতিহাস নিঃশব্দ । জাপান বহিজগতের সম্পর্ক 
ছিন্ন করিয়া স্বাতন্্্যের গর্কে বাস করিতেছিল। তারপব ১৮৫৩ থুষ্টাবে 
আবার জাপানের সহিত ইউরোপ ও আমেরিকার সম্পর্ক-স্যত্রের সুচনা হয়। 
মাকিণ নৌ-যোদ্ধা পেরির নেতৃত্বে ৪ খানা মাকিণ যুদ্ধজাহাজ জাপানী সমূত্রে 
তিমি মাছের ব্যবসায়ের জন্য খাটি স্থাপনের দাবী জানায়। ইহার পর ক্রমে 
ক্রমে নানান্থত্রে বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্দীজ জাহাজগুলি জাপানী সমুদ্রে 
আবিভূ্তি হয়। নৌ-পথের এই সমস্ত চাঞ্চল্যকর ঘটনায় জাপানের জাতীয় 
জীবনে সাড়া পড়িয়া যায় এবং জাপান অতি দ্রুত ইউরোপীয় এবং মাকিণী 
কায়দায় নৃতন যুদ্ধজাহাজ ও নৌবহর গড়িয়া তোলে। বর্তমানে জাপান নৌ+ 
রণবহর ও নৌবাণিজ্যবহরে পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত । 
সরকারী ও বে-সরকারী কলকারখানা, ডক, হার্ধার, ইয়ার্ড ও পোর্ট এবং বেস্‌ 
ইত্যাদির দিক হইতে জাপান সম্পূ্ণকূপে আত্মনির্ভরশীল। অর্থাৎ যে কোন 
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জাহাজ ও যাত্রী-জাহীজ নির্মাণে জাপান আজ এতটা অগ্রগতিসম্পর্ন যে, 
তাহার অন্য কোন দেশের সাহায্য বা সহযোগিতার দরকার নাই ।* 

একথ| লেখা বাহুল্য যে, নৌ-সৈন্তবাহিনী ছাড1 নৌবহরের কোন অর্থ 
নাই। যুদ্ধজাহাজ একটা বিরাট যত্ন বা অস্ত্র মাত্র, ইহার আসল প্রাণ রহিয়াছে 
চালক ও সৈ্বাহিনীর মধ্যে। সুতরাং জাপ নৌবহরের অগ্রগতির সঙ্গে 
নৌবাহিনী ও নৌবিভাগও গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপানের যে সমস্ত অঞ্চল 
সমুদ্র তীরবর্তী, সাধারণতঃ সেই সমস্ত জেলা হইতেই নৌসৈম্ত ও নাবিক 
সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইহারা সমুদ্রতীরবাসী বলিয়া ছোটবেলা হইতেই 
সমুদ্রের সর্বপ্রকার ছুঃখকষ্ট, স্বখম্থবিধা এবং লাঞ্চনা ও রোমান্সের সহিত 
একাস্তরূপে পরিচিত । সমুদ্রের সহিত আশৈশব পরিচয়ের ফলে জাপাণী 
নৌ-সৈন্থেরা স্বাভাবিক পট্তা অঞ্জন করিয়াছে। জাপানী নৌবাহিনীতে 
ছুই শ্রেণীর সৈম্ত আছে, 

(১) যাহারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ১৮ হইতে ২০ বহ্সরের মধ্যে যোগ 
দিয়া থাকে, ইহার! ৬ বংসরকাল ট্রেণিং লইয়া থাকে । 

(২) যাহার! সৈনিকবৃত্তিব জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সংগৃহীত হইয়া থাকে, » 
ইহাদের প্রাথমিক শিক্ষাকাল ৩ বৎসর । 

যূলতঃ স্বেচ্ছাসৈনিকের বৃত্তির উপবেই জাপ নৌ-বাহিনীর গ্রতিষ্ঠ!। ধাহারা 
অফিসারের পদের জন্ঠ স্কুলে ও কলেজে প্রবেশ করেন, তাহারা প্রধানতঃ 
বিখ্যাত সাৎ্স্মা গোষ্টা হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকেন। অনেক বড় বড় 








* নৌবহর নিশ্মাণে জাপানের উদ্ভাবনী শক্তিও উপেক্ষার মহে। ৭ই ডিমেন্বর পার্লহারবার 
আক্রমণে জাপানীরা মাকিণ জাহাজগুলির বিকদ্ধে এক প্রকারের “পকেট সাব.মেরিণ' ব্যবহার 
করিয়াছিল। পার্ল হারবারে এমন একটি সাধমেরিণ ধরা পড়ে। এই সাবমেরিণ লহ্বায় 
মাত্র ৪১ ফুট, পাচট! কামরায় উহ! বিভক্ত, ইহাতে দুইটি ১৮ ইঞ্চি উ্পেডো আছে। থাত্র 
ছুইজনের সবার! ইহা পরিচালিত--একজন অফিসার ও একজন লক্কর। মাত্র ১ ইঞ্চির এক 
চতুর্থাংশ পুরু ইন্পাতের স্বারা উহা মোড়া । মান্থলের অংশ সাড়ে ৪ ফুট উ'চু। ইহার গতি 
ঘণ্টায় ২৪ নট্‌ (সাঘুদ্রিক মাইন ), ঘে কোন বড় জাহাজের ডেকের উপর ইহা! বহন করা থায় 
এবং এক পারব দিয়া জলে নামানে। যায়। ইহ! ২** মাইল পধান্ত চলিতে পারে, দুইটি টর্পেডো 
ছাড়া ৩** পাউণ্ড ওজনের বিশ্বোরক পদার্থও ইহাতে আছে। দরকার মত ইহা নিজকে 
ধ্বংস করিবার বা শত্রু জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটাইবার জন্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে । কয়েক 
বদর ধরিয়াই এই ধরণের 'পকেট সাব্মেরিণ' তৈয়ারীর কথা গুনা গিয়াছিল। এক্ষণে 
নাকি এমনি শত শত সাব.মেরিণ তেয়ারি হইতেছে এবং ইহার ব্যয় একটা তালো৷ ষোটক 
গাড়ী তৈয়ারির মমান। জাপানী নৌবুদ্ধির ইহা! পারিচায়ক, সনোহ নাই। 


00106 90)06:9) লন ২৭-১২-৪১। 


আক্রমণ পর্ব ৪৫ 


খ্যাতনামা জাপ নৌসেনাপতি এই গোষ্ঠীরই অন্তভূক্ত। তীরভূমিতে ইহাদের 
শিক্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী নহে । কারণ, জাপানী নৌকর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন যে, 
নৌ-সেনানীর আসল শিক্ষা সমুদ্রে, অর্থাৎ সক্রিয় ও সচল নৌবহবে। নৌ- 
বণবিদ্ভার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এত বিস্তৃত যে, উহ্বার বর্ণনা অত্যন্ত কঠিন 
এবং এখানে অপ্রয়োজনীয়। সংক্ষেপে শুধু ইাই বলা যায় যে, নৌবহর ও 
নৌবিভাগের সর্বপ্রকার কার্যের জন্ত হাতে-কলমে দুদ্ধ হইতে স্বর করিয়া 
সাধারণ নাবিকবৃত্তি পর্যন্ত সমস্ত বিষয়েই জাপানের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত এবং 
আধুনিক ধরণের | জাপানের নৌঘুদ্ধপ্রণালা জার্াণ, মাকিণ ও ইংরাজ 
বিশেষজ্ঞগণও প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাদের মতে জাপানী নৌসেনানীরা 
সংযত, পরিশ্রমী, উৎ্পাহী এখং সাহসী ও আত্মবিশ্বাসপরারণ-__এই আত্মবিশ্বাস 
জাপানী নৌবাহিনীর একটা! জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মত। এ্তিহাসিকদের মতে 
চীন ও রাশিয়ার ঘুদ্ধে অতি সহজে জয়লাভ করিয়া জাপানী নৌবাহিনীর মধ্যে 
বিস্ময়কর আত্মবিশ্বাস জন্মিয়াছে। তাহাদের নৈপুণ্য, সাহস ও আত্মবিশ্বাসই 
কেবল উল্লেখযোগ্য নহে, তাহাদের ছুদ্দমনীয় দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিগত বীরত্বও 
প্রশংসনীয় । জনৈক নৌরণপণ্ডিত বলিয়াছেন £_- 
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ইছার দৃষ্টান্ত মিলিবে চীন ও রাশিয়ার যুদ্ধে। এই সমস্ত গুণ ছাড়াও 
জাপানী নৌ-সৈম্াদের বুদ্ধিমন্তা, দৈহিক শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও চাতুর্যও পৃথিবীর 
যে কোন শ্রেষ্ট নৌবাহিনীর সহিত তুলনীয় । রাশিয়ার সহিত পোট আর্থারের 
যুদ্ধে জাপানের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে যে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে, সেই 
দ্ধ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, জাপানীরা নৌরণবিষ্তায় 
কত নিপুণ । 

১৯০০ খুষ্টাব্ হইতেই জাপান ও জারের রাশিয়ার মধ্যে মন কষাকষি 
চলিতেছিল এবং যুদ্ধ যে অনিবার্ধ্য উভয় পক্ষই তাহা ধরিয়া লইয়া প্রস্তুত 
হুইতেছিল। অবশেষে ১৯০ খুষ্টান্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী উভয়ের মধ্যে সঙ্বর্ধ 
আর্ত হয়। রাশিয়া গোড়া হইতেই নৌবহরের শক্তিতে জাপানের অপেক্ষা 
অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ ছিল। রাশিয়ার সর্ধবোৎ্রুষ্ট নূতন যুন্ধাহাজগুলির ১খাঁন! 


৪৬ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


বাদে, অর্থাৎ মোট ১৭ খানা ব্যাটালশিপ,ও কুজার প্রাচ্য সমুদ্রে জমায়েৎ 
ছিল, ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল পোর্ট আর্থারের খাটি ও ব্লাডিভোষ্টক বন্দরের 
নৌবহর । 

সুতরাং রুশ নৌশক্তি অজেয় বলিয়াই সকলের ধারণা ছিল। কিন্ত 
জাপানীরা ছুঃসাহপী। তাহারা স্থির করিয়া লইল নৌবহরের দুর্বলতা 
সত্ত্বেও তাহারা শ্রে্ঠতর রণনীতি ও রণকৌশলের দ্বারা রাশিয়াকে হারাইয়া 
দিবে। গোড়া হইতেই জাপ রণনীতি এক প্রকাণ্ড সমস্তার মুখে পড়িল। 
. রাশিয়ার বিরুদ্ধে চুড়ান্ত জয়লাভ করিতে হইলে বিশাল ঠৈন্ঠবাহিনীকে 
সমুদ্র পার হইতে হইবে। এই বিশাল সৈন্তদলের সহিত নিয়মিত 
যোগাযোগ রক্ষা করিয়া রসদ, অল্প, গোলাগুলী ও অজঙ্র প্রকারের 
দ্রব্য সরবরাহ করিতে হইবে। কিন্তু রুশ নৌবহর যতক্ষণ অক্ষত ও কা্য্যক্ষম 
থাকিবে, ততক্ষণ কি ভাবে এই অসাধা সাধন সম্ভব? সুতরাং জাপ 
নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এড মিরাল্‌ টোগো স্থির করিলেন-_হয় শক্রর 
নৌবহরকে আগে ধ্বংস করিতে হইবে, কিবা সম্পূর্ণদূপে অবরোধের দ্বারা 
উহাকে অকেজো! করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু ইহা সহজসাধ্য নহে। 
রাশিয়া কেবল জাহাজের শক্তিতেই বলীয়ান্‌ নহে, তাহাদের দুইটি উৎকৃষ্ট 
নৌধাটি ও নৌকেন্লা রহিয়াছে। পোর্ট আর্থার ও ব্লাডিতোষ্টকের সুরক্ষিত 
খাটি হইতে তাহারা অনায়াসে বুদ্ধ চালাইতে পারিবে। তাহাদের নৌবহরের 
অধিকাংশ যদিও পোর্ট আর্থারের খাটতে, তথাপি ১২০০ মাইল দূরবর্তী 
বলাডিভোষ্টক বন্দরে রহিয়াছে তাহাদের ক্রজারবাহিনী। কিন্তু জাপানী 
নৌবহরের এমন ক্ষমতা নাই যে, এই ছুই নৌথাটিই তাহারা একযোগে 
অবরোধ করিতে পারে । এড.মিরাল টোগো ইহ ছাড়া আর এক প্রকারের 
অন্বিধায় পড়িলেন। তাহার কোন রিজার্ভ বা মুত যুদ্ধজাহাজ ছিল না। 
স্থতরাং যদি কোন বড় জাহাজ ঘায়েল বা খতম হয়, তবে উহার স্থান পুরণ 
করা সম্ভব ছিল না। কাজেই সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করিলেও 
তাহার বিপদ ঘটিবে। এই প্রকার জটিল অবস্থায় তিনি যে রণনীতির অনুসরণ 
করিলেন, পৃথিবীর সর্বত্র তাহা উচ্ছৃসিত প্রশংসা লাঁত করিয়াছে । এক 
চমৎকার পরিকল্পনা! অনুযায়ী তিনি দুঃসাহসের সঙ্গে পোর্ট আর্থার বন্দরের 
নৌবহরের উপর টর্পেডো! আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। পরদিন তিনি তীহার 
নৌবহরকে পোর্ট আর্থারের পাল্লার মধ্যে লইয়া গেলেন এবং যে সমস্ত রুশ 


আক্রমণ পর্ব ৪৭, 


জাহান্ধ বাহির হইয়া আসিল, তিনি সেগুলির অধিকাংশ জখম করিলেন ! 
অপর পক্ষে তাহার নিজের বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। এই দুঃসাহসিক 
আক্রমণাত্মক নীতির ফলে রাশিয়ার প্রধান. নৌবহর প্রায় অচল অবস্থায়, 
পৌছিল। ফলে, টোগো তাহার নৌবহরের একাংশকে পাঠাইতে পারিলেন 
রাডিভোষ্টক বন্দরের জ্রুজাবগুলির উপর নজর রাখিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
টোকিও গভর্ণমেন্টকে জানাইলেন যে, এক্ষণে জাপানী সৈম্তদলকে নিরাপদে 
কোরিয়ায় পাঠানো যাইতে পারে। তিনি নিজে পোর্ট আর্থারের কাছাকাছি 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কুশদের উপর তীক্ষু নজর বাখিয়৷ যখনই 
সুযোগ পাইলেন তখনই টর্পেডো দ্বারা আক্রমণ, দূর পাল্লার কামান হইতে 
গোলাবর্ষণ করিতে এবং মাইন পুতিতে লাগিলেন। এই সময় জাপ 
নৌবহরেরও ক্ষতি হইল, ছুইখানা ব্যাটুল্‌সিপ, ও একখানা ক্রুজার একমাসের 
মধ্যেই নষ্ট হইল। তথাপি টোগো পোর্ট আর্থারের উপর তাহার বজমুষ্ট 
শিথিল করিলেন না। 
এই অবস্থায় আগষ্ট মাসে রুশ নৌবহর জাপানীদের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়! 

বাহির হইবার জন্ মরিয়া হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষে ঘোরতর লড়াই বাধিল। 

টোগোর জাহাজ (7185871) ) “মিকাসা” সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল, কিন্ত 
রুশীয় নৌবহর পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। কতকগুলি জাহাজ নিরপেক্ষ 
বন্দরে আশ্রয় নিল এবং কতকগুলি পোর্ট আর্থারে ফিরিয়া গেল। সেখান 
হইতে তাহার! আর বাহির হইতে পারিল না। ইহার চারিদিন পর টোগোর 
সহকারী এড.মিরাল্‌ কামিমুরার সহিত ব্লাডিভোষ্টক বন্দরের ক্রুজারবাহিনীর 
নিদারুণ সঙ্ঘর্ধ বাধিল। এই নৌবহরও জাপানীদের হাতে পরাজিত হইল। 

এই সংঘর্ষে যে ছুইখানা যুদ্ধজাহাজ রেহাই পাইয়াছিল, সেই ছুইটি ব্লাডিতোষ্টক 
বন্দরে ফিরিয়া যায় এবং আর কখনও সমুদ্রে জাপানীদের বিরুদ্ধে হান! দেয় 
নাই। সাত মাসের কম সময়ের মধ্যে জাপানীরা সমুদ্রের উপর আধিপত্য 

লাভ করিল এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহাদের সামরিক অভিযান চালাইতে লাগিল। 

রাশিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদের বাল্টিক নৌবহর প্রশান্ত মহাসমুদ্রে পাঠাইয়] 

এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে চাছিল। কিন্তু গোঁড় হইতেই ইহা একটা 

ব্যর্থ চেষ্টা ছিল। ইউরোপ হইতে দীর্ঘ পাড়ি দরিয়া এশিয়া খণ্ডে পৌছিবার 
মুখে সুশিমা প্রণালীতে এডমিরাল্‌ টোগো এই নৌবহরকে বাধা দেন। যে 
সঙ্বর্ধ ঘটিল তাহাতে রুশ নৌবহর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। খুব সামান্টা 


৪৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী: 


কয়েকখানা জাহাজই নিরপেক্ষ বন্দরে যাইতে পারিয়াছিল, আর বাকী সমস্ত 
রুশ জাহাজ হয় নিমজ্জিত না! হয় ধৃত হইয়াছিল। আধুনিক নৌধুদ্ধের 
ইতিহাসে এতবড় চুডান্ত নৌ-সক্ঘর্য খুব কম ঘটিয়াছে, অথচ জাপানীদের ক্ষতি 
অতি সামান্যই হইয়াছিল। এ্রতিহাসিকগণ বলেন যে, এই সমস্ত সংগ্রামে 
জাপানী নৌব্ছরের মহড়া, নৈপুণ্য ও সাহস অত্যন্ত উচ্চস্তরের হইয়াছিল । 
জাপানী নৌসেনাপতিগণ যে তিনটি গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা রুশদের 
মধ্যে দুর্লভ ছিল। নৌধুদ্ধ পরিচালনায় এই তিনটি গুণ উল্লেখযোগ্য :_ 

(১) 4০০905 010)8800818, বা আসল অবস্থার লক্ষণ সঠিকভাবে নির্ণয়, 

(২) 00009708107. 011)0)0০, বা লক্ষ্য পূরণের জন্য শক্তির 
সংহতিকরণ এবং 

(৩) 966810985 01 0020006, বা পরিচালনার নিয়ম শৃঙ্খলা | 

জাপানী নৌসংগ্রামের পিছনে এই এতিহা রৃহিয়াছে। জাপানী 
নৌবাহিনী এজন্য গব্বিত, আত্মবিশ্বাসী এবং দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছে। 
আজিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রামেও জাপানের অভিযান এই সমস্ত লক্ষণ 
বহন করিয়া আনিতেছে। আধুনিক জাপ নৌবহর অতিকায় যুদ্ধজাহাজ বা 
ব্যাট্ন্সিপের দিক হইতে বুটেন ও আমেরিকার সমকক্ষ নহে। কিন্তু ক্রুজার 
শ্রেণীর জাহাজে জাপান যথেষ্ট শক্তিশালী । ক্ষিপ্রতা, দ্রুতগামিতা, গোলাগুলী 
বর্ণের পটুতা এবং যাস্্রিক সঙ্জার শ্রেষ্টতায় জাপ নৌবহর প্রশান্ত 
মহাসাগরের মাফিণ নৌবহরের সহিত পাল্লা দিতে পশ্চাৎ্পদ হইবে না-_ 
বিশেষজ্ঞদের ইহাই ধারণা ।* 


* জাপানী নৌবহরের সঠিক বর্ণনা পাওয়া কঠিন। সামরিক কারণে জাপান উহা সযত্ে 
যথাসম্ভব গ্লোপন করিয়া রাখিয়াছে। তবে, বিশ্বাসযোগ্য নান] হুত্র সন্ধান করিয়া জান! 
গিয়াছে যে, যুদ্ধ বাঁধিবার মময় জাপানের ১*টি ব্যাটলশিপ, বড কুঞ্জার ১৩টি, ছোট তুজার 
২৩টি, বিমানবাহী জাহাজ »টি, ডেষ্য়ার ১*৬টি, ও নাবমেরিণ ছিল +৫টি। 

মাফিণ নৌবহরে ছিল ব্যাটুলশিপ ১৬, বড় জার ১৮, ছোট ক্ুজার ১৯, বিমানবাহী 
জাহাজ ৭, ডেট্টয়ার ১৯৪, এবং সাবমেরিণ ১২২ থানা। 

বৃটিশ নৌবহরে ( ১৯৩৯ সাল ) ছিল ব্যাটলশিপ ১৫, ক্রুজার ৬২, বিমানবাহী জাহাজ *, 
ডেষ্টয়ার ১৬৮ এবং সাবমেরিণ ৫৪ খানা । 

কিন্তু আমেরিকা ও বুটেন উভয়েরই নূতন নৌবহর দিন্মাণের ভালিকা সে সময় -সম্পূর্ণ 
হইয়াছিল। নব নিশ্মিত তালিকা (১৯৪*-৪১) এই £-- 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র_-বাটলশিপ ১৭, জুজার ৪৮, বিমানবাহী জাহাজ ১২, ভেষ্য়ার ১৯৬৮ 
উর্পেডো-বোট ২৩, সাব মেরিণ ৮*, সাবমেরিণ চেইজার ২৫, মাইন পাতা জাহাজ ৩ এবং 
আরও বহু প্রকারের পোত। 


আক্রমণ পর্ব ৪৯ 


০ 
বিমানপথের আক্রমণ 

১৩ই ডিসেম্বর, /8১। 

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে বুটেন ও ফ্রান্সের এক সঙ্কট মুহুর্তে আমেরিকা 
জান্ম্মাণীব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্ক এবারের অবস্থা বিপরীত; 
এবার জান্মাণীই আগাইয়া৷ আগিরা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবর্ণা করিল। 
বাইখষ্ট্যাগে এক বক্তৃতায় হিটলার ইতালী ও জান্ম্মাণীর সম্মিলিত যুদ্ধ ঘোষণার 
কথা জানাইয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে, জান্মাণী, ইতালী ও জাপান 
পরস্পরের মধ্যে সামরিক ঢুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। যে চুক্তি এতকাল 
বাজনৈতিক ও আধা-দামরিক ছিল, তাহা এক্ষণে পুরাপুরি সামরিক প্রতিজ্ঞা- 
পত্রে রূপান্তরিত হইল । গত বৎসর অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে, 
আমেরিকাকে প্রতিরোধ করিতে হইলে জাম্ম্নাণীর পক্ষে জাপানকে যুদ্ধে না 
নামাইয়া উপায় নাই। বিগত মহাধুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ 
আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান এবং সেবার জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে ছিল। 
বুটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার প্রধানতম বিদ্ব বুটেনের নৌশক্তি এবং 
জার্মানীর নৌবলহীনত1 । ইহার সঙ্গে আমেরিকার নৌবহর ও অস্ত্রাগার 
সংযুক্ত হইলে বুটেন আরও বেশী শক্তিশালী হইবে । কিন্তু আমেরিকা ও 
বুটেনের পবেই জাপান নৌ-শক্তিতে শ্রেষ্ঠ । ওয়াশিংটন চুক্তির দ্বারা বুটেনের 
ও আমেরিকার আহ্থপাঁতিক নৌ-শক্তির হিসাবে জাপানকে নৌ-বহর 
কমাইতে হুইযাছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে জাপান এই অবস্থাকে অন্বীকার 
করিয়। তাহার নৌবল বৃদ্ধি করিয়াছে । বর্তমানে মা্িণ ও বুটিশ বড় যুদ্ধ- 
ভাহাজগুলি (ক্যাপিটাল শিপ), জাপানে তুলনার বেশী সন্দেহ নাই। 
কিন্ত ছোট ঘুদ্ধজাহাঁজের সংখ্যা এবং ক্ষিপ্রতা ও নৌ-অস্ত্রজ্জায় জাপান 
ইহাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। একদল বিশেবজ্ঞের মতে ছোট যুদ্ধ-জাহাজই 
(জুজার ) আধুনিক যাস্ত্রিক যুদ্ধের দ্রুততা ও ক্ষিপ্রতার ঘুগে অনেক বেশী 
কাধ্যকরী। বড় ঘুদ্ধ-জাহাজের গতিবেগ কম এবং মহড়া চালাইবার পক্ষে 





বৃটিশ নৌবহরের নৃতন জাহাজ-_ব্যাটলশিপ ৯ কুজার ২২, বিমানবাহী জাহাজ ৬) 
ডেষ্টয়ার ৪, এবং সাবমেরিণ ১৮ থানা ও অন্যান্য পোত। 
বলা বাহুল্য যে, জাপানেরও নূতন নৌবহর নির্মাণের তালিকা ছিল, কিন্ত তাহা! জানা 
যায় নাই। সম্ভবতঃ ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই আরও নূতন নৌবহর তৈন্নার হইয়াছে। 
৪ 


৫০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


অস্থৃবিধা এবং একবার এইগুলি ডুবিয়া গেলে অঙ্ধে, যন্ত্র লোকবলে ও অর্থ 
ব্যয়ে অপরিমিত লোকসান ঘটিয় থাকে । জাপানী নৌ-বলের এই সাহাষ 
জার্মানী গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে আমেরিকার বিরুদ্ধে। রোম, বালিন 
টোকিওর সামরিক চুক্তির অন্ততম রহস্ত এই। কিন্তু উপযুক্ত সময় বুঝিয় 
উপযুক্ত আঘাত হানিবার অপেক্ষায় জাপান ছিল। ছুই বৎসর ঘুদ্ধ চালাইয়' 
বৃটেনের নৌ-শক্তির প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে । পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে তাহার 
দায়িত্ব এবং রাশিয়া ও অন্ঠান্ত মিত্ররাস্র আজ বিব্রত। জাপান এমন মুহূর্তে 
বুটেন ও আমেরিকাকে আঘাত করিয়াছে যে, ইঙ্গ-মাকিণেব পক্ষে সহ্দা তাল 
সামলানো কঠিন। এই বিছ্যুৎগতি আক্রমণের পশ্চাতে জান্মাণীর চাল 
আছে, একথা পূর্বাহ্ন অন্থ্মান করা গিয়াছিল। এক্ষণে প্রেসিডেপ্ট কজভেপ্টেব 
বন্তৃতায়ও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অক্ষ-শক্তিবর্ পুর্ব হইতে প্রযান ও চক্রান্ত 
করিয়া প্রশান্ত মহাসমুদ্রে এই অতঞ্রিত আক্রমণ করিয়াছে । আক্রমণের 
ফলে গুয়াম, ওয়েক, মিডওয়ে (প্রশান্ত মহাসমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বীপ) এবং 
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এমনভাবে বিপন্ন হইয়াছে যে, রুজভেপ্টের মতে এই 
দ্বীপগুলি অধিকৃত হইতে বিলম্ব নাই।*% এই শ্বীকারোক্তি আমেরিকার নৌ- 
বহরের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক | আজিকার দিনে একথা কাহারও অজান: 
নাই যে, নৌ-বহরকে যুদ্ধ চালাইতে গেলে উহার পক্ষে আশ্রয়স্থল আবশ্যক । 
জাহাজের কয়লা, পেট্রোল, রসদ এবং মেরামতি কাজ ও শক্রর অতক্ষিত 
আক্রমণ হইতে আড়াল লইবার জন্য নৌ-ধাটি ও জাহাজঘাটা (1১889 ৪0 
৫০০% ) থাকা একান্ত দরকার। প্রশান্ত মহাঁসমুদ্রের বিস্তার ৮৯ হাজার 
মাইল। ফিলিপাইন হইতে হাওয়াই দ্বীপ পর্যন্ত পর পর কতকগুলি নৌ ও 
বিমান খাটি আমেরিকার রহিয়াছে। হাওয়াই দ্বীপের পর আডাই হাজার 
মাইল পধ্যস্ত আর কোন শৌ-ধাটি আমেরিকার নাই। সুতরাং প্রশ্ন উঠিবে 
শুয়াম, হাওয়াই প্রভৃতি সমস্ত দ্বীপ আমেরিকার হাত ছাঁডা হইয়া গেলে 
মাফিণ নৌ-বহর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবে কিরূপে? আর এইগুলি 
হাত ছাড়া হইলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারিবে 
না। কারণ, ফিলিপাইনের নিকটে জাপানের যে সমস্ত দ্বীপ রহিয়াছে, 
সেগুলি হইতে বিযান ও নৌ-আক্রমণ চালাইয়া ফিলিপাইনকে কাবু করা 





* ১৩ই ডিদেম্বর গুয়াম এবং ২৪শে ডিমেম্বর ওয়েক স্বীপ জাপানীর! দখল করে। 


আক্রমণ পর্ব ৫১ 


সহজতর হইবে। ইতিমধ্যেই ফিলিপাইনে জাপানী বিমান আক্রমণ প্রবল 
হইয়াছে এবং জাপ ষৈন্তেরা সেখানে অবতরণও করিয়াছে । 

ভৌগলিক অবস্থানের বিচারে জাপানের আত্মরক্ষা বা আক্রমণ, উতয় দিক 
দিরাই অত্যন্ত স্থবিধা রহিয়াছে। কারণ, তাহার স্বগৃহের শক্তিশালী খাটিগুলির 
(19:09 556) কাছাকাছি স্থান হইতে সে যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। খাস 
জাপান দ্বীপে তাহার প্রধান প্রধান বিমান খাটি হইতেছে ইয়োকাহামা, 
ইয়োকোম্থকা, কিউরি, সাস্থবে ও নাগাসাকি। এশিয়া ভূখণ্ডে পোর্ট আর্থার 
ও কোরিয়ায় ধাটি রহিয়াছে, জাপৃৃনের উত্তর দিকে কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের 
পারামুশিরা (মাকিণ খাটি এলুশিয়ান দ্বীপ হইতে ৮০০ মাইল দূরে ) একটি 
বড় ঘাটি, আরও উত্তরে লিউচু দ্বীপে কয়েকটি ঘাঁটি আছে। তারপর ফরমেজো 
দ্বীপের তাইনান, বোনিন, সাইপান, ইয়াপ, পিলিউ (ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জের 
অন্তর্গত ) ও হংকংয়ের অদুরবর্তী হাইনান দ্বীপেও* জাপানীদের বিমান ধাঁটি 
রহিয়াছে । জাপান যেন পূর্বব হইতেই চারিদিকে বহু শক্তিশালী খাটি তৈয়ার 
করিয়া এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহার সঙ্গে থাইল্যা্ড ও ফরাসী 
ইন্দোগীনের কথাও চিন্তনীয়। 

বিলাতী পত্রিকার বিমান বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন ষে, একমাত্র ইন্দো- 
চীনেই ৯০টি বিমান ও নৌ-বিমাঁন (96871826) খাঁটি আছে! ফরাসীরা 
বিমান বিদ্যায় ওস্তাদ । যুদ্ধের আগে প্যারিস হইতে সাইগন পধ্যস্ত ফ্রান্সের 
বিখ্যাত বিমান সার্ভিস ছিল, (বাটাভিয়ায় ওলন্দাজদেরও ছিল )। ইন্দো- 
চীনের এই সমস্ত ছোট বড় খাটির আজ সমস্তগুলিই জাপানের হাতে 
আসিয়াছে । প্রকাশ যে, থাইল্যাণ্ডে বা শ্তামদেশেও জাপানীর1 অনেক দিন 
আগেই বিমান খাটি তৈয়ারীতে “সাহায্য করিয়াছিল। থাইল্যাণ্ডে ২০টি 
বিমান ও নৌ-বিমান খাটি রহিয়াছে । এই মোট ১১০টি বিমান খরার 
( অবশ্য সবগুলিই প্রথম শ্রেণীর নহে ) সাহায্য আক্রমণকারী জাপান পাইবে । 
রেঙ্কুন হইতে ব্যাঙ্ককের (শ্াম ) দূরত্ব ৭৫০ মাইল। কিন্তু এই দুরত্ব মাত্র 
রাজধানী বা প্রধান নগরীর হিসাবে । বিমান খাটিগুলি ইতস্ততঃ চারিদিকে 
এবং সীমান্ত অঞ্চলেও অবস্থিত। নুতরাং বুদ্ধিমান পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে 
পারিতেছেন যে, শ্তাম ও ইন্দোচীনের বিমান খাটিগুলি হইতে জাপান 


*. হাইনান হীপে জাপানীরা সম্প্রতি বিমানধাটি তৈয়ার করিয়াছে । ইহার উদ্দেন্ত 
হংকং আক্রমণ । 





২ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


বোমারুর সাহায্যে অনায়াসে ব্রদ্ষদেশ ও মালয়ে অগ্রগতি লাভ করিতে 
পারিবে। অপরপক্ষে মিত্রশক্তি এই দিকে উপযুক্ত বিমানবহর সমাবেশ 
করিতে পারেন নাই। 

বিযানবহর সমাবেশ দূরের কথা, জাপানী বিমানশক্তি সম্পর্কে অভ্রতাও 
রহিয়াছে প্রচুর। অবগত এই অজ্ঞতার যুল কারণ এই যে, জাপানীরা সামরিক 
ব্যাপারের সমস্ত কিছু অত্যন্ত গোপন করিয়াছে । নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী 
বা স্থলবাহিনী, প্রত্যেকটি বিভাগ সম্পর্কেই জাপান অতি সতর্ক__বিদেশীরা 
যাহাতে টের না পায়, তেমন সযতর ব্যবস্থা অন্স্থত হইয়াছে। তথাপি যতটুকু 
সঠিক তথ্য জানা গিয়াছে, তাহা হইতে বলা যায় যে, অন্তান্ত খিগ্ভার মত 
জাপান এই বিদ্যাটিও বিদেশীদের, বিশেষভাবে ইউরোপ হইতে শিখিয়াছে। 
১৯১১ সালে প্রথম সামরিক বিমান চালনা আরম্ত হয়। ফ্রান্স হইতে দুইজন 
জাপানী অফিলার বিমাঁন বিদ্যা শিখিয়া আসেন এবং শ্বদেশে উহ্থার প্রবর্তন 
করেন। ১৯১৯ সালে একটি ফরাসী মিলিটারী এভিয়েশন মিশন টোকিওতে 
যান এবং এই ফরাসী মিশনই জাপানী সৈম্যবিতাগীয় বিমান সাতিস 
(&োগগয 81 ৪০7)০9) প্রতিষ্ঠীয় সাহায্য করেন। পরের বৎসর নৌ- 
বিভাগীয় বিমান সাতিস খোলা হয় এবং ১৯২১ সালে একটি বৃটিশ এ্যয়ার 
মিশন জাপানে যাইয়া নৌবিভাগীয় বিমানবাহিনীর পুর্নগঠনে সাহায্য করেন। 
সৈম্যবিভাগ ও নৌবিভাগ উভয়েই পাচ বৎসরের প্র্যানে বিমানবহর বৃদ্ধির 
পরিকল্পনা করেন। তখন প্রথম স্তরের বিমান ছিল মাত্র ১৯০০ খানা এবং 
ইহার মধ্যে প্রায় ১ হাজারই ছিল নৌবিভাগীয়। এইগুলি মধ্যে আবার শত 
করা ৪০ ভাগ ছিল জাহাজবাহিত (81011) 0০:19) এবং বাঁকিগুলি তীরবর্তী 
খাটিতে অবস্থিত। জাপানের দাবী এই যে, জাহাজবাহিত বিমান শক্তিতে 
তাহার স্থান বৃটেন ও আমেরিকার পরেই, কিন্তু তাহার যথার্থ বিমানশক্তি সে 
প্রকাশ করে নাই। জাপানী বিমান-সৈন্তেরা উৎ্রষ্ট বলিয়াই বিশেষজ্ঞের 
ধারণা। নিয়মশৃঙ্খলা থুব কঠোর এবং নৈতিক শক্তিও উন্নত। তবে, তাহাদের 
এই বিযানবিদ্যা সাধারণতঃ পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা সীমাবদ্ধ । সম্প্রীতি কয়েকটি 
নৃতন বিমান বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । নৌবিভাগীয় ও সৈন্যবিভাগীয় 
জঙ্গী-বিমানগুলি সাধারণত: এক ইঞ্জিনযুক্ত, ১৫ হাজার ফুট উর্দে উহাদের 
চরম গতিবেগ ঘণ্টায় ২৭০ হইতে ৩০* মাইল পর্যযস্ত। জঙ্গীগুলির অধি- 
কাংশতেই চারটি কামান আছে, কোন কোনটিতে ছুইটি মেসিনগান ও ছুইাটি 


আক্রমণ পর্ব ৫৩ 


কামান, আবার কতকগুলি বা ৪টি মেসিনগান বুক্ত। সম্ভবত: কতকগুলি 
পুরাণো ধরণের জঙ্গী বিমানও আছে, যেগুলি ২টি মেপিনগানুক্ত এবং 
যাহাদের গতি ঘণ্টায় ২৫০ হইতে ২৬০ মাইল। 


জাপানী বিমানগুলির কোন নিজম্ব মৌলিকত্ব নাই, বিদেশী বিমানের 
অন্ুকরণেই এগুলি তৈয়ার হইয়াছে । তবে, অন্থকরণের পটুতার জন্য তাহাদের 
তৈয়ারি বিমানগুলি এ জাতীয় কোন বিদেশীয় বিমানের শ্রেণীভূক্ত করা 
যাষ না। দূরত্বের পাল্লায় 0:80£6), ভারবহনে (1989) ও গতিবেগ (৪199৫) 
ইত্যাদিতে জাপ বিমানের যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। গোড়ার দিকে তাহারা 
বুটিশ ও ফরাসী বিমান ইঞ্জিনীয়ারগণ কর্তৃক প্রভাবাস্বিত হইয়াছিল। কিন্ত 
৯৯০০ ও ৯৯৩৫ সালের মধ্যে জাপান জান্ম্নাণীর কাছ হইতে বোমারু বিমান 
তৈয়ারির প্রেরণ! পায়। “মিৎস্থবিসি টি ৯৬, নামে সুপরিচিত জাপ বোমারু 
(তীর ও নৌরক্ষী ) জার্মানীর বিখ্যাত 'ুস্কাস 4৮৬, শ্রেণীর বোমারুর অস্থকরণে 
তৈয়ারি। ইহার পর জাপ বিমানবহরে আমেরিকার প্রভাবও পড়িয়াছে। 
ফলে নানা ধরণের বিমান তৈয়ার হইয়াছে । ভারী বোমারর মধ্যে 
নৌবিভাগীয় 'মিৎস্থুবিসি টি ৯৬, এর পরেই সৈন্ত বিভাগীয় “মিৎস্থুবিসি টি ৯৭ 
উল্লেখযোগ্য। এইগুলি ছুই ইঙ্জিনযুক্ত, গড়ে ২ হাজার পাউওড ওজনের বোম 
এইগুলি বহন করিতে পারে এবং ইহাদের পাল্লা (780৪) ১১০০ মাইল 
পধ্যনস্ত। হান্কা বোমারুগ্তলির গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫০-২৬০ মাইল এবং 
সেগুলি ৮০০ হইতে ১০০ পর্যন্ত পাউও্ড বোমা বহন করিতে পারে। 

জাপানী বোমার ও জঙ্গী-বিমানের স্কোয়াড্রনগুলিতে সাধারণত: ১০টি 
করিয়া বিমান থাকে । পর্য্যবেক্ষণকারী স্কোয়াড়নগুলিতে থাকে ৯টি করিয়া । 
বিমানবাহী জাহাজ ছাড়া ৫টি সীপ্লেনবাহী জাহাজও জাপানের আছে। সৈন্ঠ 
বিভাগের ৬টি এবং নৌবিভাগের ১টি বিমান বিগ্ভালয় আছে। কিন্ব এই 
৭টি স্কুল হইতে বৎসরে ৭০০এর বেশী পাইলট তৈয়ার হয় না। ১৯৩৯ 
সালের সেপ্টে্বর মাসে সৈম্ভবিভাগ ও নৌবিভাগের বিমানবাহিনীতে মোট 
৩৩ হাজার লোক ছিল। ইহার মধ্যে ৩ হাঙ্জার ছিল সৈন্তবিভাগীয় বিমানের 
পাইলট এবং ২ হাজার ১ শত নৌবিভাগীর বিমানের পাইলট । * 

যুদ্ধারভ্তের সময় জাপানের মোট বিমীনশক্তি কত ছিল, তাহা জানা যায় 
নাই। বিলাতী পত্রিকাগুলির অশ্থমান জাপানের মোট ৩ হাজার বিমান 
রঃ চি গুণ, 85525, লঙগুন, ২৭-১২-৪১। ] 
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আছে। কিন্তু জাপানী সুত্রে ৫ হাজারের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। * মোট 
কথা জাপানের বিমানশক্তি উপেক্ষনীয় নহে। বিশাল প্রশান্ত মহাসমুদ্রের 
বিভিন্ন দ্বীপে, উপদ্বীপে ও ধাটিতে সে যেভাবে বিমান অভিযান চালাইয়াছে, 
তাহাতে উহার পটুতা, নিয়মশৃঙ্খলা ও ব্যাপকতা যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। 
বুটিশ নৌবহরের প্রিন্স অব. ওয়েলস ও “রিপালসের উপর জাপানী 
বৈমানিকদের আক্রমণ (৪০০ মাইল দূর হইতে) ও লক্ষ্যতেদ প্রেসিডেন্ট 
রুজভেল্টের পর্যন্ত প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। 


7৭ শী 


স্থলপথের আক্রমণ 
১৪ই ডিসেম্বর, '৪১। 
থাইল্যাণ্ড যেখানে একান্ত দক্ষিণবন্তী ব্রহ্ধদেশের সঙ্গে মিশিয়াছে, জাপ 
সৈন্তেরা সেই সীমানা ভেদ করিয়৷ ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট এলাকায় উপস্থিত 
হইয়াছে । ওদিকে হংকং বন্দরেও তাহারা ব্যাপক আক্রমণ সুর করিয়াছে। 
জলপথ অতিক্রম করিয়া স্থলপথের এই আক্রমণের গুরুত্ব বুঝিবার আগে, 
জাপানী সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। কেন না, কেবল 
নৌধুদ্ধেই নহে, স্থলযুদ্ধেও যে জাপানীদের পটুতা আছে এবং প্রায় অর্ধ 
শতাব্দী ধরিয়া তাহারা যে কেবল বিএ লইয়াই আছে, একথাও মনে 
রাখা উচিত। 
উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা! ইউরোপীয় কুটনীতিবিণ্‌ বিসমার্কের নেতৃত্বে 
জাশ্দীনী প্রক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রপে ইউরোপে প্রভৃত প্রতাৰ বিস্তার 
করিয়াছিল। ১৮৬৪ থুষ্টান্সে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ও ১৮৭০ খুষ্টাবে ফ্রান্সের 
€ প্যারিসের এঁতিহাসিক পতন--তন্‌ যলটুকের অধিনায়কত্বে) বিরুদ্ধে 
জয়লাতের দ্বারা জান্মাণীর খ্যাতি এশিয়াখণ্ড অবধি ছড়াইয়া পড়িল। 
জাঁপানও ইহা' দ্বারা অনুপ্রাণিত হইল। ১৮৭২ খুষ্টাবে জাপানে প্রথম সৈন্য- 
বাহিনীর ও সামরিক শক্তির তিতি পন করা হয় এবং সেই সময সময় [ই জাপানী 








*. ম্যাক্স ভার্ার তাহার 40:98 011808159+ ুপ্তকে বলিয়াছেন যে, ১৯৪১-৪২? সলের 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপান মোট তিন হাজার বিমান নিয়োগ করিক়াছিল। যদি ইহা! 
সত্য হইয়া থাকে, তবে জাপানের মোট বিমানশক্তি নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশী। 
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অফিসারেরা বিদেশে, বিশেষভাবে জান্দ্াণীতে গিয়া প্রশিয়ান সমর বিদ্যায় 
শিক্ষালাভ করেন। নবগঠিত জাপ সৈন্ঠদল ২২ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করে। 
তারপর ১৮৯৪ খুষ্টাবন্দে চীনের বিরুদ্ধে খণ্ডযুদ্ধে জয়লাত করিয়া কিছুকালের 
জন্ট কোরিয়া দখল করিয়া লয়। ১৯০৪ খুষ্টা্দে বিখ্যাত রুশ-জাপান যুদ্ধ, 
তখন হইতে জাপানী সৈম্রা অধিকাংশ সময়েই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। ১৯৩১ 
সালে মাঞ্চুরিয়া এবং ১৯৩৭ সাল হইতে চীন-জাপান যুদ্ধ। মাঝখানে বিগত 
মহাযুদ্ধেও জাপান কিছুটা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এভাবে জাপান সম্পূর্ণরূপে 
সামরিক মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া 
পড়িল। 

যে কোন দেশের জনশক্তিই সৈম্তশক্তির বাহন। অর্থাৎ জনসংখ্যার 
উপরেই সৈশ্ঠসংখ্য। ও 'সৈন্তদলের গঠন নির্ভর করে। চীনের জাপ অধিকৃত 
অঞ্চলগুলি বাদ দিলে জাপানী সাআাজ্যের মোট লোকসংখ্যা হইবে ১০ কোটি 
৩০ লক্ষ, ইহার মধ্যে ৭ কোটির উপর খাস জাপানী দ্বীপেই বাস। জাপানের 
আয়তন ৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮ শত বর্গ মাইল এবং জাপ অধিকৃত কোরিয়া, 
ফরমোজা ও দক্ষিণ শাখালিনের মোট আয়তন ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬ শত 
বর্গ মাইল। ইহা! ছাডা চীনে জাপ তাবেদার মাঞ্চুকুয়ো ও নানকিং গবর্ণ- 
মেন্টের অধীন বিরাট এলাকাও জাপানের করতলগত। জাপানের বর্তমান 
সৈন্যসংখ্যা ৫০ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান ।* 





* অবগত এই সংখ্যাটা! প্রামাণিক কিন! বলা শক্ত । সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহ] প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ৫ বৎসকের চীন যুদ্ধে জাপানের ১* লক্ষ সৈশ্য নষ্ট হইয়াছে এবং আরও ১* লক্ষ 
সৈন্য সেখানে যুদ্ধরত বলিয়া প্রকাশ । 


এই প্রসঙ্গে মাকিণ যুজবাষ্ট্র ও বুটেনেরও অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়1 যাইতে পায়ে । 
কারণ, জাপানের আসল সংগ্রাম ইহাদের বিরদ্ধে । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র :-_ অধিকৃত স্বানসমূহ 
ধরিয়! মা্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৩৭৩৮ ৩৯৫ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্য। ১৩ কোটী, নিয়মিত 
ফেডারেল সৈন্য বাহিনীতে ১১৭৮**+ সৈন্য রহিয়াছে। রিজার্ভ সৈনাদল আছে ১লক্ষ ১৫ 
হাজার। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ষ্টেটের স্যাশন্যাল গার্ডস (যাহার | যুদ্ধের সময় মাকিণ যুক্তরাষ্্রীয় 
সৈশ্যবাহিনীর অন্ততুক্ত হইয়। প্রধান সেনাপতিরূপী প্রেসিডেপ্টের পরিচালনাধীনে আসে ) 
ইত্যাদি ধরিলে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা দীড়াইবে ১ লক্ষ | গত 
মহাযুদ্ধের সময় সমর বিভাগের জন্য ২ কোটি ৪* লক্ষ লোক রেনেপ্ীভুক্ত হইয়াছিল এবং 
৪* লক্ষ ৫৭ হাজার সৈল্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। 

বুটেন £-_সেনাবাহিনী ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ১৯৩৯ সালের 
৬ই সেপেন্বর সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশ একত্রিত কর! হয়। ১৮ হইতে ৪১ বৎসর বয়ন্ব- 
“দিগকে বাধ্যতামূলক ভাবে সামরিক কার্যে নিয়োগ করা হয়। ১৯৪* সালের আগষ্ট বাসের 
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আগেকার ইতিহাস সন্ধানে দেখা যায় যে, ১৮৭২ সাল হইতে 
জাপানে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বৃত্তির প্রবর্তন করা হয় এবং গত ৭০ 
বৎসর ধরিয়া সেই নীতিই অন্ধস্থত হইয়। আসিতেছে । ইহার ফলে, 
্যাণ্ডিং আম্মি বা নিয়মিত সৈন্দল বৃহৎ হইবার কথা। কিন্ত যথেষ্ট বাছাই 
করিয়া সৈন্য গৃহীত হয় বলিয়া উহার সংখ্যা বেশী নহে। মাকিণ সমর 
বিভাগের লেঃ কর্ণেল পল ডব্লিউ টমসন বলিতেছেন যে, সাধারণতঃ ছুই 
বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবৃত্তি গ্রহণের জন্য লোক গৃহীত হইয়া 
থাকে। কিন্ত ডাক্তারি পরীক্ষার দ্বারা খুব কড়াকডি ভাবে দৈহিক ও মানসিক 
ইত্যাদি যোগ্যতার সন্ধান করা হইয়া থাকে । সাধারণতঃ ৬ শ্রেণীতে ভাগ 
করিয়া যোগ্যতার পরীক্ষা হইয়া থাকে । যেমন, ১৯৩৬ সালের হিসাবে 
দেখা যায় যে, মোট প্রায় ৬ লক্ষ ৩০ হাজার ঘুবককে সৈন্যবৃত্তি গ্রহণের জন্য 
ডাকা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বোধ হয় ১ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশী 
চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হয় নাই। সমরবৃত্তির উপধুক্ত গুণাগুণের এভাবে 
কঠোর পরীক্ষা হইয়া থাকে । সাধারণতঃ ১৭ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক লোককে 
মিলিটারি সাতিসের যোগ্য বলিয়া মনে করা হয় । তবে, শান্তির সময়ে সমরবৃত্তি 
শিক্ষার জন্য ২০ বৎসর বয়সের যুবকদিগকে ডাকা হয়। এভাবে যে নিয়মিত 
সৈন্ভদল গড়িয়া উঠে, তাহারা ছাভাও নান! প্রকারের রিজার্ভ সৈন্য আছে । 
প্রতি বৎসর অন্ততঃ দেড লক্ষ করিয়া যুবক মিলিটারী ট্রেণিংয়ের জন্ 
গৃহীত হইলে মোট শিক্ষিত সৈন্টের সংখ্যা কয়েক বৎসরে কত ফড়ায়, তাহা 
সহজেই অনুমেয় । 

১৯৩৬ সালের হিসাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সৈন্যদলে শিক্ষার্থী 
জাপ যুবকের গড়পরতা দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৩২ ইঞ্চি, ওজন ১১৭ পাউণ্ড (বা প্রায় 
১মণ ১৮ সের)। সকলেরই অন্ততঃ স্কুলের শিক্ষা আছে, অশিক্ষিতের 
সংখ্যা অতি নগণ্য । বৃত্তি হিসাবে ভাগ করিলে দেখা যায় যে, শতকরা ৩১ 
জন চাঁধী, ৩০ জন কারখানার শ্রথিক, ১৫ জন ব্যবসায়-বাণিজ্যের কর্মচারী, ৫ 
জন শ্রিক্ষক ও সাহিত্যিক, সাধারণ শ্রমিক ৪ জন ও অন্যান্য শতকরা ১৫! 
জন। অর্থাৎ অধিকাংশই চাষী ও শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত। 





মধ্যে ২* হইতে ৩৬ বৎসর বয়সের ৪* লক্ষের অধিক লোককে রেজেস্রীভুক্ত করা হয়। তখন» 
মোট সৈশ্ঠ সংখ্য! ছিল ১৫ লক্ষ । ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের ২ লক্ষ সৈন্য এবং বিভিন্ন ডোমিনিয়নের 
মোট কয়েক লক্ষ সৈস্তও ধর! যাইতে পারে ।-_খু্ান্তরঃ ৮-১২-৪১। 


আক্রমণ পর্ব ৫৭ 


গত মহাবুদ্ধে জাপানের প্রায় ২০ ডিভিসন বা মোট ৪ লক্ষ সৈন্য ছিল। 
১৯২৩ সালের প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে উহা হাস' পাইয়া যায় এবং ৯৯৩১ 
সালে মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধের সময় উহা! আৰার ৩ লক্ষ ৭৫ হাজারে দাড়ায়। লেঃ 
কর্ণেল টমসনের মতে জাপানী সৈন্যসংখ্যা নির্দেশ করা কঠিন। তবে 
মিঃ চাচ্চিলের বক্তৃতা ও “লগুন টাইমসের হিসাব ইত্যাদি একত্র করিলে 
ডিভিসন হিসাবে জাপানী সৈন্য সংখ্য। দাড়াইবে ১৫ লক্ষ, কিন্বা ৭০ হইতে 
৮০টি পদাতিক ডিভিসন। নিয়মিত পুরাপুরি যাল্ত্িক ডিভিসন নাই, তবে ১৫টি 
ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট আছে এবং উহ্বার প্রত্যেকটিতে ১৫০খানা ট্যাঙ্ক রহিয়াছে । 
অর্থাৎ সাজোয়! সৈন্যশক্তি (80000079 56:908%) ৫ হইতে ৬ ডিভিসন 
হইবে। মোটকথা সর্বস্ুদ্ধ ২৫ লক্ষ জাপ সৈন্য রণক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে। 
'লগুন টাইমসের” মতে এগুলির মধ্যে ৩০ ডিভিসন মাঞ্চকুয়ো-সাইবেরিয়া 
সীমান্ত অঞ্চলে, ২০ ডভিভিপন চীনে এবং ২৫ ডিভিসন বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে নিয়োজিত |* 

জাপানী যুবকদিগকে যেমন বাছাই করিয়া সৈন্তদলে নেওয়া হইয়া থাকে, 
ত্মেনই যাহাতে তাহারা উৎকষ্ট যোদ্ধারূপে গড়িয়া উঠে, সেদিকেও সতর্ক 
দৃষ্টি রাখা হয়। জাপানীরা সম্রাট ও দেশের প্রতি অত্যন্ত তক্ত, এই তক্তি 
যেমন অবিচলিত, তেমনই অন্ধ । এ কারণে যোদ্ধা হিসাবে জাপ সৈন্যের! 
অত্যন্ত গৌড় ও দুদ্ধর্ষ, হারিলে হারিকিরি করিবে, কিন্ত সহজে ধরা দিবে না। 
তাহারা কঠোর পরিশ্রমী, দৈহিক সহনশীলতা তাহাদের অপরিসীম, 
ভাবপ্রবণতায় তাহার! অদ্বিতীয়, স্থুতরাং মরিয়া হইয়) যৃদ্ধ চালাইবার পক্ষে 
এশিয়ায় তাহাদের জুড়ি নাই । 

রণধর্শ্দের কতকগুলি নীতিবাক্য জাপানীদের মনে রাখিতে হয়। বিশেষ- 
ভাবে ৫টি নীতিবাঁক্য ও তাহার ব্যাখ্যা! ম্মরণীয়। যথা--(১) আনুগত্য বৰ 
1০581 প্রাথমিক কর্তব্যের অন্তর্গত (মনে রাখিও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও তাহার 





*. গুণজ্গ [৩ 08০ ০5 58৮৪৪--তিনজন মাফিণ মিলিটারি অফিসার লিখিত 
এবং ১৯৪২ সালে আমেরিকায় প্রকাশিত। এই হিসাবে দেখা যায় ২৫ লক্ষ গৈম্য জাপানের 
বাহিরে, তাহা হইলে খাস জাপানে আরও ২৫ লক্ষ অন্যান করিলে মোট সংখ্যা ৫* লক্ষ 
হওয়া অসম্ভব নহে। 

+ লেঃ কর্ণেল টমসন ইহাদিগকে 6:5০010% বা "অসাধারণ' বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। 


৫৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


বল রক্ষা সশস্ত্র শক্তির উপর নির্ভর করে। আর মনে রাখিও কর্তব্য 
পাষাণের চেয়েও ভারী এবং মৃত্যু পাখীর পালকের চেয়েও হান্কা)! (২) 
আচরণের শৃঙ্খল! বা 1:001196 মানিতে হইবে (নিক্সপদস্থদের মনে 
রাখা দরকার যে, উচ্চপদস্থদের হুকুম স্বয়ং সম্রাটের দেওয়া হুকুমের মতই 
পালনীয় )। (৩) বীধ্যবন্তা বা ₹৪1087+এর গুণ উপলব্ধি করিতে হইবে (কোন 
নিরুষ্ট শক্রকেও দ্বণা করিবে না এবং উৎকষ্টতরকেও কখনও ভয় করিবে না। 
কিন্তু আপন কর্তব্য করিয়া যাইবে )। (8) বিশ্বস্ততা ও সততার বা 
91901010958 2120 11817590850959 এর মৃল্যও বুঝিতে হইবে। কথা দিয়! 
কথ! রাখার অর্থ বিশ্বস্ততা এবং কর্তব্য পালন করার অর্থ সততা )। (৬) সহজ 
জীবনযাত্রা বা 810011016 অনুসরণ করিতে হইবে। (যদি অনাড়ম্বর ও 
সহজ জীবনযাত্রা তোমার লক্ষ্য না হয়, তবে, তুমি নিবিতধর্, বিলাসী ও 
অমিতব্যয়ী হইয়! পডিবে )1* 

এই সমস্ত নীতি ও নির্দেশ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ, সন্দেহ নাই। কিন্তু জাপ 
সৈন্যের শিক্ষা কেবল পুঁথির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে । হাতে কলমে যে শিক্ষা 
তাহারা লাভ করিয়া থাকে, উহার সঙ্গে বুক্ত হয় শাস্তির সময়ের দীর্ঘ ও 
কঠোর. মহ্ডাঁ। ১৯৩৪-৩৫ সালে একজন মাকিণ অফিসার উত্তরচীনে 
জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে ৬ মাস ছিলেন। তিনি ১২ দিনের মহডার যে বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, জাপসৈন্যদিগকে অমানুষিক পরিশ্রম 
করিতে হয়। কোনপ্রকার বিশ্রাম না করিয়া ও না ঘুমাইয়া একাদিক্রমে 
দীর্ঘকাল মার্চ করিতে হইয়াছিল। একদিন ৩৭ মাইল মার্চ করিতে হইয়াছে, 
ছুইবার সৈন্যেরা তিন দিন ও ছুই রাজি না ঘৃমাইয়া ক্রমাগত চলিয়াছে। 
মহড়ার শেষ চারিদিন অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়াছিল। ভোর রাত্রি ৫টার সময় 
রওনা হইয়া পরদিন বেলা ১০টা পর্য্যন্ত মার্চ করিতে হইয়াছে । এই সময় 
তাহারা একাদিক্রমে ৫৬ মাইল মার্চ করিয়াছিলেন এই প্রকার অদ্ভুত 





*. গুণ [06 80 &005 0521708, 

+ নিঃসনোছে বিশেষজ্ঞ মতের বিচারে এত দীর্ঘ মার্চ অত্যন্ত বিন্ময়কর। একটি, 
প্রামাণিক গ্রন্থে দেখ! যায়-_“পুর! এক ডিভিসন সৈশ্ক একটি মাত্র সড়ক ধরিয়া ঘণ্টায় ৫ 
-যাইলের বেশী মাচ্ট করিতে পারে না এবং সারা দিনে ১৫ মাইল মার্চ করিলেই যতধে্ট মনে 


আক্রমণ পর্ব ৫৯ 


সহনশীলতা ও পরিশ্রমে জাপ সৈন্যদিগকে অভ্যস্ত করানো হয়। আহারও 
তাহাদের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও স্বল্প। ইউরো-মাফিণ সৈন্যেরা ভাবিতেই 
পারে না যে, এত কম খাগ্ঠে তাহাদের ক্ষুত্নিবৃত্তি হয় কিরূপে এবং লড়াইও বা 
করে কি প্রকারে ? এই বইয়ের পরবর্তী অংশে জাপ স্থলসৈন্যদের এই সমস্ত 
বৈশিষ্ট্যের ফলাফল পাওয়া যাইবে | 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ হংকং ও পেনাংয়ের পতন 
টি ১ 
হংকং অবরোধ 

১৫ই ডিসেম্বর ,৪১। 

জাপানীরা আক্রমণের নুর হইতেই প্রায় সমস্ত মাফিণ ও বৃটিশ খাটিগুলির 
উপর আঘাত হানিতেছিল। ১৫ই তারিখ হইতে বিখ্যাত হংকং বন্দরে 
অবরোধ যুদ্ধ আরম্ত হয়। অতফিত আক্রমণে সমুদ্রপথে আধিপত্য লাভ 
করিয়া এবং শ্রে্ঠতর বিমানশক্তি ও সৈম্যশক্তি প্রয়োগ করিয়া জাপানীরা 
গোড়া হইতেই গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। মিব্রপক্ষের সহিত যাহাতে সংবাদ 
আদান প্রদান না চলিতে পারে, এজন্য ১১ই তারিখ তাহারা হংকং ও ওয়া- 
শিংটনের তারের সংযোগ (০9019 1109 ) নষ্ট কবিয়া দেয় । যোগাযোগ নষ্ট 
করিতে পারা রণকৌশলের একটা বড় লক্ষ্য; সুতরাং প্রারস্ভেই তাহারা এই 
কাজটি করিয়া রাখিল। হংকংকে কেবল তাহারা সমুদ্রপথেই অবরোধ করে 
নাই, স্থলভাগ দিয়াও তাহারা ঝেষ্টনী স্থষ্টি করিল। ১৯৩৮ সালে চীনের হাত 
হইতে এক দুদর্য ও কৌশলপূর্ণ সংগ্রামের দ্বারা জাপানীরা ক্যাণ্টন দখল 
করিয়া লইয়াছিল। তখন হংকং বন্দর দিয়! ক্যাপ্টনে চীনাদের জন্য বিদেশ 
হইতে (বিশেষভাবে বুটেন হইতে ) সাহায্য যাইত। এই সাহায্যের পথ 
ছিন্ন হইল ক্যান্টন দখলের দ্বারা । এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রটি জাপানীদের হস্তগত 





কর] উচিত। ১৫ হইতে ২* মাইল মার্চকে দীর্ঘ মাচ্চ বলা যাইতে পারে এবং ২* মাইলের 
বেশীযাচ্চ করার অর্থ জোরপূর্বক মার্চ করানো ।” £ 
[09 06158909 ০1 ভা০:- জেনারেল হ্যামূলি রচিত। 





৬০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


হইলে তবিষ্যতে হংকং যে বিপন্ন হইবে, সেই ধারণা পূর্ববাহেই করা উচিত 
ছিল। কারণ জাপানীদের হংকং আক্রমণে দেখা যাইতেছে যে, তাহারা 
ক্যান্টন হইতে অগ্রসর হইতেছে । কোয়াংটান প্রদেশের ইহা! রাজধানী; 
ইহার পরেই কৌনুনের এলাকা আরম্ভ। জাপানীরা ক্যান্টনের পথ ধরিয়া 
কৌলুনে পৌছিয়াছে এবং ইহা দখল করিয়াছে। ক্যান্টন হইতে ইহার দৃরত্ব 
মাত্র দুই মাইল। অতএব অবস্থা স্বভাবতঃই গুরুতর হইবে । হংকংয়ের 
পশ্চাৎদিক দিয়া এই অভিযান ব্যাহত করিবার জন্ট চীনাবাহিনী ক্যান্টনে ও 
কৌনুনে জাপানের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু সেই আক্রমণ বার্থ 
হইয়াছে । কৌশল হিসাবে ইহা ভালোই ছিল। কারণ, ইহা দ্বারা হংকংয়ের 
উপর চাপ হাস পাইত। এক্ষণে ভোরবেলা হইতে অবরোধকারী জাপ 
সেনাদল ও হংকংয়ের আত্মরক্ষাকারীদের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলিতেছে । 
জাপানীরা নৌবহর ও বিমানবহর হইতে গোলা ও বোযাবর্ষণ করিতেছে ।, 
ইহা ছাড়া কৌলুনের পিছনে পাহাড়ের উপর কামান বসাইয়া হংকংয়ের উপর 
অগ্রিবৃষ্টি করিতেছে । জনৈক সংবাদদাতা বলিতেছেন-- 
» যদিও জাপানীরা প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইতেছে, তথাপি হংকং- 
বাসীর। জান্ীণ আক্রমণের সময় লগ্ুনবাসীদের অনুরূপ প্রতিরোধ 
চালাইতেছে। হংকংয়ের সম্বখস্থ ৩০ বর্গমাইল জাপানীরা অধিকার করিয়াছে 
বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সত্য। বুটিশেরা ব্যবহার 
উপযোগী সমস্ত জিনিষপত্রই ধ্বংস করিয়াছে। স্কটল্যাও্, কানাডা, ভারতবর্ষ 
ও ইংলগ্ডের সৈন্তগণ হংকংয়ের ছুই সহত্র স্বেচ্ছাসৈন্তের সহযোগিতায় হংকং 
রক্ষা করিতেছে । মনে হইতেছে, প্রধান স্থল অঞ্চল হইতে হয়তো সৈন্য 
অপসারণ করিতে হইবে এবং শেষ পর্যন্ত দ্বীপটিকে রক্ষা করা হইবে। দ্বীপ- 
রক্ষা কার্ধ্য দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্রতর হইবে ॥ 
০ রগ ক ক 

পরবর্তী তারিখগুলিতে দেখা যায় যে, চীনাবাহিনী ক্যাণ্টন-হাসঙ্কৌ রেল- 
পথের ধার দিয়া কৌলুন দখলকারী জাপানী সৈন্যদের পার্শ ও পশ্চাৎদেশ 
আক্রমণ করিয়াছে । আর জাপ গোলন্দাজবাহিনী হংকংয়ের সমগ্র বন্দরের 
উপর গোলাবর্ষণ সুরু করিয়াছে । এই চীনাবাহিনীর সহিত জাপানীদের 
কয়েকদিন ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু চীনারা জাপানীদের ক্ষতি সাধন 
করিলেও জয়লাত করিতে পারে নাই।******* 


হংকং ও পেনাংয়ের পতন ৬১ 


এইভাবে আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হইয়া! হংকং কতকাল আত্মরক্ষা করিতে 
পারিবে ? ফাহারা দীর্ঘ অবরোধের কথা ভাবিতেছেন, তাহারা বোধহয় 
বিশুদ্ধ সমরনীতির দিক দিয়া বিচার করিতেছেন না, করিতেছেন আত্মসাস্্না 
লাতের জন্য । হংকংয়ের উপর আক্রমণ অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে । যদি 
কোন সমুদ্রতীরস্থ বন্দর নৌপথ দিয়া আক্রান্ত, বিব্রত ও অবরুদ্ধ হয়, তবে দীর্ঘ- 
কাল উহার পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন। নৌখাটি ও নৌ-বন্দর সাধারণতঃ 
সমুদ্রপথের আক্রমণ ও আত্মরক্ষার এবং যোগাযোগ রক্ষার জন্য স্থাপিত হইয়া 
থাকে। কিন্তু শক্রর আক্রমণে যদি সেই সমুদ্রপথ বিপন্ন, বেষ্টিত ও যোগাযোগ 
ছিন্ন হইয়া! যায়, তাহা হইলে একমাত্র দুর্দশ্রেণীর আড়ালে থাকিয়া আত্মরক্ষা 
করিতে হয় এবং একান্তরূপে নির্ভর করিতে হয় নিজেদের পূর্বাহ্ন সংগৃহীত 
রসদ, পানীয়, গোলাগুলী এবং অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্তের উপর। কিন্তু হংকংয়ে 
দীর্ঘ অবরোধের উপযোগী এতগুলি আবশ্কীয় দ্রব্য ও সৈশ্ঠের ব্যবস্থা আছে 
কিনা, সন্দেহজনক | সযুদ্রপথের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় এই পথ 
দিয়া কোন নৃতন সৈন্য, অন্্, রসদ ইত্যাদি আনা সম্ভব নহে। এমন কি 
একমাত্র বেতারযন্ত্র ছাড়া সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা পধ্যন্ত নষ্ট করিয়! 
দেওয়া হুইয়াছে। যদি নৌপথেব পর স্থলপথের সংযোগও অব্যাহত থাঁকিত, 
তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ আশা করা যাইত। কিন্তু সেই সম্ভাবনাও নষ্ট 
হইয়াছে। কারণ জাপানীরা কৌলুন ও ক্যান্টন দখল করিয়া সেই পথ 
অবরুদ্ধ করিয়াছে । এভাবে বহিজগতের সহিত সহিত সংযোগ হারাইয়া 
হংকং দীর্ঘ অবরোধ ঘুদ্ধ চালাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ 
জাপানীরা বিছ্যুৎগতিতে জল, স্থল ও আকাশ পথ ধরিয়া আক্রমণ চালা ইয়াছে 
এবং ক্ষুদ্র হংকং দ্বীপের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ত করিয়াছে। হংকংয়ের 
গভর্ণর অবশ্তই সাহসী ও দৃঢ়চেতা পুরুষের মত এই বিপজ্জনক অবস্থায়ও শেষ 
পর্য্যন্ত লড়িবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার এই ঘোষণাহযায়ী 
'হংকংয়ের সংগ্রাম ইতিহাসের প্রশংসা লাভ করিবে, কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত সামরিক 
জরলাত হইবে কিনা, তাহা নিশ্চয়ই সংশয়াচ্ছন্ন। 


৬২ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 
(২) 


উত্তর মালয়ে 
১৬ই ডিজেম্বর +8১। 


হংকং বন্দর ও নৌ-ধাটির বিপদ যখন ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন নিষ্ন 
ব্রদ্মে জাপ সৈন্তের প্রবেশ ও উত্তর মালয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে । নিয় ব্রহ্মের 
শেষ প্রান্ত লেজের মত সমুদ্রে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং উহা! মালয় দ্বীপপুঞ্জের 
সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই পুচ্ছের শেবতাগে ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট এবং এই 
ভিক্টোরিয়া পয়েন্টের ভিতর দিয়াই কিছু জাপ সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে । 
প্রকৃতপক্ষে উত্তর মালয়ের যে অংশে এক্ষণে ভারতীয় সৈন্ঠবাহিনীর সহিত 
জাপানীদের যুদ্ধ চলিতেছে, ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট হইতে উহার নিরবচ্ছিন্ন স্থল- 
পথের যোগ রহিয়াছে । এই সমগ্র অংশটাই মানচিত্রে দীর্ঘ লম্বমান সুতার 
মত দেখা যাইতেছে । মালয় উপদ্বীপ *০০ মাইল দীর্ঘ, সন্কীর্ণতম অংশে ইহা 
মাত্র ৩০ মাইল চওডা ও বিস্তৃততম অংশে ১৮০ মাইল। ক্রা যোজক হইতে 
ইহা সিঙ্গাপুরে গিয়া শেষ হইয়াছে এবং ক্রার উপর হইতে দক্ষিণ প্রান্তিক 
ব্ন্মের আরম্ভ হইয়াছে। মালয় উপদ্বীপ অরণ্যের জন্য বিখ্যাত। বনু 
রোমাঞ্চকর আরণ্যক চিত্রের উপাদান মালয়, বোণিও ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ 
করিয়! সিনেমা-বিলাসীদের মনোরঞ্জন করা হইয়াছে । নান! শ্রেণীর বিচিত্র 
জন্ত জানোয়ার এই দেশের গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা। নদীগুলি কুমীরে ভন্তি। 
তীরভূমির অধিকাংশই জলাভূমি মাত্র। ইহা ছাড়া মালয়ের শিরপাড়া 
অরণ্যবহুল গিরিশ্রেণীতে নিবদ্ধ। এই সমস্ত পাহাড়ের অনেক শৃঙ্গ আছে 
এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ ৭ হাজার ফুট। নিয় ব্রন্মের টেনাসারিম বিভাগ, 
যেখানে জাপানী বোমারুর আক্রমণ ঘটিয়াছে, সেখানে টিনের কারখানা 
আছে। এই বিভাগ সালুইন, থাটন, আমহাষ্ট, টাতয় ও মাগুরি জেলা 
লইয়া গঠিত। জেলাগুলি সমস্তই অরণ্যে ও পাহাড়ে আচ্ছন্ন । নদীর 
মধ্যে সালুইন প্রধান। সালুইন জেলার পাহাড়গুলির শৃঙ্গ ১ হাজার 
হইতে ৩ হাজার ফুট, থাটনে পাহাড় কিছু কম এবং উহাদের শূঙ্গগুলি 
৩০০ হইতে ১ হাজার ফুট উচু মাত্র। টাতয় জিলাও অনুরূপ, কিন্ত 
টাভয় অত্যধিক গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে সীমান্তবর্তী পাহাড়ের 
উচ্চতা আড়াই হাজার ফুট। মাগুরি জেল! ব্রদ্দের শেষ প্রান্ত। 
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ইহার পুর্বে ও দক্ষিণে শ্তামদেশ ও শ্তাম উপসাগর এবং পশ্চিমে 
বঙ্গোপসাগর । ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টের যেখানে ইহা শেষ হইয়াছে সেখানে 
ইহা সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়াছে। এখানে কিংস্‌ সেলোয়, এলফিনষ্টোন, 
ডোমেল, ক্যাম্পবেল প্রভৃতি কতকগুলি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলি 
বিমান ও নৌখাটির পক্ষে সহায়ক এবং ব্রহ্গদেশ রক্ষার পক্ষে এই 
দ্বীপগুলি কাজে লাগিবে। নিম্ন ব্রঙ্গ বা উত্তর মালয় কোনটাই বড় 
রকমের ঘুদ্ধের উপযোগী নহে, কারণ এই দেশগুলি জঙ্গল ও পাহাড়ে আচ্ছন্ন 
এবং রাস্তাঘাট কম ও সঙ্কীর্ণ। তথাপি সংবাদে প্রকাশ, জাপানী সৈশ্র! 
অত্যন্ত দূঢচতার সহিত প্রাকৃতিক বিদ্বকে অস্বীকার করিতেছে এবং জঙ্গলে ও 
কুমীর পরিপূর্ণ নদীতে ছুঃসাহসের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছে। দীর্ঘকাল দক্ষিণ 
চীনে সংগ্রাম করিয়৷ জাপানী সৈম্তরা এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে 
অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে। 

কিন্তু এই সমস্ত দেশেরই ভাগ্যস্থত্র জডিত সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের সহিত। 
হংকংকে অবরোধ করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হইতেছে । হংকংয়ের 
পতন হইলে সিঙ্গাপুর হইতে বুটিশ নৌবহরের দক্ষিণ চীন-সমুদ্রে অভিযান 
চালানো অত্যন্ত কঠিন হইবে এবং সিঙ্গাপুর অঞ্চল হয়তো! বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িবে । হংকংয়ের ঘুদ্ধে চীনারা যথেষ্ট সাহায্য করিতে পাঁরিত। যদি 
তাহারা ক্যাণ্টন হইতে পশ্চাৎ ও পার্খদেশ সাফল্যের সহিত আক্রমণ করিতে 
পারিত, তাহা হইলে হংকং রক্ষা অনেক বেশী সহজ হইত। আক্রান্ত স্থান- 
গুলিকে জাপান যেমন পরম্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছেঃ 
তেমনই জাপানী রণনীতির আর একটা বড় উদ্দেশ্ত হইতেছে মাফিণ ও বুটিশ 
নৌবহরের মধ্যে সংযোগ রক্ষার পথ বিচ্ছিন্ন করা । এই কারণেই তাহার! 
ফিলিপাইন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মাকিণ দ্বীপে দ্রুত আক্রমণ 
চালাইতেছে। আর একটি গুরুতর প্রশ্ন এই যে, এই সংগ্রাম কেবল নৌবহর 
ও স্থলসৈম্তের উপর নির্ভরশীল নহে । বিমানবাহিনী ও বিমানবহরের 
কার্য্যকারিতা এই যুদ্ধে অত্যন্ত বেশী। বিমানশক্তিতে যাহারা শ্রেষ্ঠ 
হইবে, তাহার! যেমন নৌবহরকে ঘায়েল করিতে পারিবে, তেমনই 
প্রতিপক্ষের সমস্ত প্রকার সামরিক লক্ষ্য নষ্ট করিতে পারিবে । কিন্ধ 
মালয়ের যুদ্ধে বুটিশ পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যক বিমানের অভাব ঘটিয়াছে। 
প্রচুর সংখ্যক বিমান না আসা পর্যাস্ত মালয় হইতে জাপানীদিগকে 


৬৪ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


বিতাড়ন কার্য্যতঃ অসম্ভব। হয়তো শেষ পর্যন্ত মালয় ছাড়িয়! সিঙ্গাপুরে 
পশ্চাদপসরণ ঘটিতে পারে। 
সাধারণতঃ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া কোন শক্রদেশে সৈন্ঘদলের অবতরণ 
অত্যন্ত বিপজ্জনক | এজন্য প্রথমেই দরকার সমুদ্রের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। 
এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রয়োজন প্রতিপক্ষের নৌবহর ধ্বংস বা 
অকেজো করা কিছ্বা উহা পৌছিবার আগেই সেনাদলকে সমুদ্র পার করা। 
রণপপ্ডিতগণ আরও বলেন যে, জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর মধ্যে পরিপূর্ণ 
ংযোগ প্রতিষ্ঠা না হইলে এই প্রকার অভিযানে আক্রমণকারীর পক্ষে সাফল্য 
অর্জন প্রায় অসস্ভব। কিন্তু মালয়ে জাপ সৈন্তেরা ইতিমধ্যেই বহু স্থানে 
অবতরণ করিয়াছে এবং তীব্র আক্রমণ চালাইয়াছে। এই আক্রমণের ব্যাপারে 
তাহারা! যথেষ্ট কৌশল খাটাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বন্থ স্থানে একই সময়ে 
সৈন্যদলের অবতরণ প্ররুতপক্ষে একটা খাগ্পা মাত্র। কারণ, নির্দিষ্ট কোন্‌ স্থানে 
আক্রমণকারী তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহা বুঝা যায় না। ফলে, 
একই সময়ে অনেকগুলি স্থান রক্ষা করিতে গিয়া আত্মরক্ষাকারীদলের শক্তি 
বিচ্ছিন্ন হয় এবং ছড়াইয়| পড়ে । আক্রমণকারী ঠিক এমন স্থুযোগেরই অপেক্ষা 
করে এবং আত্মরক্ষাকারীর সর্বাপেক্ষা! ছুর্বধল স্থানে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া 
তাহাকে ঘায়েল করিবাব চেষ্টা করে। উত্তর মালয়ের জাপবাহিনী সম্ভবতঃ 
এই কৌশলই অবলঙ্কন করিয়াছে । এজন্যই তাহারা একই সময়ে বহু স্থানে 
অবতরণ করিয়া একটিমাত্র কেন্দ্রে সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। 
ইহার ফলে কেডার বুদ্ধ অন্ততঃ স্থানীয়ভাবে বিপদ ঘটাইতে পারে । দক্ষিণ 
ব্রহ্গের যেখানে প্রথম আক্রমণ ঘটিয়াছে, সেখান হইতে সমগ্র ব্রহ্ষদেশ বিপন্ন 
করা যাইবে না। কারণ, এখান হইতে কেবল রেঙ্গুণেরই দূরত্ব ৫ শত মাইল। 
ভৌগোলিক অন্ুবিধার জন্ত কোন বড় রকমের অভিযান এই অঞ্চলে 
চালানো কঠিন । 
জাপবাহিনী স্বভাবতঃই স্বজাতগব্বী, দুঃসাহসী ও বেপরোয়া! । এই দিক 
দিয়! জান্ম্মাণ সৈন্যদের সহিত তাহাদের কিছু সাদৃপ্ত আছে। যেকোন বিদ্ন 
অতিক্রমণের জন্য তাহারা আত্মবলি দিতে বা বেপরোয়! আক্রমণ করিতে 
পারে। মালয়ে সেই লক্ষণ দেখা যাইতেছে। উত্তর মালয়ের কোটাবারুর 
বিমান খাটি তাহারা ইতিমধ্যে দখল করিয়াছে এবং বর্তমানে কেডায়' 
'প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে । প্রাকৃতিক বিদ্বের জন্য এখানে আত্মরক্ষাকারীদের 
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আড়াল লইবার এবং অতফিত পাল্টা-আক্রমণ চালাইবার অনেক সুবিধা 
আছে। কিন্তু জঙ্গল ও পাহাড়ের জন্য বিমান আক্রমণে ও গোলাবর্ধণে উভয় 
পক্ষেরই অস্থবিধা। গঠীর জঙ্গলের আড়ালে লক্ষ্যবস্তর সন্ধান পাওয়া যেমন 
কঠিন, তেমনই প্রতিপক্ষের উপর ঠিকমত বোমানিক্ষেপ অস্থুবিধাজনক | 
তথাপি যুদ্ধ অত্যন্ত তীব্র হইতেছে এবং ভারতীয় সৈন্যরা অত্যন্ত বীরত্বের 
সহিত লড়িতেছে। পেনাংয়ে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ চলিতেছে এবং কেডা রক্ষাকারী: 
ভারতীয় সৈন্যদের উপর এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের একজনও 
পিছু হিতে বা আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে না, শেষ পথ্যন্ত বুদ্ধ চালাইতে 
হুইবে। সেনাপতির এই আদেশের দ্বারা রণক্ষেত্রের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর 
বলিয়া মনে হইতেছে । ভবিষ্যৎ সঙ্কটজনক ! 


--৩-_ 
বিমান, আরও বিমান! 


১৭ই ডিসেম্বর, ”৪১। 
মালয় রক্ষাকারী সাত্রাজাবাহিনী দৃ়তাব সহিত লড়িয়াও জাপবাহিনীকে 
প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। কেডা অঞ্চল হইতে সাম্রাজ্যবাহিনী 
কিছু পশ্চাতে হটিয়া আপিয়াছে, ব্রঙ্গের দক্ষিণপ্রান্ত ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট 
হইতেও বুটিশবাহিনী হটিয়া আসিয়াছে । জাপানীরা মাঁলয়ের উত্তর-পশ্চিম 
(বঙ্গোপসাগরের দিকে) অংশে ক্রমাগত চাপ দিতেছে এবং সাত্রাজ্যবাহিনীর 
প্রথম আত্মরক্ষার ব্যৃহ ভেদ করিয়াছে । মালয়ের উত্তর-পূর্ব দিকেও যুদ্ধ 
চলিতেছে । 'রিয়টার বলিতেছেন যে, জাপানীর] ভিক্টোরিয়া! পয়েণ্টে প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহারা মালরকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছে। যদি মালয় বিচ্ছিন্ন 
হয়, তবে ব্রহ্গদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে বিমান পথের যোগাযোগ নষ্ট হইবে। 
সিঙ্গাপুর ও রেস্ুণের বিমান পথের বে যোগাযোগ আছে, মালয় উপদ্বীপে উহার 
ঘাটি রহিয়াছে । সেই খাটিগুলি জাপানীদের হাতে পড়িলে বিমানগুলিকে 
'রেস্কুণ হইতে খোলা সমুদ্রের উপর দিয়! সিঙ্গাপুরে যাইতে হইবে । কিন্ত 
মায়ের তীর হইতে তেমন অবস্থায় জাপানী বিমান নিশ্চয়ই বাধা দিবে। 
স্থতরাং মালয়ের যুদ্ধ সিঙ্গাপুরের পক্ষেও বিপজ্জনক । 
৫ 


৬৬ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


মালয়রক্ষাকারীগণ আর্তনাদ করিয়া বলিতেছেন যে, তাহাদের আর 
সমস্তই ঠিক আছে, কিন্তু বিমান চাই এবং আরও বিমান চাই! যদি বিমান 
ন| পাওয়া যায়, তবে জাপানীদের মালয় হইতে হটানে৷ যাইবে না, সোজা 
সিঙ্গাপুরের দিকে পালাইতে হইতে পারে। অতি সরল এবং স্পষ্ট উক্তি! 
ইহার উত্তরে ব্রহ্মদেশ, মালয় ও ভারতবর্ষের সমরকর্ভাদিগকে জিজ্ঞাসা করা 
যাইতে পারে যে, তাহারা এতদিন ধরিয়া কি দিবানিদ্রা দিতেছিলেন ? 
মালয়, সিঙ্গাপুব এবং গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খাটিগুলি যে সুরক্ষিত, একথা 
অজস্রবার ঘোষণ! করা হইয়াছিল। জাপান যে আক্রমণ করিবে, তাহাও 
গত ৬ মাস ধরিয়া প্রচারিত হইতেছিল। তথাপি উপধুক্ত বিমানের অভাবে 
যুদ্ধের ৭ দিনের মধ্যেই বুটিশ নৌবহরের শ্রেষ্ঠতম ছুই বুদ্ধজাহাজ ধ্বংস হইল, 


মালয় ও বরহ্মদেশের দুই অংশে পশ্চাতে হুটিতে হইল এবং আরও বিমান চাই 
বলিয়া আর্তনাদ করিতে হইল! 
এই অবস্থার যে উদ্ভব হইতে পারে, তাহা আশঙ্কা করিয়াই ভারতবর্ষের 


শ্রমশিল্পের মালিকগণ এবং আত্মব্রক্ষায় উৎসাহী ব্যক্তিগণ যুদ্ধের গোড়া হইতেই 
এই দেশে মোটর-শিল্প ও বিমান-শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্ প্রচুর 
আন্দোলন ও আবেদন করিয়া আসিয়াছেন। যদি বুটিশ কর্তীরা সেই আবেদনে 
সাড়! দিয়া কাঁরখানাগুলি প্রতিষ্ঠা করিতেন, তাহ! হইলে মালয়ের জঙ্গলে 
আজ জাপ বোমারু বিমানের মার খাইতে হইত না। আজিকার দিনে 
রণনীতির এই তথ্য আর অজ্ঞাত নাই যে, বর্তমান ইজ-মাঁফিণ-জাপ সংহাম 
কেবল নৌবহর ও স্থলবাহিনীর উপরেই নির্ভরশীল নহে, উহা! একাস্তরূপে 
বিমানবহরের সহিত জড়িত। ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪১:এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
যাস্ত্িক যুদ্ধের ভয়াবহ অভিযান চলিয়াছে, কিন্তু বুটিশ সমরযন্ত্রের শিখিল গ্রন্থি 
যেন কিছুতেই দৃঢ় হইতে চাহিতেছে না । নরওয়ের যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীর 
পরাজয় ঘটিল উপযুক্ত বিমানশক্তির সাহায্য ও সহযোগিতার অভাবে ।, 
বৃটিশ নৌবহর তীরের দিকে অগ্রসর হইতে বাধা পাইল এবং বৃটিশ স্থল- 
সৈস্ভেরা জাম্মীণ বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণে যুদ্ধক্ষেত্রে দাড়াইতে পারিল না। 
ইহার আগে পোল্যাণ্ডের রণক্ষেত্রে বীর পোলিশ বাহিনীর পর!জয় ঘটিল 
বিমানশক্তির দ্রুত ক্ষয়ের জন্ত। তারপর বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ফ্রান্স, দ্র ও 
বলকান ইত্যাদির যুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে। ক্রীটের যুদ্ধে বৃটিশ নৌবহর পিছু হটিল 
জান্মীণ বোমারুর রূঢ় আক্রমণের জন্য এবং আলেকজেন্দরিয়া বন্দর হইতে 


ংকং ও পেনাংয়ের পতন ৬৭ 


বুটিশ বিমানের ক্রীট পর্যন্ত গমনে ব্যর্থতার জন্য । লিবিয়ায় ইতালীর বিরুদ্ধে 
বুটিশ অভিযাঁনের সাফল্য ঘটিয়াছিল নৌবহর ও বিমীনবহরের পারস্পরিক 
সহযোগিতার জন্য। ইহা ছাডা অসংখ্য জাহাজ ডুবির ব্যাপারে এবং 
ইতালীর টবেন্টো বন্দরে ও মাটাপনের শৌঘুদ্ধে বার বার ধিমানবহরের 
শ্রেষ্টতা প্রমাণিত হইয়াছে । বিমানবাহিত বোমা, টর্পেডো ও মাইন আজ 
শৌবহরকে পশ্চাতে ফেলিয়াছে। এত অসংখ্য এ্রতিহাসিক ঘটনার পরেও 
ভারতবর্ষের একান্ত পূর্ব-দক্ষিণ দ্বারে বিমান শক্তির ছুর্বপতার কথা শুন! 


যাইতেছে। 
আজ জাপানী নৌবহর ও বিমানবহর একজ্রে হংকং, মালয়, ফিলিপাইন ও 


বুটিশ বোণিও দ্বীপকে বিপন্ন করিয়াছে । সংবাদে দেখা যাইতেছে, 
ঘ্য81)80959  101099 1871090 ৪৮-- অর্থাৎ জাপ-সৈন্যেরা অমুক স্থানে 
“অবতরণ করিয়াছে । এই “অবতরণ' শব্দটা লক্ষ্য করিবার মত। ইহার 
পশ্চাতে রণনীতির একটা বড় ইঙ্গিত লুকানো আছে। কারণ ইহা দ্বারা 
প্রমাণ হইতেছে যে, জাপ নৌবহর উপযুক্ত বিমানবহরের সহায়তায় 
তীরের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বিদীর্ণ করিয়া কিন্বা অতিক্রম করিয়া 
সৈন্যদল নামাইতে পারিতেছে। এই অবস্থাটা আক্রমণকারীর শক্তি ও 
আত্মবক্ষাকারীর দুর্বলতার পরিচায়ক । জেনারেল স্তার এডমণ্ড আয়রণ 
সাইড, খিনি "কিছুকাল আগেও বুটিশ ইম্পিরিয়েল জেনারেল ষ্টাফ বা 
সামাজিক সেনানীমগ্ডলীর বডকর্তা ছিলেন, তাহার মতামত এখানে 
উদ্ধত করা যাইতেছে । বিদেশে সমুদ্রপারের অভিযান সম্পর্কে তিনি 
বলিতেছেন, 
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ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ এই যে, 'সমুদপারবর্তী কোন শক্রর দেশে সৈন্য 
অবতরণের মত এমন কঠিন ও বিপজ্জনক কাঁজ আর কিছু নাই। আত্মরক্ষাঁকারী 
সমুদ্রতীর হইতে বিমান ও অন্যান্য শক্তির সাহায্যে আক্রমণকারীকে গোড়া! 
হইতেই এক প্রকাণ্ড যুদ্ধের ফ্যাসাদে না ফেলিয়া! কিছুতেই অবতরণ করিতে 
দিবে না। এই অবস্থায় আক্রমণকারীকে নৌশক্তি, বিমাঁনশক্তি ও স্থলশক্তির 
মধ্যে সম্পূর্ণ সামন্রস্ত ঘটাইতে হইবে এবং পৃর্নাহ্ছে স্ুনিপুণ সজ্ঘব্্ধতার দ্বারা 
অত্যন্ত নিখুত আয়োজন করিতে হইবে । বিমাঁনবহর, নৌবহর ও স্থলবাহিনীর 
মধ্যে যদি এই প্রকার নিগৃ'ত সংযোগ সাধিত না হয়, কিন্বা সেই বিষয়ে সন্দেহ 
থাকে, তবে এই ধরণের অভিযাঁন বিষবৎ ত্যাগ করিতে হইবে ।” বুটিশ 
রণপত্তিতের এই অভিমতের বিচারে আজ জাপানীদেব মালয়ে, বেণিওতে ও 
ফিলিপাইন ইত্যাদিতে অবতরণ কি আক্রমণকারার শক্তি ও আত্মরক্ষাকারীর 
দুর্বলতার সুচনা করিতেছে না? জাপান দূর সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া এত সহজে 
অবতরণ করিতেছে কিরূপে? ১৯৯৪ সালেও ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে আরও 
“কামান চাই”, “গোলা চাই” এই চিৎকার শুনা গিয়াছিল। আজ ১৯৪৯ 
সালেও মালয়ের জঙ্গলে সেই একই কাহিনী শুনিতেছি। 


--৪- 
হংকং ও পেনাংয়ের বিপদ 
২০শে ডিসেম্বর ৪১। 
ইঙ্গ-জাপ-মাকিণ ঘুদ্ধের অবস্থা ক্রমশ: জটিল হইয়া, উঠিতেছে। মালয়ের 
উত্তরে ও ব্রহ্গের দক্ষিণ প্রান্তে ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট দখলের পর জাপবাহিনী 
ক্রমশঃ মালয়ের পশ্চিম তীর ধরিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে। 
মালয়ের পশ্চিম তীর ভারত মহাগরের দিকে। এখানকার ওয়েলেসলী ' 
প্রদেশ জাপানীদের দখলে আসিয়াছে। ইহার পার্বর্তী কেডা অঞ্চলে 
ইতিপূর্ব্বেই জাপানী ও সাত্রাজ্যবাহিনীর, মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিন্ত 
সাম্রাজ্যবাহিনী ক্রমশ£ই পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইয়াছিল। ওয়েলেসলী দখন্ব 
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হওয়ার ফলে পেনাং বন্দর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যালয়ের অন্যন্তর ভাগ হইতে 
পেনাং পর্য)স্ত কয়েক মাইল জলপথের ব্যবধান আছে। পোজ, সম্মুখের দিকে 
আক্রমণ করিয়া জাপ সৈশ্ঘরা এই জলপথ অতিক্রম পূর্ব্বক পেনাং দখল করিতে 
পারে কিন্বা পেনাংকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পশ্চাতে রাখিয়া তাহারা আরও দক্ষিণ 
অভিমুখে অভিযান করিতে পারে। পেনাং জাপানীদের দখলে গেলে মালয়ের 
অবস্থা যে অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল 
তাহাই নহে, পেনাং একটি উৎকৃষ্ট বন্দর হওয়ায় জাপানীর' সিঙ্গাপুরের আগেই 
ভারত মহাসাগরের দিকে একটি খাটি পাইবে। সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে জাপানীরা 
শ্তাম উপসাগরে কিছু নৌ-আবিপত্য বিস্তার করিয়াছে । কারণ, তাহারা যে 
ভাবে গ্রামে ও মালয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে শ্তাম উপসাগরের উপর 
জাপানী নৌ-বহরের আধিপত্য ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদি কাধ্যতঃ 
ইহাই ঘটিয়। থাকে, তাহা হইলে শ্তাম উপসাগর দিয়া আরও প্রচুর সৈম্ত ও 
অস্ত্র এবং বিমানবহর পেনাংয়ে আমদানী করিয়া তাহারা একদিকে সিঙ্গাপুর 
এবং অন্ঠ'দকে ভারত মহাপাগরের কিছু দূর পর্য্যন্ত আক্রমণ চালাইতে পারে। 
এমন কি) তাহারা পেনাং হইতে নুমাত্রা দ্বীপের উপর অভিযাণ চালাইবারও 
সুবিধা পাইতে পারে। কারণ, পেনাং হইতে স্মাত্রার (উত্তরাংশ) দুরত্ব বিমান- 
পথে দুইশত মাইলের বেশী হইবে না। জাপানের আশু লক্ষ্য হইতেছে 
সিঙ্গাপুকে অন্ান্ত সমস্ত খাটি হইতে বিচ্ছিন্ন ও ঝে্টন করিয়া ঘায়েল করা। 
এজন্য তাহারা প্রায় একই সময়ে হংকণ ফিলিপাইন, বোণিও ও মালয় উপদ্ধীপ 
আক্রমণ করিয়াছে । ইন্দোচীন ও শ্তাম ইতিপূর্কেই তাহাদের কবলে গিয়াছে। 
এক্ষণে দক্ষিণ পার্থে বোণিও ও বাম পার্থে মালয়ের উপর চাপ দিয়া এবং 
বোণিও ও মালয় হইতে স্থুমাত্রার উপর আক্রমণ করিয়া সিঙ্গাপুরকে ঘিরিতে 
চাহিতেছে। যদি এই ঝেষ্টননীতি সফল হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সিঙ্গা- 
পুরের অবস্থা উদ্বেগজনক হইবে। 


হংকংয়ের সংবাদ আদৌ আশাপ্রদ নহে। কয়েকদিন ধরিয়া! সেখানে 
প্রচণ্ড সংগ্রাম ও গোলাবর্ণের পর জাপানীরা হংকংয়ে প্রচুর সৈন্ত নামা- 
ইয়াছে। 'ভোমেই এজেন্সি'র সংবাদে প্রকাশ, জাপ সৈন্যগণ হংকংয়ের বৃটিশ 
আত্মরক্ষাবাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতেছে। ১২ ঘণ্টাকাঁল অবিরাম 
গোলাবর্ষণের পর কতকগুলি জাপ সৈন্য “বোটে? করিয়া! প্রতিপক্ষের অজ্ঞাত- 
সারে কৌলুন ও হংকংয়ের মধ্যবর্তী প্রণালী অতিক্রম করে। তাহারা নৌকা- 
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গুলি হইতে সমুদ্র তীরে লাফাইয়া পড়ে। বুটিশ সৈন্যগণ প্রবলভাবে বাধা 
দেয় এবং ২০ মিনিটকাল হাতাহাতি ঘুদ্ধর পর কয়েকটি ঘাটি দখল করে এবং 
সঙ্কেতে জানায় যে, অবতরণকার্ধ্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে । এইভাবে সৈন্য 
অবতরণ অত্যন্ত সঙ্কটের হুচনা! করিতেছে । কারণ, তীরতূমির আত্মরক্ষার 
ব্যবস্থা ছূর্ধল না হইলে বা ভাঙ্গিয়া না পডিলে জাহাজ বা বিমানযোগে অথবা 
নৌকাযোগে সৈন্য অবতরণ করানো যায় না। জাপানীরা যখনপ্রচুর সৈন্য 
নামাইতে সমর্থ হইয়াছে, তখন হংকংয়ের নৌদুর্গ ও নৌথাটি কতক্ষণ আত্মরক্ষা 
করিতে পারিবে ইহাই বিবেচনার প্রশ্ন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিষাঁর নৌবিশীরদগণ 
সিঙ্গাপুরের ভাগ্যকে সর্বদাই হংকংয়ের সহিত একত্র করিয়া দেখিয়াছেন। 
কারণ, সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার পক্ষে হংকং অগ্রবন্তী খাটির মত। হংকং 
ও পিঙ্গাপুরের নৌ-যোগাযোগ অব্যাহত থাকিলে জাপানের পক্ষে 
অগ্রসর হুইয়া আসা কঠিন। কিন্তু হংকংয়ের পতন হইলে নৌধুদ্ধের 
খাস এলাকা সিঙ্গাপুরের চারিদিকেই সীমাবদ্ধ হইবে । অপর দিকে পশ্চাৎ 
হইতে মালয় দিয়! জাপানীরা অগ্রপর হইতেছে। পেনাংয়ের অবস্থাও 
শোচনীয়। যদিও ইহার কোন বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে ন', তথাপি 
উহ্থা যে শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইবে, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে ।* 


-:৫-- 


গ্রাণ্ষ্টাটজি'র সন্ধানে 
২৪শে ডিসেম্বর '৪১। 


110 0180. ৪. 9280৫. 90:869৫5--এক মহারণনৈতিক পরিকল্পনার 
সন্ধানে মিঃ চাচ্চিল ও মিঃ রজভেন্ট অকন্মাৎ ওয়াশিংটনে সম্মিলিত হইয়াছেন 
(২২শে ডিসেম্বর )। মিঃ চাচ্চিলের সঙ্গে গিয়াছেন লর্ড বীভারক্রক এবং জল, 
স্কল ও বিমানবাহিনীর প্রধান প্রধান সামরিক পুরুবগণ, লগ্নস্থিত 
মাফিণ রাজদূত এবং ইংলগ্ডের আরও অনেক বাছাই করা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 
স্বয়ং মিঃ চাচ্চিল ও বৃটেনের বড় বড পদস্থ ব্যক্তির এভাবে আমেরিক। 
গমন সমগ্র অবস্থার অত্যন্ত গুরুত্ব সুচনা করিতেছে । গত মহা- 





* প্রকৃতপক্ষে ২*শে তারিখেই পেনাংয়ের পতন সংবাদ আসে। সাভ্রাজ্য-বাহিনী এই 
ধাটি ত্যাগ করিয়! পশ্চাতে হটিয়াছে। 
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যুদ্ধের তুলনায় এবারের অবস্থা নানাদিক দিয়া অধিকতর উদ্বেগজনক 
সেবার বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীকে বার বার ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকায় 
ছুটিতে হয় নাই, কিন্তু এবার যাইতে হইতেছে। সেবার যুদ্ধ যে কায়দায় 
ও যে ধরণে চলিয়াছিল, এবার তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। একমাত্র 
রাশিয়! ছাডা প্রার সম্পূর্ণ ইউরোপ হিটলারের কবলে, অন্যদিকে ইঙ্গ- 
মাকিণ নৌশক্তির প্রবল প্রতিদন্দী জাপান অতি অকম্মাৎ ব্যাপক আক্রমণ 
চালাইয়া প্রভৃত সাফল্য অর্জন করির়াছে। সিঙ্গাপুর আজ বিপন্ন এবং এই 
সিঙ্গাপুব রক্ষা না পাইলে ব্রঙ্মদেশ, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যাও, 
অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ ইত্যাদি গঠীরতর সঙ্কটে পড়িবে এবং ওদিকে প্রশান্ত 
- মহাসযুদ্রে মাকিণ নৌবহর ও দ্বীপপুঞ্ধ অকেজো হইযা যাইবে | কি ভাবে এই 
সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া যাঁয়, জাপানী আক্রমণের অগ্রগতিকে ঠেকাইবার 
উপায় কি, ইহাই আজ মিত্রশক্তির সমস্তা | এই সমন্তা এত জরুরী যে, জাপানী 
বুদ্ধের দুই সপ্তাহের মধ্যেই মিঃ চাচ্চিলকে ছুটিতে হইল আমেরিকায়। 

বর্তমান ইঙ্গ-মাফিণ সংগ্রামে জাপানের প্রথম রণনৈতিক লক্ষ্য হইতেছে 
বৃটিশ নৌবহর ও যাকিণ নৌবহরের মধ্যে বিচ্ছেদে ঘটানো । অর্থাৎ 
এই ছুই নৌবহর যেন কোন কেন্দ্রে সম্মিলিত হইতে কিম্বা পরস্পরের 
নিরাপদ খাটি হইতে সংযোগ স্থাপন করিয়া জাপানকে বাধা দিতে না পারে। 
এই জন্ত জাপানের দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতেছে ইঙ্গ-মাকিণ-ওলন্দাজের নৌ 
ও বিমান খাটিগুলি, যথা- হাওয়াই, ওয়েক, ফিলিপাইন, হংকং, বোিও, 
মালয়, স্ুমাত্রা ও শেষ পর্যন্ত সিলাপুব দখল করা এবং এই সিঙ্গাপুর দখলের 
জন্য জাপানীদের তৃতীয় লক্ষ্য হইতেছে সিঙ্গাপুরকে দুই পার্শ্ব (1৪0) ও 
সম্মুখ ভাগের (101) হাটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নৌ, বিমান ও স্থলপথের 
সাহায্যে ঘিরিয়া ধরা ও এই ভাবে ঘায়েল করা। এই রণনীতি 
কাজে খাটাইতে গিয়াই জাপান নৌবহর, বিমানবহৃর ও স্থলবাহিনীকে 
একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গড়িয়া তুলিয়া এবং সমস্ত আয়োগ্রন 
পূর্বান্ছে চতুরের মত পাকা করিয়া অতি অকস্মাৎ ব্যাপক ও প্রচণ্ড আক্রমণ 
চালাইয়াছে। যুদ্ধের ছুই সপ্তাহের মধোই সাংহাই, গুয়াম্‌, মালয়ের উত্তরা- 
ধ্চল ও ব্রদ্ধের দক্ষিণপ্রান্ত দখল হইয়াছে, হংকংয়ে তাহারা প্রবেশ করিয়াছে, 
ফিলিপাইনে প্রচুর জাহাজ, সৈন্ ও বিমানযোগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো 
হইয়াছে; বোধিও, হাওয়াই ও ওয়েক আক্রান্ত হইয়াছে এবং এই সমস্ত 
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দ্বীপের প্রত্যেকটিই আজ বিপন্ন। যদি শীঘ্ই এই স্থানগুলির পতন 
ঘটে, তাহা হইলে লিঙ্গাপুর রক্ষা পাইবে কি মঞ্ত্রে, ইহাই আজ মিত্রশক্তির 
সমরনীতিখ্দিদের নিকট দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়াছে । বুটেনের নৌবহর যে 
ভাবে ঘায়েল হইয়াছে এবং মাঞ্িণ দ্বীপসমূহ ও পার্ল হারবারের জাহাজগুলি 
যে ভাবে নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে প্রশ্ন ধাড়াইতেছে মাঁফিণ নৌবহব ও বিখান- 
বহর ৭।৮ হাজার মাইল বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অগ্রসর হইয়া 
আসিবে কি ভাবে? প্রশান্ মহাসমুদ্রের এই দূরত্বের পাল্লা : বর্তমান যুদ্ধের 
রণনীতির উপর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে। অথচ লক্ষ্য কবিবার বিনয় 
এই যে, বুটেন, আমেরিকা বা রাশিয়া একক ও পৃথকভাবে জাপানের তুলনায় 
আদৌ হীন নহে, বরং বহু দিক দিয়া জাপানের চেয়ে অনেক বেশীগুণ শক্তি 
ইহারা রাখে। কিন্তু প্রত্যেকেই আজ বিচিত্র সঙ্কটে বিব্রত । ছুই বৎসরের 
যুদ্ধে বুটেনের নৌবহর ও বিমানবহর এবং ট্যাঙ্ক প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, 
জান্্াণীর উৎপাতে মিশর দেশ পর্যন্ত রণক্ষেত্রের বিস্তার হ্ইয়াছে। 
আমেরিকা একদিকে অতলাস্তিক এবং আর একদিকে প্রশান্ত মহাসযুড্রের 
ব্যবধানে__হাজার হাজার মাইলের তফাৎ্। দুই মহাসাগরের উপযোগী 
নৌবহর তাহার রহিয়াছে ; কিন্তু এক মহাসমুদে জান্মানীর শৌধুদ্ধকে এডাইয়া 
বুটেনকে সাহায্য দানেব প্রশ্ন এবং আর এক মহাসমুদ্রে জাপানী আক্রমণে 
বিপন্ন বিভিন্ন দ্বীপের খাটিগুলিকে রক্ষা করিয়া অগ্রসব হুইবার প্রশ্ন। অপর 
পক্ষে রাশিয়া জান্্নাণীর সহিত সংগ্রামে বিব্রত এবং চীন ৪81৫ বৎসর ধরিয়া 
সংগ্রামের ফলে সমস্ত সহর ও সমুদ্রতীরবস্তী বন্দব হইতে বঞ্চিত। ওলন্দাজ় 
দ্বীপপুঞ্জের আপন গৃহ অর্থাৎ হল্যাণ্ড জানম্মাণীর অধিকারে । সুতরাং পূর্ব- 
ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের শক্তি কতটুকু তাহা বুঝিবার মত। “এ-বি-পি-ডি' 
শক্তিসমূহ যখন এই বিচিত্র অবস্থায় পড়িয়াছেন, তখন জাপান দৈম্বলে এবং 
অস্ত্র ও যন্ত্লে অধিকতর বলীয়ান হইয়া ঘৃদ্ধ চালাইতেছে। 

ওয়াশিংটনে যে সম্মেলন বঙ্গিয়াছে, তাহাতে এই সমস্ত জটিল প্রশ্ন উিত 
হইবে | কি তাবে বিশাল সমুদ্রের দুবত্থের ব্যবধান ঘুচানো যায়__বুটেন, 
আমে-রকা, রাশিয়া ও চীনের রণনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে কি ভাবে 
একটি কেন্দ্রে সংহত করা! যায়, কি ভাবেই বা সর্বগ্রাসী বুদ্ধের উপযোগী করিয়া 


*. রণনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির সম্মিলিত পরিকল্পনার আর এক নাম 'খ্াও 
ই্রাটিজি' বা মহারণনীতি। 
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সমস্ত দেশের শক্তিকে সংগঠিত করা যায়, ইহার বিচার চলিবে ওয়াশিংটনে । 
যুদ্ধ চলিতেছে সমস্ত পৃথিবীতে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে। এই বিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহের 
মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই চাচ্চিল-কুজভেপ্টের লক্ষ্য । বর্তমানে এই চারিটি 
দেশের রাজধানীতেই পরস্পরের মিলিটারী মিশন বা সামরিক প্রতিনিধি- 
মণ্ডলী রহিয়াছেন। তাহারা সেই দেশের হাইকমাণ্ডের সঙ্গে যোগসথত্র 
রাখিয়াছেন। কিন্ত এই যোগস্থত্র চলিতেছে সাধারণতঃ পরস্পরের সংবাদ 
আদান প্রদান ও সরবরাহ ব্যবস্থার সম্পর্কে। অর্থাৎ কোন রণনীতি ও বুদ্ধের 
নেতৃত্ব ও পরিচালন লইয়া নহে। কিন্তু জাপান ও জার্ম্াণীকে সম্পূর্ণরূপে 
বাধা দিতে হইলে এই গদাইলস্করি চালের যুদ্ধে চলিবে না, পরস্পরের নিকট 
হইতে বিচ্ছির হইয়া এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধে জয়লাভ করা যাইবে না। সুতরাং 
দরকার কোনও একটা 890:972০৪৮ 0০9০1] বা সর্ধোচ্চ সমর পরিষদ 
কিন্বা সম্মিলিত সেনানীমগ্ডল বা! 00176 95:90019 ৪6৪0৪ কিন্বা উক্যবদ্ধ 
সামরিক নেতৃত্ব বা 001091 ০00171800--এই ধরণের কোন একটা 
ব্যবস্থার। সেবাবের যুদ্ধ পৃথিবীতে ছডাইয়! পড়িয়াছিল জান্াণীর বিরুদ্ধে, 
কিন্তু এবারের সংগ্রাম পৃথিবীর সর্ধত্র মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে । সেবার /১11166 
0070100110 বা সম্মিলিত সামরিক নেতৃত্ব প্রধানত: গড়িয়া উঠিয়াছিল 
প্যারিসে_ইঙ্গ-ফরাসী সমর নেতাদের যিলনে। ইহার সঙ্গে পরে আমেরিকা 
যোগ দিয়াছিল। কিন্তু অবস্থা এবারের মত এত জটিল ছিল না। তথাপি 
বিভিন্ন শক্তির সমর নেতাদের সম্মিলিত নেতৃত্বে অনেক সময় বিভ্রাট দেখ 
দিয়াছিলএ প্রত্যেক সেনাপতি ও রাষ্ট্রন্তোই স্ব স্ব দেশের স্বার্থ আগে 
দেখিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকেই অপরের অপেক্ষা নিজকে বিজ্ঞ ও ধুরদ্ধর বলিয়া 
বিশ্বাস করেন। ফলে সেনাপতিদের মধ্যে বিরোধ দেখ! দেয় এবং রাষ্ট্রনেতা- 
গণও স্ব স্ব কূটনীতির চাপে পড়েন ।* ইহার ফল রণক্ষেত্রের উপর ভালো হয় 

* কমিটিও কনফারেন্স দিয়া যুদ্ধ চালাইবার বু ফ্যাসাদ আছে। বিশেষত; বিভিন্ন 
গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধির হ্বারা গোলমাল আরও বাড়িতে পারে। রাজ্নীতিজ্ঞ ও সমরনীতিজ্ঞের 
মধ্যেও ঝগড়! বাধিতে পারে । এই সম্পর্কে বিগত মহাযুদ্ধের বহু দৃষ্টান্ত আছে। সেবারের 
মহাযুদ্ধে মাকিণ সৈশ্যেরা যোগ দিলে পর, অবস্থা দাড়াইল এই :_0197792088 5/80660 
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না, বরং বুদ্ধ চালাইবাঁর পক্ষে বিল দেখা দেয়। যেমন, তর্কের খাতিরে বলা 
যাইতে পারে, আমেরিকা হয়তো ফিলিপাইন ও গুয়ামের উপর বেশী জোর 
দিবেন, বুটেন হয়তো সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন এবং চীন 
হয়তো চীন-ব্রহ্গ রাস্তা ও ইউনানের উপর জোর দিবেন এবং রাশিয়া হয়তো 
ব্লাডিভোষ্টক বন্দর ও মাঞ্চুকু-সোভিযেট সীমানার গুরুত্ব দেখাইবেন। ইহাতো 
গেল রণনী তির দিক হইতে স্থানের গুরুত্ব । ইহা ছাড়া অস্ত্রশস্ত্র, মাল-মশলা, 
সৈন্ঠ, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অন্তান্ত অজত্র রকমের প্রশ্ন আছে। গ্থুতরাং 
ব্যাপারটা আদৌ সহজ নহে। 


_--৬-_ 
হংকংয়ের পতন 

২৬শে ডিসেম্বর '৪১। 
এক সপ্তাহকাল (১৮ই হইতে ২৫শে ডিসেম্বর) অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া 
হংকং আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছে । াপানীরা যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল 
এবং যে প্রচুর সংখ্যক সৈম্ত তাহারা জাহাজযোগে নামাইতে পারিয়াছিল 
তাহাতেই বুঝা গিয়াছিল যে, হংকংয়ের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়'ছে। 
কানাডীয়, বুটিশ ও ভারতীয় সৈন্চেরা সংখ্যায় ও অস্ত্রলজ্জায় এত দুর্বল ছিল 
যে, তাহারা যে এই কয়দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট। 
তাহারা বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে, সন্দেহ নাই এবং আত্মরক্ষাকারী 
সৈন্েরা প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ চালাইয়াছিল। কিন্ত 
জাপানীদের প্রচণ্ড আক্রমণে, বিশেষতঃ সংখ্যায় ও অন্্শস্মে তাহার] অত্যধিক 
শক্তিমান হওয়ায় হংকংয়ের অবরোধ দীখকাল স্থায়ী হইল না। হংকং দ্বীপ 
এত ক্ষুদ্র যে, এখানে কোন বড় রকমের আক্রমণ হইলে আত্মরক্ষাকারীদের 
বশ্যত1 শ্বীকার ছাড়া উপায় ছিল না। যে ভাবে উহাকে অবরোধ করা 
হইয়াছিল এবং কৌলুনের চীনা এলাকার দিক হইতৈ যে ভাবে প্রচণ্ড কামান 
দাগানো হি তাহাতে হংকং হি অনিবাধ্য বিপদ ছিল। জাপানীরা 


7০5৪ 6০985: ০৪ হিরা গা 19980208 7 006 8688070৪ 10101) 861169109. 
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তিন বার উহার আত্মসমর্পণ দাবী করে এবং তিনবারই উহা প্রত্যাখ্যাত হয়। 
কিন্তু গুরুতর বিপদ দেখা দিল পানীয় জলের প্রশ্নে । হংকংয়ের জল সরবরাহ 
নির্ভর করে পাহাড়ের উপর স্থাপিত জলাধারগুলির উপর | শক্র বিমানের 
আক্রমণ হইতে জলাধাবগুলি রক্ষা করিবার মত বিমানব্যবস্থা ছিল না। 
সুতরাং প্রধান জলাধারগুলি শীঘ্রই জাপানীদের হস্তগত হয়। গোলাবর্ষণের 
ফলে জলের পাইপসমূহ ধ্বংস হইয়া যায়। পূর্ত বিভাগ জল সরবরাহের 
ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু শক্রসৈন্য পুনঃ পুনঃ পাইপগুলি 
তাঙ্গিয়া ফেলে। ২২শে ডিসেম্বর জাপানীরা হংকংয়ের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে 
সৈন্ নামায়, প্রতিরোধ ব্যথ হয় এবং আত্মরক্ষাকারী সৈন্লেরা তিন দলে বিচ্ছিন্ন 
হুইয়! খায়। খাগ্ত1গারও জাপানীদের হাতে পডে। এই সমস্ত অপরিসীম 
বাধাবিপত্তির মধ্যে গবর্ণর স্তার মাক ইয়ং সামরিক নেতা ও সৈম্যদের সহ্‌- 
যোগীতায় শেষ পর্যন্ত দুঢতাব সহিত আয্মবক্ষার লড়াই চালাইফ়াছিলেন। 
কিন্তু নৌ ও স্থল বাহিনীর অধিনায়কগণ তাহাকে জানান যে, আর প্রতিরোধ 
চালান সম্ভব নয়।* অতঃপর কৌলুনের একটি হোটেলে বসিয়া জাপ সামরিক 
ও নৌ-কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনার পর স্তার মার্ক ইয়ং ধিনা অর্ডে 
আত্মসমর্পণ করেন। 

ভারত মহাসাগরে পেনাং ও দক্ষিণ চীন সমুদ্রে হংকং জাপানীদের দখলে 
গেল। এই দুই নৌখাটিই ছুই সমুের পক্ষে প্রয়োজনীয় । কিন্তু পেনাংয়ের 
চেয়ে হংকংয়ের মূল্য অনেক বেশী। হংকং বন্দর ও নৌধাটি হিসাবে উৎকষ্ঠতর, 
খাম জাপানের দিক হইতে নিকটতর এবং সিঙ্গাপুর রক্ষার পক্ষে অধিকতর 
গুরুত্পূর্ণ। হংকং শক্রর হাতে যাওয়ায় মিঙ্গাপুর হইতে বুটিশ নৌ-বহরের 





* হংকং ছুর্গে বোধ হয় ৮ হাজারের বেশী সৈম্তা ছিল না। অপরপক্ষে জাপানীরা পুরা ২ 
ডিভিসন ব1 ৩* হাজার হইতে ৪* হাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ করে।--56০ঃ ০৫ 6৮৪ 
ভাত লগুনের 'ডেলী টেলিগ্রাফ? প্রকাশিত, ঘা, 

কিন্তু সৈশ্যসংখ্য| সম্পর্কে জাপানীরা দাবী করে যে, হংকংয়ে প্রায় ১৪ হাজার বন্দী হইয়াছে 
ও ৩ হাজারের বেশী ইংরাজ সৈন্য মারা গিয়াছে ।_ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট প্রণীত 'দুঘ18 
[7য080108 ভাঞা ভরষ্টব্য। পরবর্তীকালে (১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী) জাপ গবর্ণমেট্রের 
শ্বীকৃতিতে দেখা যায় যে,হুংকংয়ে প্রায় ১১ হাজার বন্দী ছিল। তাহা হইলে হংকং রক্ষাকারী 
সৈন্যদের সংখ্যা ১৩ হাজার হইতে ১৫ হাজার হইবে ঝঁলয়। মনে হয়। 
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অগ্রসর হইয়া আসা কঠিন। হংকং দ্বীপ ও চীনের তীরভূমি প্রায় পরম্পরের 
সহিত জোড়া লাগানো, মাঝখানে একটি সংকীর্ণ জলপথ রহিয়াছে, ইহা 
ক্যাণ্টন নদীর প্রবেশপথে অবস্থিত। এই দ্বীপ মাত্র ১৯ মাইল লম্বা এবং 
২ হইতে € মাইল চওড়া । ইহারই উত্তর প্রান্তে কৌলুন উপনিখেশ। 
দ্বীপটি আগে চীনাদের ছিল, ১৮৩৯ সালের পূর্বব পর্যন্ত ইহা ছিল চীনা 
জেলেদের একটা আড্ডা । এই বৎসর ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ক্যান্টন হইতে 
হংকং দ্বীপে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ৯৮৩৯ সালের জুলাই মাসে চীনাদের 
সঙ্গে বুটিশ লক্করদের ঝগড়া বাধে এবং একজন চীনা নিহত হয়। ফলে, চীনের 
সহিত বুটেনের ঘুদ্ধ বাধে এবং বুটিশবাহিনী হুংকংকে ঘাটি হিসাবে ব্যবহার 
করে ও দখল করে। পরে সন্ধিস্থত্রে ইহা বুটেনেরই অধিকারতভূক্ত হয়। এই 
দ্বীপের উত্তরাংশে অতি সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডে, যে ভূমির একদিকে পাহাড ও অন্য- 
দিকে সমুদ্র, সেখানে ভিক্টোরিয়া সহর গড়িযা উঠে। এই সহরটি পশ্চিম 
হইতে পূর্বব পধ্যন্ত মাত্র ৪ মাইল বিস্তৃত। ভিক্টোবিয়! গিরিশৃঙ্গের উপর 
অনেক চমৎকার বাসগৃহ নিগ্মিত হইয়াছিল এবং পাহাডের উপর হইতে হংকং 
বন্দরেরদৃষ্ত উপভোগ করিবার মত | হংকংয়ের বর্তমান যুদ্ধের শেষের দিকে এই 
গিরিশৃঙ্গ হইতেই বুটিশ সৈন্যের! জাপানীদিগকে বাধা দিয়াছিল এবং আত্মরক্ষার 
পক্ষে এই দিকটা সুবিধাজনক ছিল। পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বন্দরগুলির মধ্যে 
₹কং অন্যতম, চীনের সহিত প্রচুর বাণিজ্য এই পথ ধরিয়া চলিত। কিন্ত 
জাপানীরা ইতিপূর্বেই চীন যুদ্ধের সময় ক্যান্টন-হংকং রেলপথ বিচ্ছিন্ন ও 
চীনের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযেগ বন্ধ কারয়। দিয়াছিল। তথাপি জাপানের 
বিরুদ্ধে নৌ-সংগ্রামে হংকংয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। অনেক দিন ধরিয়া 
জাপানী রণনীতিবিদ্গণ একটা প্রশ্ন চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন__বুটেনকে 
কখন আক্রমণ করিতে হইবে? তাহারা এমন একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিলেন, যখন বুটেনের নৌ-বহরের অধিকাংশই থাকিবে দুরব্তী 
ইউরোপীয় সমুদ্রে এবং আমেরিকা থাকিবে ৫।৬ হাজার মাইল দুরবস্তী . 
হাওয়াই দ্বীপপুষ্জে। কার্ধ্যতঃ জাপান ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই আক্রমণ করিয়াছে। 
জাপানী রণনীতিবিদ্গণের এই ধারণা ছিল যে, সিঙ্গাপুরস্থিত বৃটিশ নৌবহর 
হংকং ও ফরমোজার দিকে অগ্রসর হইয়া জাপানী নৌ-বহরকে প্রকাশ্য 
সংগ্রামে আহ্বান করিবে। সিঙ্গাপুর হইতে হংকংয়ের দুরত্ব ১৫৪০ 
মাইল এবং ফরমোজা ৯৬২৫ মাইল। সুতরাং কোন বৃটিশ নৌ-বহুর যদি 


৭৮ জাপানী যুদ্ধের ভায়েরী 


সিঙ্গাপুর হইতে ১৫ নট গতিতে রওনা হয়, তবে হংকংয়ের রণক্ষেত্রে 
পৌছিতে ৪ দ্রিন সময় লাগিবে। এই চারি দিন সময়ের মধ্যেই হংকং দখল 
করিতে হইবে, জাপানীদের ইহাই ছিল বর্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী 
ধারণা । কিনব এক্ষণে দেখা গেল সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ নৌ-বহর দক্ষিণ 
চীন-সমুদ্রে যাত্রার আগেই এপ্রিন্দস অব্‌ ওয়েলস্‌” এবং 'রিপালস্*_এই 
ছুইটি অতিকায় ঘুদ্ধ-জাহাজ ডুবিয়া গেল এবং নৌ-পথে কোন প্রকার 
বাধা না পাইয়া হংকং দখল হইয়া গেল! ১৯২৩ সালে ইংলগের “মণিং 
পোষ্ট” পত্রিকায় শুদূর গ্রচ্যের অবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিয়া জনৈক বিশেষজ্ঞ 
মন্তব্য করিয়াছিলেন__700100706 ৮798 0োঠায চিতা 150905 টিতাট 
008 8006176] 6100 01710207090. [7 81) 9190660. 0 6819 
9086 01809 200. 0129 1১1011101011099 8 006 98106 61106, 10916109] 
30018100002 40080108। দ০0]0 1185 907 10058] 10986 11) (109 178] 
17886 &00 1১00) ৮৮০0] 1১6 [9051611888,. 'ফরমোজার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে 
জাহাজযোগে হংকংয়ে যাইতে মাত্র ২০ ঘণ্টা সময় লাগে । যদি জাপান 
হংকং ও ফিলিপাইন উভয় দ্বীপকেই এক সঙ্গে অধিকারের ইচ্ছা করে, তবে 
দুর প্রা্যে ইংলগ বা আমেরিকা কাহারও আর নৌ-ধাটি থাকিবে না এবং 
উভয়েই শক্তিহীন হইয়া পড়িবে” জাপানী আক্রমণের গতি এবং ইঙ্গ- 
যাকিণ নৌ-শক্তির অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সমগ্র অবস্থা ক্রমশঃ 
গভীর সঙ্কটের দিকে যাইতেছে । জনৈক জাপানী নৌ-বিশেষজ্ঞ হিসাব 
করিয়াছিলেন যে, ইউরোপে ঘি বুটেনের কোন প্রকার বাধাঁও ন! থাকে 
(অর্থাৎ যদি শাস্তি থাকে), তাহ! হইলে মাণ্টা হইতে সুয়েজ খাল হইয়! 
কোন বৃটিশ নৌ-বহরের পক্ষে সিঙ্গাপুরে পৌছিতে (১৫ নট গতিতে) অন্ততঃ 
২০ দিন সময় লাগিবে' এবং উত্তমাশা অস্তরীপ ঘুরিয়া আসিতে অন্ততঃ ৩৭ দিন 
সময় লাগিবে। এই দীর্ঘ সময়ের স্যোগে জাপান হংকং দখল ও গিঙ্গাপুর 
অবরোধ করিতে পারিবে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের কোন প্রয়োজন হইল 
না। ওয়েক্‌, গুয়াম, হংকং, পেনাং, ভিক্টোরিয়া পয়ে্ট এবং উত্তর মালয় 
জাপানীরা দখল করিয়াছে। নৌ-ধাটি হাত ছাড়া হইয়া গেলে নৌ যুদ্ধ দুঃসাধ্য. 
হইয়া পড়ে এবং যদি ইহার সঙ্গে বিমান বহরের অভাব দেখা দেয়, তবে 
অবস্থা আরও মারাত্মক হইবে। জাপানীরা জানে যে, 02৩ ০৫ ১৩ 95 
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901000900 ০1 0139 ৪1৮৯ অর্থাৎ আধুনিক নৌ-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে 
হইলে উহ্বার প্রথম সর্তই হইতেছে আকাশের উপর আধিপত্য লাভ। 
আকাশের উপর আধিপত্য করিতে হইলে উপযুক্ত বিমানবহরের দরকার । 
আবার উপধুক্ত বিমানবহরের সহযোগীত! ছাড়া সমুদ্রপথে নৌবহরের ঘুদ্ধ 
সকল হইতে পারে না এবং সমুদ্রপথে সাফল্য লাভ না হইলে স্থলপথের 
অভিযানও দানা বাধিতে পারে না। সুতরাং বিমান শক্তির একান্ত প্রয়োজন। 
কিন্তু হংকং, মালয় বা ফিলিপাইনের যুদ্ধে বুটেন বা আমেরিকার বিমান শক্তির 
শ্রেষ্ঠতা কোথায়? হংকংয়ে বুটিশপক্ষ বীরত্বের সহিত লড়িয়াছে বটে, কিন্তু 
একমাত্র বীরত্বই বুদ্ধের শেষ কথা নহে। যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেপ্ত জয়লাত এবং 
সেই হিসাবে জাপানীরা লাভবান 11 


ক. 8980 10086 18119 13119917৮--লেং কমাগডার ইসিমার প্রণীত। 

+ হংকংয়ের আত্মসমর্পণের পর মিত্রপক্ষীয় বন্দী সৈন্যদের উপর জাপানীরা অমানুষিক 
অত্যাচার করিয়াছে । বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এই সম্পর্কে হাতে কলমে প্রমাণ পাইবার পর ১৯৪২ 
সালের ১*ই মার্চ তারিখে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এপ্টনি ইডেন কমন্স সভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে 
বলেন--“১৯৩৭ সালে জাপানীরা নান্কিংয়ের হত্যাকাও ও বর্বরতার দ্বারা বেন সমস্ত সভা 
জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, হংকংয়ের অসহায় সামরিক বন্দী ও বে-সামরিক জনগণের উপরেও 
তেমন বর্বরত। অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এ বিষয়ে কোন জাতি বা বর্ণের বৈষমা কর! হয় নাই । জান! 
গিয়াছে ষে, বৃটিশ আম্মির ৫* জন সৈন্য ও অফিসারকে হাত পা ঝাধিয়া এবং পরে বেয়নেট 
চালাইয়া হত্যা] করা হইয়াছে। মুত সৈন্যদের সমাধি দিতে অস্বীকার করা হইয়াছে, 
ইউরোপীয়ান এবং এশিয়াটিক উভয় দেশীয় ভ্ত্রীলোকদিগকে বলাৎকার করা হইয়াছে। ধর্ষণের 
পর তাহাদিগকে হত্যা কর। হইয়াছে । একট! গোট। চীন! পল্লীকে গণিকালয় বলিয়া ঘোষণ! 
কর। হইয়াছে, অধিবাসীদের মানমর্ষ]াদার কোন বিবেচনা কর] হয় নাই। ভারতীয়, চীনা 
ও পর্ত,গীজ সহ হংকং দুর্গের ষাবতীয় জীবিত বন্দীদিগকে একটা ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকাইয়। 
দেওয়। হইয়াছে। এই ক্যাম্প হইতেছে কতকগুলি কুঁড়ে ঘর মাত্র, দরজ। জানল] নাই, 
আলো বাতাস ও স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থ! নাই। ক্গীদিগকে ওঁধধ দেওয়া হইতেছে না, 
মৃতদিগকে ক্যাম্পের এক কোণে কবর দিতে হয। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে জাপ 
গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন যে, হংকংয়ে বন্দীর সংখ্যা বৃটিশ ৫**২, কানাডীয় ১৬৮৯, ভারতীয় 
৫৮২৯ ও অন্যান্য ৩৫৭-_-মোট ১*৯৪৭ জন । 
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'সামূনে আরও দুর্দিন !” 
২৮শে ডিসেম্বর +8১। 


১৯৪০ সালের ঘুদ্ধে বারদ্বার পরাজয়ের পর মিঃ চাচ্চিল এই ডি 
দিয়াছিলেন যে, ১৯৪৯ সালে তাহাদের আয়োজন-পর্ব্ব শেষ হইবে, ১৯৪২ 
সালে তাহারা পাণ্টা-আক্রমণের দ্বারা জাম্মাণীকে কাবু করিবেন। 
এক্ষণে ওয়াশিংটনে মাফিণ দিনেট সভার এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা (₹৬শে 
ডিসেম্বর ) দিয়! মিঃ চাচ্চিল বলিতেছেন যে, ১৯৪২ সালও আমাদের নিকট 
ছর্বৎসর হইবে, তবে, ১৯৪৩ সালে আমরা পান্টা-আক্রমণ করিতে পারিব। 
জাপানের আক্রমণের জন্যই মিঃ চাচ্ছিল মিত্রপক্ষের সময় এক বৎসর পিছাইয়া 
দিলেন, সন্দেহ নাই। আগে শক্রু ছিল একা জান্মাণী, এক্ষণে জান্মমানী ও 
জাপানকে কেন্দ্র করিয়া আরও অনেক শত্রু দল বাধিয়াছে। মিঃ চার্চিল 
সপষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন যে, জাপানের এই অতর্িত আক্রমণের জন্ 
গুরুতর বিপদের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, আমেরিকা বা বৃটেন কেহই এই 
ধরণের আক্রমণের জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল না। মিঃ চাচ্চিলের মতে এশিয়া 
ও ইউরোপের সর্বাপেক্ষা সামরিক বলসম্পন্ন রাষ্ট্র (809 £7950596 001116জয 
০০৩) জাপান ও জার্মানী ইগ-মাকিণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ যুন্ধ ঘোষণ! করিয়াছে। 
তাহাদের আয়োজন পাকা ও নিধু'ত, তাহারা দুদ্র্য ও নিষ্ঠুর যোদ্ধা । স্থৃতরাং 
ইঙ্গ-মাকিণ রাষ্ট্রের অনৃষ্টে কিছুকাল ধরিয়! লাঞুনা ঘটিবেই। আমেরিকা ও 
বৃটেন যে শক্রদ্বয়ের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের শক্তি কত দুদর্য মিঃ চাচ্চিল 
তাহা গোপন করেন নাই। ত্তাহার নিজের ভাষা এখানে উদ্ধত করা 
যাইতে পারে :__ 
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ইহার সহজ মর্ম এই যে, প্রচণ্ড ও ব্যাপক শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে 
সম্মিলিত হইয়াছে । এই শক্তি নৃশংস ও নির্শাম। এই সমস্ত দুরন্ত লোৌক ও 
তাহাদের দলবল জানে যে, য্ধি তাহারা পাশবিক শক্তি ও অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষ 
দলকে পরাজিত করিতে না পারে, তবে, তাহাদিগকে ভয়াবহ পরিণামের 
সম্ববীন হইতে হইবে, এই জন্ত কোন প্রকার কার্ষেই তাহার ক্ষান্ত থাকিবে 
না। সর্বপ্রকার সামরিক অস্ত্রের বিশাল আয়োজন তাহারা করিয়া 
রাখিয়াছে, তাহাদের স্থল-সৈন্ট, নৌ-সৈন্ভ ও বিমান-সৈম্ত অত্যন্ত সুশিক্ষিত 
ও নিয়মশৃঙ্খলার উন্নত। দীর্ঘ কাল ধরিয়া তাহারা রণপরিকল্পন! স্থির 
করিয়াছে এবং এই পরিকল্পনা পরীক্ষার দ্বারা তাহারা পাকা করিয়৷ লইয়াছে। 
বুটেন ও আমেরিকা যে অস্ত্রবল ও লোকবল এতদিন ধরিয়া সমাবেশ করিয়াছে, 
তাহা এখনও যথেষ্ট নছে এবং নিষ্ঠুর রণনীতি সম্পর্কে ইজ-মািণ উভয় 
রাষ্ট্রের এখনও অনেক কিছু শিখিবার আছে। ক্ুতরাং আমাদের সাম্নে 
যে ছুন্দিন রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে কতকগুলি ভূখণ্ড 
আমাদের হাতছাড়া হইবে এবং সেগুলি পুনরায় উদ্ধার করিতেও আমাদের 
যথেষ্ট ক্ষতি ও দুর্ভোগ ভুগিতে হুইবে । 

স্বয়ং মিঃ চাচ্চিল শক্রর রণশক্তি সম্পর্কে যে চিত্র আকিয়াছেন, উহার 
উপর রং ফলানো৷ অনাবশ্যক। এই প্রকার ছুর্দর্য শক্তিকে রোধ করিতে 
হইলে সর্বগ্রাসী যুদ্ধের মূলগন্ত্র শিখিতে হইবে। কি ভাবে রাষ্ট্রের সমগ্র! 
জনশক্তি, অর্থশক্তিঃ বিজ্ঞানশক্তি, শ্রমশক্তি এবং কাচামাল ও রাষ্ট্রনীতির শক্তি 


৮২ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


যুদ্ধ জয়ের উদ্দেগ্তে প্রয়োগ করা যায়, সেই বিরাট পরিকল্পনা স্থির ও অস্সরণ 
করিতে হইবে । মিঃ চাচ্ছিল বলিতেছেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের পর ২০ বৎসর 
ধরিয়া তাহারা যে শান্তির বাণী ও শাস্তির নীতি অন্সরণ করিয়া আসিয়া- 
ছিলেন, উহ্বারই জন্ত তাহারা আজ রণক্ষেত্র পারিয়া উঠিতেছেন না। যিঃ 
চাচ্চিলের এই মতবাদের মধ্যে সমগ্র সত্য প্রকাশ পায় নাই। কারণ, ইঙ্গ- 
যাফিণ ও ফরাসী রাষ্ট্রনীতি যে শাস্তির বাণী প্রচার করিতেছিল, সেই শাস্তির 
মূলে ছিল এই যে, ইংরাজের ও ফরাসীর বিশাল সাম্রাজ্য ও আমেরিকার 
বিশাল বাণিজ্য বজায় থাকিবে এবং এই উভয় দলের রাজত্ব ও শাসন সর্বত্র 
কায়েম থাকিবে । অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বনিয়াদ উনবিংশ শতাব্দী 
হইতে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পধ্যস্ত একই ভিত্তির উপর দ্াড়াইয়া থাকিবে । 
১৯১৪-১৮ সালের মহাবুদ্ধে এই সাত্রাজ্য ও বাণিজ্য-নুথ স্বপ্নের নিদ্রাভঙ্গ হওয়। 
উচিত ছিল। তারপর সোভিযেট বিপ্লব ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের অগ্রগতির 
দ্বারাও এই ভুলের সংশোধন হওয়া উচিত ছিল। শাস্তির মূল্য তখনই যখন 
শাস্তি বা 198০9 সমগ্র মানুষের সর্ব গুকার রাষ্টিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
নৈতিক অধিকারকে স্বীকার করে। কিন্তু বুটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স তাহা 
করেন নাই। ফরাগী সাত রাজ্য ও বৃটিশ সাম্রাজ্য ইহার বড দৃষ্ান্ত। ফ্রান্স 
শোচনীয়রূপে পরাজিত, তথাপি ফরাসী উপনিবেশের উপর দাবী ও লোভ 
তাহাদের যায় নাই। সাধারণ গৃহস্থ মৃত্যুনুখে পড়িয়াও যেমন কুমড়াগাছ 
ও লাউগাছ সম্পর্কে বাঁডীর লোকদিগকে সাবধান করিয়া যায়, এই 
সমস্ত পরাধীন রাজ্য ও উপনিবেশ সম্পর্কেও মালিকরপী রাষ্ট্রকর্তীদের সেই 
একই মনোভাব! এই মনোভাব লইয়া 105] ৮: বা সর্ধগ্রাণী যুদ্ধ 
চালানো যায় না । উহার পিছনে এমন একটা! মতবাদ থাক] চাই, যে মতবাদ 
নৃতন রাষ্রধর্ষের মত-_যাহা প্রত্যেকটি মানুষকে আত্মবিসঞ্জনে উদ্দীপ্ত করিবে। 
সোভিয়েট রাশিয়া এই শক্তির উপর দণ্ডায়মান, এই জন্তই আজিকার 
পৃথিবীতে একমাত্র রাশিয়াই জার্াণীকে প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে। 
কিন্তু বুটিশ গতর্ণমেন্ট কি তেমন আদর্শ ও কর্মপ্রণালী গ্রহণ করিতে 
পারিভেছেন? তাহারা তারতবর্ষকে কি অবস্থায় রাখিয়াছেন ? প্রাকৃতিক 
সম্পদে ও জনসংখ্যায় ভারতবর্ষ রাশিয়া ও আমেরিকার সমান, কিন্তু সেই 
ভারতবর্ষের অবস্থা কি? এখানকার যুদ্ধায়োজনের চেহারাটা কিরূপ? 
কয়টি এরোপ্নেন, ট্যাঙ্ক ও মোটরগাড়ী ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে এবং মালয় 
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ও হংকং হইতে কেন বার বার ুদ্ধাস্ত্রের অভাবের উপর জোর দিয়া সামরিক 
কর্তৃপক্ষ নিজেদের ছূর্ভাগ্য গোপন করিতে চাহিতেছেন ? 

মিঃ চাচ্চিল ১৯৪৩ সালের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু গোটা 
১৯৪২ সালে দুদ্ধর্ষ জাপান যে অবস্থার স্থষ্টি করিবে, উহার প্রতীকাঁর কি ভাবে 
সম্ভব হইবে ? প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাকি দ্বীপ, উপদ্বীপ 
ও রাজ্য গুলি জাপান কর্তৃক আক্রান্ত বা দখল হইলে জাপান কি আরও বেশী 
শক্তিশালী হইবে না? প্রশীস্ত মহাসমুদ্রের ৯১০ হাজার মাইল দৃবত্বেব 
ব্যবধান ঘুচিবে কোন্‌ নৌবহর ও বিমানবহরের সাহায্যে? ফিলিপাইন 
হইতে ওয়েক্‌ দ্বীপ পর্য্যন্ত সমস্ত নৌধাটি হাতছাডা হইলে মাফিণ নৌবহর 
অগ্রসর হইবে কিরূপে? নৌধাটি ছাড়া নৌবহর কি দীর্ঘ মহডায় ঘুরিতে পারে ? 
কয় হাজার এরোপ্নেন এবং আরও কত সংখ্যক জাহাজ তৈয়ারী করিতে 
পারিলেমহাসমুদ্রের এই বিশাল অভিযানে আমেরিক] বা বুটেন বাহির হইতে 
পারিবে এবং উহ্থার জন্ত কত মাস সময় লাগিবে? আমেরিকা ও বুটেনের 
নৌশক্তি ও বিমানশক্তি সম্মিলিত হইবে কোথায় এবং উভয়ের রণপরিকল্পনা 
কোন্‌ কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হইবে, সামরিক নেতৃত্বেরই বা এঁক্য হইবে কি ভাবে ? 
রণনীতির এই যূল প্রশ্নগুলির জবাব পাওয়া দরকার। চাচ্চিল ও রুজভেপ্টের 
সম্মিলিত পরিকল্পনা যদি এই প্ররশ্নগুলির মীমাংসা করিতে পারে, তবেই 
আগামী দুর্দিনে মিত্রপক্ষের আত্মরক্ষা সম্ভব । 


-_ইশ 
গ্রাণ্ড স্টাটিজি'র আবিষ্কার? 


৫ই জানুয়ারী, +৪২। 

বুটেন ও আমেরিকার সেনাপতিমগ্ডলীর সহিত পরামর্শ এবং মস্কো ও 
চুংকিংয়ের মধ্যে আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট ও মিঃ চা্চিল তাহাদের 
বহু বিজ্ঞাপিত 'গ্রাড গ্রাটিজি” বা মহারণনীতির সন্ধান পাইয়াছেন। তাহাদের' 
সম্মিলিত ঘোষণায় দেখা যাইতেছে যে, মিত্রশক্তির এই রণপরিকল্পনার প্রথম 
স্তর গড়িয়া উঠিয়াছে সামরিক নেতৃত্বের বণ্টন লইয়া এবং দ্বিতীয় স্তর গড়িয়া 
উঠিয়াছে ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর ১৭টি রাষ্ট্রের রোম-বালিন-টোকিওর বিরুদ্ধে 
প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষরের দ্বারা । অর্থাৎ "ট্রাটিজি'র প্রথমাংশ সামরিক এবং 
দ্বিতীয়াংশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। বল! বাহুল্য যে, সর্বগ্রাসী যুদ্ধের 
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বিরুদ্ধে লড়িতে হইলে রণনী তিকে অর্থনীতি ও রাজনীতির পাকা বনিয়াদের 
উপর প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে। এই প্রকার ন্ুদুট ভিত্তি ছাড়া আধুনিক কালের 
সংগ্রাম অচল। এই জন্যই চাচ্চিল ও রুজভেপ্ট ১লা জানুয়ারী তারিখ নূতন 
বর্ষের নৃতন বঙ্কল্ন ঘোষণা করিয়া পৃথিবীর ২৬টি রাষ্তরকে হিটলার-মুফোলিনী- 
তোজোর বিরুদ্ধে সম্মিলিত করিয়াছেন। ইহার সামরিক দিকটা বিশ্লেষণ 
করা যাঁউক। 

যে বিরাট রণনীতির কথা ঘোষিত হইয়াছে, তাহার প্রথমেই দেখিতেছি 
প্রাচ্য মহাদেশের রণাঙ্গনকে প্রধানতঃ দুইটি বিরাট রণক্ষেত্রে ভাগ করা 
হইয়াছে। প্রথমতঃ, দক্ষিণ-পূর্ব (আমেরিকার দিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ) 
প্রশান্ত মহাসাগর বা দক্ষিণ পূর্বব এশিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ চীন মহাদেশ। 
দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকায় ধরা হইয়াছে ফিলিপাইন মালয়, 
সিঙ্গাপুর, বোণিও, সুমাত্র! ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ, আর চীনের এলাকায় ধর! 
হইয়াছে খাস চীন, ইন্দোচীন ও থাইল্যাও্ড বা শ্তামদেশ। খুব সম্ভবতঃ 
বর্ষদেশকেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ফেলা হইয়াছে এবং তারতবর্ষকে 
আলাদা কর! হইয়াছে। জাপানী আক্রমণের পর ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে 
একত্রে জেনারেল ওয়েভেলের নেতৃত্বে আনা হইয়াছিল । এক্ষণে ব্রহ্মদেশকে 
রণাঙ্গনের দিক হইতে আলাদা করিয়া কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য নূতন 
সেনাপতি নিযুক্ত করা হইবে। দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিরাট 
রণাঙ্গনের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে খ্যাতনামা জেনারেল স্তার আচ্চিবন্ড 
ওয়েভেলের উপর। তিনি এই রণক্ষেত্রের জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর 
সর্বোচ্চ অধিনায়ক বাঁ 901):9006 0020080001 নিধুক্ত হইয়াছেন (ওরা 
জাহগুয়ারী )। জেনারেল ওয়েভেলের সহকারী হইবেন মাঞ্চিণ বিমানবাহিনীর 
কর্তা মেজর-জেনারেল জি এইচ ব্রেট এবং এই অঞ্চলের নৌ-শক্তির ভার 
পাইয়াছেন মাঞ্চিণ নৌ-সেনাপতি এডমিরাল টমাস সি হা্ট। বুটিশ সেনাপতি 
জেনারেল স্তার হেনরি পাওন্যাল--যিনি কিছুদিন আগে জেনারেল পপহ্ামের 
স্থলে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে জেনারেল 
ওয়েভেলের সেনানীমগ্ডলীর কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। সোজা কথায় বলা! 
যাইতে পারে যে, মার্িণ নৌ-শক্তি ও বিমানশক্তি জেনারেল ওয়েভেল্লের 
নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সঙ্িলিত হইল। ইহার কারণ তিন প্রকার-_ 
(১ ভারতবর্ষ, ব্রদ্ধদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, বৃটিশ 
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বোণিও ইত্যাদি দেশগুলি একত্রে বুটিশ সামাজ্যের সর্ধপ্রধান অংশ। এই 
অংশ হাতছাড়া হইয়া গেলে ইতিহাসে বুটিশ সাআরাজ্যের কোন পাত্তা থাকিবে 
না এবং খাস বৃটেন দ্বিতীয় ব1 তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইবে। অপর 
পক্ষে জাপান প্রচুর শক্তি লাভ করিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। 
সুতরাং বূটেনের মাথ।র মণি রক্ষার দায়িত্ব বুটিশ সেনাপতির হাতে থাকাই 
উচিত। (২) জাপানের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে সর্বাধিক প্রয়োজন এরোপ্লেন 
ও যুদ্ধজাহাজের | কিন্তু বর্তমানে নৌবহর ও বিমানবহর বুটেনের যাহ! 
আছে, তাহা পূর্বব-এশিয়ায় সংগ্রাম চালাইবার পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নছে। 
এইজন্য আমেরিকার উপর ভরসা রাখিতে হইতেছে এবং আমেরিকার 
বিযানবহর ও নৌবহর জেনারেল ওয়েভেলকে সাহাষ্য করিবে বিমান-সেনানী 
মেজর-জেনারেল ব্রেট ও নৌ-সেনানী এডমিরাল হার্টের মারফৎ। আমেরিকার 
যুদ্ধ ও স্বার্থ উভয়ই এই ছুই সেনাপতির সহায়তায় অক্ু্ন থাকিবে। 
(৩) জাপানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মাকিণ সংগ্রাম ত্রিধারার যুদ্ধ (দ/87 0৫ 6১69 
01176191019) অনুসরণ করিবে । জল, স্থল ও আকাশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম 
সহযোগিতা ও সংযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়া লডিতে হুইবে। জাপানী নৌ বহর 
প্রথম শ্রেণীর, সংখ্যার দিক দিয়া এই নৌ-বহর কিছু কম হইলেও (যুদ্ধের জন্ত 
এই ঘাটতি ইতিমধ্যে পূরণ করা হইয়াছে কিনা কে জানে ?), ইহার গঠন- 
প্রণালী, অস্ত্রণজ্জা এবং রণপটুতা মাফিণ নৌ-বহরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ।* 
জাপানেব বিমানশক্তি সম্পর্কে সন্দেহ ছিল, কিন্ত যেভাবে জাপান বিমাঁনবহরের 
সাহায্য লইয়াছে, তাহাতে মনে হয যে, জাপান যথেষ্ট পবিমাণে এরোপ্নেন 
তৈয়ার (অন্ততঃ ৫ হাজার ) ও বিমানবাহিনী প্রস্তুত করিয়াছে এবং জাপানী 
স্থলসৈন্ঠের সাহস, একগু য়েমি ও পটুতা ইতিমধ্যেই খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছে । 
সুতরাং জাপ সংগ্রামের এই ত্রিধারার শক্তিকে রোধ করিতে হইলে এমন 
একজন সেনাপতির উপরেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকা উচিত, খিনি এই তিন 
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প্রকারের ঘুদ্ধনীতিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সংগ্রাম 
চালাইতে ওত্তাদ। সেই হিসাবে বুটেন ও আমেরিকায় জেনারেল ওয়েতেল 
ছাড়া বোধহয় দক্ষতর সেনাপতির সন্ধান মিলে নাই। উত্তর আফ্রিকায় 
ইতালীয় জল, স্থল ও বিমানশক্তির বিরুদ্ধে জেনারেল ওয়েভেল প্রশংসনীয় 
নৈপুণ্যের সহিত ঘুদ্ধ চালাইয়া কীন্তি অঞ্জন করিয়াছেন। রণনীতি বা 
ছ্বাটিজর দিক হইতে জেনারেল ওয়েভেল খ্যাতিযান। ধ্বাশিয়ার যেমন 
টিমোশেঙ্কো, বুটেনের তেমন ওয়েভেল। প্রকৃতপক্ষে রণনীতিকে আশ্রয় 
করিয়াই রণকৌশল বা 6৮০61০৪ দানা বাধিয়া উঠে। রণনীতির উদ্দেশ্য 
জয়লাভ এবং এই জয়লাভকে কার্ধ্যক্ষেত্রে সফল করে বণকৌশল। উপধুক্ত 
মুহূর্তের জন্ত অপেক্ষা করা, উপবুক্ত মুহুর্তে আঘাত দেওয়া এবং দরকার মত 
সরিয়া যাওয়া__রণনীতির এইগুলি অন্ততর বৈশিষ্ট্য । রাশিযার রণক্ষেত্রে 
টিযোশেক্কো ইহার চমত্কার পরিচয় দিয়াছেন। উত্তর আফ্রিকায় জেনারেল 
ওয়েভেলও এই দিক দিয়া খ্যাতি অর্জন করিযাছেন। ফ্রান্সের পতনের পর 
১৯৪০ সালে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। ইতালীয় 
সেনাপতি জেনারেল গ্রাৎসিয়ানী এই স্থযোগে মিশরের সীমানায় অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। কিন্ত জেনারেল ওয়েভেল ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত অপেক্ষমান 
ছিলেন। যখন পাণ্টা-আক্রমণের মুহূর্ত সন্নিকট বলিয়া তিনি বুঝিলেন, তখন 
তিনি গ্রা্পিয়ানীকে আঘাত হানিলেন, গোটা লিখিয়ায় তিন লক্ষ ইতালীয় 
সৈম্তের শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়ও এমন অবস্থার সৃষ্টি 
হইয়াছে, কিন্ত সেই অবস্থা উত্তর আফ্রিকার চেয়ে অনেক বেশী উদ্বেগজনক । 
কারণ, জাপান অনেক বেশী শক্তিশালী । 

ইংলগ্ডের কোন কোন মহলে এই উপলক্ষে ১৯১৪-১৮ সালের মিত্রশক্তির 
সম্মিলিত সৈনোপত্যের কথা ম্মরণ করা হইয়াছে এবং মার্শাল ফসের সহিত 
জেনারেল ওয়েভেলের দায়িত্বের তুলনা করা হুইয়াছে। একমাত্র ভাবী 
ইতিহাসই এই তুলনার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে পারে । তবে, আপাততঃ 
একথা শ্বীকাধধ্য যে, ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে পশ্চিম রণাঙ্গণে জান্ম্মাণীর প্রচণ্ড 
আক্রমণে মিত্রশক্তির অবস্থা আজিকার জাপানী আক্রমণের মতই সঙ্কটের 
সৃষ্টি করিয়াছিল । এই স্কট রোধ করিবার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ অন্ভুব 
করিয়াছিলেন যে, একজন সেনাপতির হাতে সমগ্র মিত্রশক্তির সমস্ত বাহিনীর 
পরিচালন ভার দেওয়া দরকার। ২৬শে মার্চ তারিখ মার্শাল ফস মিব্রশক্তির 
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অর্থাৎ বৃটিশ, ফরাসী, মাকিণ ও বেলজিয়ান বাহিনীর সর্ধপ্রধান সেনাপতির 
পদে নিযুক্ত হন এবং ১৫ই জুলাই তারিখ তিনি.ফরাসী রণক্ষেত্রের রেইম ও 
পয়সনে জান্্মীণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া ১৮ই জুলাই তারিখ মার্ণে নদী- 
তীরের বিখ্যাত পাপ্টা-আক্রমণের অভিযান আরম্ভ করেন। এখান হইতেই 
জান্মাণীর চরম পরাজয়ের স্চনা হয়।* কিন্তু মার্শাল ফসের তুলনায় 
জেনারেল ওয়েভেলের সমস্তা আরও কঠিন। ইহার প্রথম কারণ সমুদ্র এবং 
দ্বিতীয় আকাশ । ১৯১৮ সালে রণনীতির এই ছুই সমস্তা পশ্চিম রণাঙ্গনে 
জটিল ছিল না। আজ জাপাশী নৌবহর শক্তিমান ও অক্ষত এবং বৃটিশ 
নৌবহর দুর্বল ও যার্িণ নৌবহরের গতিবিধি অনিশ্চিত 1 প্রশান্ত 
মহাসঘুদ্রে সাফল্য অজ্জন করিতে হইলে জেনারেল ওয়েভেলকে জাপান কর্তৃক 
অধিকৃত ইন্স-মাকিণ দ্বীপগুলিকে উদ্ধার ও ইঙ্গ-মাকিণ নৌবহরের সম্মিলিত 
মহড়ার পথ মুক্ত করিতে হইবে । কিন্ত এই সম্মিলিত নৌবহরও জাপাঁনকে 
দ্রুত হারাইতে পারিবে কিনা, সে বিবয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। প্রশান্ত 
ঘহাসমুদ্রের বিস্তার ইহার একটা বড় কারণ। নৌবিশেষজ্ঞ বাইওয়াটারের 
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অসম্ভব। মহাসমুদ্রের বিশালতা ও দূরত্ব এবং সেই দূরত্বের ব্যবধান ঘুচানো 
এখানকার রণনীতির জটিল সমন্তা। এই অভিমতের সঙ্গে আজিকার প্রশান্ত 
মহাসমুদ্রের অবস্থা মিলাইলে দেখা যাইবে যে, সমস্তা কত কঠিন। কারণ, 
ওয়েক হইতে পেনাং পর্যন্ত (একমাত্র সিঙ্গাপুর ছাডা) সমস্ত ইঙ্গ-মাফিণ 
নৌথাটি আজ জাপানের দখলে । জেনারেল ওয়েভেল ও তাহাঁর সেনানী- 
বৃন্দকে এই সমস্তার মীমাংসা করিতে হইবে। 

জাপানকে পিছন ও পার্খদেশ হইতে আক্রমণের জন্য মার্শাল চিয়াং 
কাইসেককে ভার দেওয়া হইয়াছে এবং মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনীগুলিকে 
তাহার অধীনে আনা হইয়াছে। চীন-ত্রন্ধ রাস্তা, ইন্দোচীন ও থাইল্যাও_ 
প্রধানত: এই তিন গীমানায় তিনি জাপানকে আক্রমণ করিবেন এবং এই 
বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত মার্কিণ সেনাপতি ব্রেট ও বুটিশ সেনা- 
পতি ওয়েভেল ইতিপূর্বে চুংকিংয়ে গিয়া এক সমর-পরিষদ গঠন করিয়া 
আশিয়াছেন। এই পরিষদে মিত্রশক্তির প্রতিনিধিবর্গ থাকিবেন। আপাততঃ 
গ্রাণ্ড ্রাটিজি'র যে ব্যবস্থা হইয়াছে, কাগজপত্রে তাহা মন্দ দেখাইতেছে না। 
সেনাপতিবুন্দ খ্যাতিমান, সৈদল উত্রষ্ট যোদ্ধা এবং মিত্রশক্তির দীর্ঘস্থায়ী 
ুদ্ধ চালাইধার ক্ষমতা প্রচুর । কিন্তু রণক্ষেত্র বনুবিস্তৃত, খাটি গুলি হস্তচ্যুত 
এবং ট্যাঙ্ক, নৌবহর ও বিমানবহরের সংখ্যা অতি সামান্য । এই অবস্থার 
মধ্যে 'ট্রাটিজি” ও ট্যাক্টিসের+ পূর্ণ মিলন ঘটাইতে হইবে, অন্থথা মার্শাল 
ফসের উপর জেনারেল ওয়েভেল ইতিহাসের দিক হইতে টেক্কা দিতে 
পারিবেন না !* 


_--৩-- 
মালয়ের যুদ্ধ 
১০ই জানুয়ারী, 8৪২ । 


্রহ্মদেশের শেষ প্রান্ত হইতে মালয় উপদ্বীপ যেন দীর্ঘ পুচ্ছের মত ঝুলিয়া 
পড়িযাছে। এই পুচ্ছকে কেবল ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করাই জাপানীদের 
উদ নহে, ইহার র্জাপেক্ষা গুরুত্ব যালয়ের একান্ত দক্ষিণ প্রান্তে বিখ্যাত 








মার্শাল ফসের উপর টেক্কা দেওয়া রা দরের কথা, তিনি অতি শোচনীয় পশ্চাদপসক্মণ 
ও পরাজয় হ্বীকারে বাধ্য হ্ষয়াছিলেন। ১৯৪২-৪৩ সালের শীতকালের আরাকানের 
অভিষানের ব্যর্থতার দায়িত্বও তিনি পরবর্তীকালে স্বীকার করিয়াছেন। 
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সিঙ্গাপুরের জন্য | কিন্ত মালয়ের নিজস্ব গুরুত্বও অপরিসীম । ইহার ভৌগোলিক 
অবস্থা আধুনিক যান্ত্রিক বুদ্ধের আদৌ উপযোগী নহে। মালয় একান্তরূপে 
জঙ্গলের দেশ এবং গোড়ায় এই দেশের সব্ধত্র ছিল অণণ্যের রাজত্ব । ভিতরের 
দিকে পার্বত্য অঞ্চলে এখনও কেবল জঙ্গল, কিন্ত তীরবন্তী সমতল ক্ষেত্র 
আধুনিক কালে পরিষ্কৃত হইয়াছে । বিশেষভাবে পশ্চিম তীরের বৃহণ্থ অংশ স্থানীয় 
অধিবাসীরা পরিষ্কার করিয়াছে, উত্তর দিকে কেডা অঞ্চলে ধানের চাষ হইয়া 
থাকে, দক্ষিণ দিকে পেরাক ও সেলাংগড় জেলায় বিখ্যাত রবারের ক্ষেত্র 
গাছগুলি যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে চমত্কাররূপে সাজানো । একবারে দক্ষিণে 
জহোর রাজ্য, এখানকার মাটা নীচু ও চওড়া । তবে, অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলে 
ভত্তি। মালয়ের পরশ্ব্ধ্য হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, চাউলের জন্য ইহার 
কেডা বিখ্যাত। সেলাংগড় জেলার কুয়ালালামপুর রবার উৎপাদনের প্রধান 
কেন্দ্র। পেরাক জেলার ইপো টিনের খনির অপরিমিত এ্রশ্বধ্যে লোভনীয় । 
ইহা ছাড়া রাউবে সোনার খনি, কুয়ান্টানে লোহার খনি (জাপানীদের 
পরিচালিত ) রহিয়াছে । মালয়ের লোকসংখ্যা ৫৫ লক্ষ। ইহার মধ্যে 
চীনা ২৪ লক্ষ, ভারতবাসী ৮ লক্ষ এবং খাস মালয়বাসিন্দা ২২ লক্ষ-_ 
জাপানীদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, ইউরোপীধদের সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার। 

মালয়ে জাপানীদের যুদ্ধ সুরু হ্ইয়াছে। অথচ মালয়বাসীদের কোনই 
আগ্রহ নাই, তাহার যেন দর্শক মাত্র। রাজনীতির কথা উল্লেখ না করিয়া 
শুধু লোকসংখ্যা বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, দেশটা যেন তাহাদের 
নহে। ডিসেম্বর মাস হইতেই উত্তর মালয়ের বুদ্ধ স্বুরু হইয়াছে । এখানে 
জাপানীরা খুব প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে নাই, তথাপি দ্রুত অগ্রসর হুইয়ী' 
যাইতেছে । বুটিশ সাম্রাজ্য বাহিনীর শক্তি এখানে প্রায় সমস্ত দিক 
দিয়াই শক্রর তুলনায় ছূর্ববল। স্থতরাং আত্মরক্ষাকারীদিগকে ক্রমাগত: 
পশ্চাতে হটিতে হইতেছে। মানচিত্র সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে,. 
পেনাং হইতে প্রায় ২০০ মাইল দক্ষিণে ও মালয়ের পশ্চিম তীরে সেলাংগড় | 
সেলাংগডের বিপরীত দিকে অর্থাৎ মালয়ের পূর্ব তীরে কুয়াণ্টান__- 
কুয়ালালামপুর ও সেলাংগড় প্রায় কাছাকাছি। এই তিনটি স্থানের উপর 
রেখা টানিলে ইহারা মোটামুটি একই লাইনে পডে। বুটিশ সাআজাজ্যবাহিনী 
ঠিক এই লাইনের উপর সরিয়া আসিয়াছে । ইহাকেই মধ্য মালয়ের শেষ 
সীমা বলিয়া ধরা যায়। ইহার পরেই দক্ষিণ মালয় স্থুরু হইল, বাহার শেষ প্রান্ত 
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সিঙ্গাপুর । অর্থাৎ সহজ কথায় উত্তর মালয় জাপানীদের দখলে গিয়াছে, 
মধ্য যালয়ে জাপাশীরা বহু দূর অগ্রসর হুইয়া গিয়াছে । এখানকার আম্মরক্ষার 
বৃহ ভাঙ্গিতে পারিলে তাহারা দক্ষিণ মালয়ে প্রবেশ করিবে । আরও সোজা 
কথায় বলা যাইতে পারে যে, জাপানী সৈন্লেরা স্থলপথে সিঙ্গাপুরের ২০০ 
মাইলের মধ্যে পৌছিয়াছে। 

দক্ষিণপ্রান্তিক ব্রহ্ম ও মালয়ের ষবব্যে থাইল্যাও বা শ্তামের একটা ছোট্ট 
টুকরা অংশ আছে। এই ক্ষুদ্র অংশটাই মালয় ও ব্রঙ্গকে স্থলপথে সংযুক্ত 
করিয়াছে । থাইল্যাও জাপানীদের আওতায় যাওয়ায় এই ক্ষুদ্র ভূভাগই 
এক্ষণে ব্হ্মদেশ ও মালয় উভয়ের বিপদ ঘটাইয়াছে। কারণ, ব্যাস্কক হইতে 
একটি রেলপথ দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রন্গের সীম! ঘেঁসিষা সঙ্কীর্ণ থাইলযাণ্ড যোজককে 
অতিক্রম করিয়া কোটাবারুতে পৌঁছিয়াছে এবং কোটাবারু হইতে মধ্য 
মালয়কে ভেদ করিয়া রেলপথ গিয়াছে সিঙ্গাপুর । এই রেলপথের সহিত 
কুয়ালালামপুর ও সেলাংগড়েরও যোগ রহিয়াছে। মাঁলয়ের যুদ্ধে এই রেলপথ 
স্বভাবত:ই গুরুত্ব অঞ্জন করিবে। স্থতরাং এই রেলপথের উপর দৃষ্টি রাখা 
বাঞ্ছনীয়। জাপানীরা স্তাম দেশ ও শ্তাম উপসাগর হইতে মালয়ে আক্রমণ 
চালাইয়াছে। পিঙ্গোরা হইতে কেডা হইয়া তাহারা পেনাং দখল করিয়াছে। 
পেনাং হইতে জাপানাদের এক বাহু জলপথে যাইতেছে সেলাংগড়ের দিকে 
এবং আর এক বাহু সম্ভবতঃ রেলপথ ধরিয়া ইপো হইয়া কুয়ালালামপুরে 
যাইবে। ইপো ইতিমধ্যেই সাআজ্যবাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
বার্াম নদী ও পেরাক নদী এই অঞ্চলের যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে এবং নদী 
অতিক্রমণে জাপানীদের পটুতা ইতিপূর্কেই স্বীকৃত হইয়াছে। সিল্লোরা 
হইতে জাপানীদের আর এক বাহু কোটাবারু দখল করিয়াছে । এখানকার 
গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘটি দখলের পর কেলানটান ও ট্রেনঙ্গানাউ প্রদেশও 


জাপানীদের হাতে গিয়াছে । স্ৃতরাং শক্রুপক্ষ শীঘ্রই মধ্য মালয়ের প্রান্ত 
সীমানায় পৌছিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে । 


লগুনে সরকারীভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, মালয়ের ১৫টি বিমান- 
ঘাটি জাপানীদের দখলে গিয়াছে । এতগুলি বিমান-খাটি শক্রর কবলে যাওয়া 
অত্যন্ত ছুঃখজনক। কারণ, বিষান-যুদ্ধের পক্ষে বিমান-খাটির একান্ত 
, প্রয়োজন। নরওয়ে ও ক্রীটের ঘুদ্ধে মিত্রশক্তির হারিবার অন্যতম কারণ 
পুর্বাহ্ছে শত্রু কর্তৃক বিমান-খা্টিগুলির দখল। একে জাপানীদের বিমানশক্তি 


হিজরি ণ টি 
3 রি রি 


২৫পপরাক টু সাপ 
রা লা কাংসার... ১৯ ৯ 


০ 2 
ূ ৃ | 
|||], 


ূ ও 
[না 





মালয়ের পতন ৯১ 


এখানে শ্রেষ্টতর, ইহার উপর তাহারা বিমাঁন-খাঁটি গুলি দখল করিয়া লইয়াছে। 
যদিও মালয় অত্যন্ত অরণ্যসমাকুল ছুর্গম দেশ, তথাপি আধুনিক যুদ্ধ প্ররুতির 
বিন্নকে বার বার লঙ্ঘন করিতেছে । জাপানীরা দুঃসাহসী ও বেপরোয়া, 
জার্্মাণ রণনীতির আদর্শে তাহারা সংগঠিত ও সুশিক্ষিত হইয়াছে । উনবিংশ 
শতাব্দী হইতে জাপানী গভর্ণমেন্ট স্থলঘুদ্ধে জার্ত্মাণীর পরামর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছে । ইহার সঙ্গে জঙ্গল যুদ্ধের এক অভিনব বৈশিষ্ট্য তাহাবা অর্জন 
করিয়াছে। মাঁলয়ের গীর জঙ্গলে একান্ত চুপি চুপি তাহাদের প্রবেশ, যাহা 
পরে সামরিক ভাষায় ঠ011690107 বা “অনুপ্রবেশ! নীতি বলিদ্লা খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছে, তাহার সুরু এখানে । ইউরোপে জার্মীণী ও এশিয়ায় জাপান এই 
রণকৌশলের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। কিন্ত মালয়ের জঙ্জ ঘুদ্ধ জাম্ধীণীর 
তুলনায় অনেক বেশী অভিনব, যাহার উদাহরণ শীঘ্রই পাঠকেরা পাইবেন। 


-8-- 
দক্ষিণ মালয়ে অগ্রগতি 

১৪ই জানুয়ারী, :৪২। 

আগেকার প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, সেলাংগড়, কুয়ালালামপুর ও 
কুয়ান্টান_-এই স্থানগুলির উপর বেখা টানিলে মোটামুটি যে লাইনের সৃষ্টি 
হয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাঁছিনী সেখানেই ছিল। কিন্তু জাঁপানীরা ইতিমধ্যে দ্রুত 
অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । কোন প্রকার ক্ষতি গ্রাহা না করিয়া এবং সাত্রাজ্য- 
বাহিনীর দৃঢ় আত্মরক্ষার ব্যুহ ভাঙ্গিয়া জাপানীদের ব্রিজক্রিগ চলিতেছে দুর্দ্য 
বেগে। মালয়ের পশ্চিম তীরে সেলাংগড় ও পূর্ববতীরে কুয়াণ্টান দখল হইয়া 
গিয়াছে এবং কুয়ালালামপুরেরও পতন হইয়াছে। কুয়ালালামপুর সমগ্র 
মালয়ে অত্যন্ত গুরুত্বসম্পর সহর ছিল, ইহা দখলে যাওয়াতে মাঁলয়ের পশ্চিম 
তীরস্থ স্ুইটেনহাম বন্দরও জাপানীর! ব্যবহারের স্থযোগ পাইবে । মালয় ও 
সিঙ্গাপুরের সমস্ত সংবাদেই দেখা যাইতেছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ বিমান- 
বহরের অভাবেই আত্মরক্ষাকারী সৈন্তদল বীরত্বের সহিত লড়িয়াও তাল 
সামলাইতে পারিতেছে না । নিদারুণ বোমাবর্ধণের জন্ত' তাহারা ক্রমাগত 
হটিতে বাধ্য হইতেছে। 

জাপানীরা বোযাবর্ষণের আড়ালে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। তাহাদের সঙ্গে 
'ছোট ছোট ট্যাঙ্ক রহিয়াছে এবং আত্মরক্ষার বৃহগুলিকে ঝাঝরির মত বহু 
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ছিদ্র করিয়া পদাতিক দল নানাপথে অনুপ্রবেশ করিতেছে । আত্মরক্ষাকারী 
সৈন্ঠরা বলিতেছে যে, জাপানীরা একই সময়ে ৬৭ দিক হইতে আক্রমণ 
করিতেছে । আধুনিক আক্রমণাত্মক সংগ্রামের ইহাই রণকৌশল। প্রতি- 
পক্ষের বাহের মধ্যে ট্যাঙ্ক ও বোমারুযোগে বনু ছিদ্র স্থষ্টি করিয়া পদাতিক 
বাহিনীর প্রচণ্ড বেগে অগ্রগতি--ইহাই আধুনিক জান্্াণীর রণকৌশল এবং 
এই কৌশল জাপানীরাও অস্থসরণ করিতেছে। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্ত, 
এরোপ্লেন ও জাহাজের ব্যবস্থা থাকিলে জাপানীদের এই রণকৌশলও প্রতিহত 
করা যাইত। মধ্য মালয়ের শেষ প্রান্ত আজ অতিক্রান্তপ্রায় এবং ইহার 
পরেই দক্ষিণ মালয় বা জহোর রাজ্য সুরু হইবে এবং ইহারই দক্ষিণতম প্রান্তে 
পিঙ্গাপুব। ইতিমধ্যে আকাশপথে সেখানে প্রচুর বিমান আক্রমণ ঘটিতেছে। 
ইহার উদ্দেশ্ঠ স্পষ্ট। বোমাবর্ষণের দ্বারা সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার খাটি ছিন্ন 
করা, জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত কবা এবং সাযরিক ব্যবস্থার বিভ্রাট ঘটানো__ 
পরে স্থলপথে সিঙ্গাপুবকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ, ইহাই মালয়ের যুদ্ধে 
জাপানীদের লক্ষ্য । 


সক 

মালয়ের ছূর্গম দেশে জাপানী সৈম্তের! অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। পাহাড় 
জঙ্গল, জলাভূমি এবং নদী ইত্যাদি প্রকৃতির সমস্ত বাধা অগ্রাহ্ করিয়া 
জাপানীদের দ্রুত অগ্রগতি চলিতেছে । তাহাদের এই গতি ১৯৪০ 
সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মমাণ ব্রিজক্রিগের লহিত তুলনীয়। সেখানেও ইঙ্গ- 
ফরাসী বাহিনী সৈল্তসংখ্যায় ও অন্ত্রজ্জায় জাম্াণীর তুলনায় অনেক বেশী 
দুর্বল ছিল এবং যান্ত্রিক সংগ্রামের নৃতনতর রণকৌশলে জান্ম্াণী অভিনব যুদ্ধ 
চালাইয়াছিল। মালয়েও জাপানীদের এই লক্ষণ দেখা যাইতেছে! তাহারা 
যে ভাবে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ মালয় অতিক্রম করিতেছে, তাহাতে সিঙ্গাপুরের 
সীমানায় পৌছিতে খুব বেশী বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবস্থা যে 
অত্যন্ত গুরুতর এবং সিঙ্গাপুরের সঙ্কট যে আসন্ন, তাহা! ইংলগ্ডের বড় বড় 
পত্রিকাসমূহ এবং ওয়াকেফহাল মহল স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন। মালয়ে 
বৃটিশবাহিনীর সঙ্গে 'লগুন টাইমসে*র যে বিশেষ সংবাদদাতা আছেন, তিনি 
এখানকার পরাজয় সম্পর্কে তিনটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। অবশ্ত এই' 
কারণগুলি নূতন নহে, তথাপি অবস্থা বুঝিবার পক্ষে এগুলির পুনরুল্লেখ করা. 
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যাইতে পারে। যথা £--(১) জাপানীদের তুলনায় বুটিশ সাত্রাজ্য-সৈন্টের 
সংখ্যা অত্যন্ত কম। জাপানীদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী হইবে। (২) দীর্ঘ 
৬ সপ্তাহ ধরিয়! ক্রমাগত একটানা বুদ্ধের জগত সৈন্চেরা অতান্ত ক্রাস্ত। যদি 
তাহারা এভাবে ক্রান্ত না হইত এবং সংখ্|ায় কিছুটাও সমান হইত, তাহা 
হইলে জাপানীরা এত সুবিধা করিতে পারিত না। সৈম্তেরা এত পরিশ্রান্ত 
যে, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্ত খাগ্ গ্রহণের আগেই ুমাইয়া পড়ে । কেবল তাহাই নহে, 
যে ধরণের যান্তিক যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে স্নায়ুমণ্ডলীর অসাধারণ শক্তির 
গ্রয়োজন। অতীতের ঘুদ্ধে সৈম্তদের মনে এই ভরসা থাকিত যে, তাহাদের 
পার্খদেশ বা 080 বিপন্ন হইলেও পশ্চাতে (68) কোন ভয়ের কারণ নাই। 
কিন্ত এই যুদ্ধে সৈগ্েরা রাত্রিবেলা পর্য্যন্ত সর্বদা তয়ে ভয়ে থাকে- বুঝি 
বিপদ তাহাদের চারিদিকে এবং যে কোন মুহূর্তে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়! 
পড়িতে পারে। সৈশ্ঠদের লাই করিবার শক্তি উচ্চন্তরের, কিন্তু সমস্তা 
শক্তির নহে, সমস্তা হইতেছে সংখ্যার। (৩) বিমানবহরের অভাব । এই 
অভাবের জন্য সাম্রাজ্যবাহিনীকে অপরিসীম বেগ পাইতে হইতেছে । সৈন্ত- 
দলের অগ্রবর্তী বাহিণী জানে না তাহাদের সম্ুখে মাত্র ১০০ গজ দুরের 
জঙ্গলে শত্রপক্ষ কি করিতেছে । সেনাপতিগণ বিমানবহরের অভাবে 
পর্যবেক্ষণ কার্য করিতে পারিতেছেন না। ফলে, শত্রসৈন্তের সংখ্যা কত, 
তাহারা কোথায় কি ভাবে আছে এবং কোন্‌ দিক দিয়াই বা তাহারা 
আক্রমণের আয়োজন করিতেছে, তাঁহা বুঝা যাইতেছে না । 

এই বর্ণনা হইতে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। সাধারণতঃ যাহার! 
আক্রমণ করে, তাহারা প্রথমেই এই স্তুবিধা পায় যে, বিপক্ষের সৈম্ত ও 
সেনাপতিদিগকে তাহাদের চালের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় এবং সেই চাল 
অন্থসারে চলিতে হয়। অর্থাৎ আত্মরক্ষাকারীর রণনীতিকে আক্রমণকারীর 
রণনীতির মুখাপেক্ষী হইতে হয় এবং গোড়া হইতে আক্রমণকারীর চালের 
মধ্যে পড়িতে হয়। ফলে, আত্মরক্ষাকারীদিগকে স্বাভাবিক কারণেই অনেক 
বেশী অসুবিধা ও বিপদ বরণ করিয়া লইতে হয়। আক্রমণকারীর আর 
একটা লক্ষ্য থাকে বহু দিকে সৈন্ত পাঠাইয়া আত্মরক্ষাকারীকে বিভ্রান্ত করা। 
অর্থাৎ আক্রমণকারী সর্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত এবং সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তি 
কোথায় নিয়োজিত করিবে, তাহা আগে বুঝিতে না দেওয়া । সোজা বাঙ্গলায় 
ইহাকে ধাপ্পা! দেওয়া (রণনীতির ভাষায় £9106 ৪669০] বলে ) বলা যাইতে 
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পারে। এই ধাগ্পা বুঝিতে হইলে অগ্রবর্তী বাহিনী বা ₹87280৪ণকেও 
সম্মুখভাগে নানা দিকে ছডাইয়া দিতে হয়, সম্ভাব্য সমস্ত প্রবেশপথে তীক্ষ 
নজর রাখিতে হয় এবং উপর হইতে নিরন্তর এরোপ্লেনযোগে পর্যবেক্ষণ 
করিতে হয়। সাধারণতঃ এরোপ্নেনই এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী সহায়ক। 
কিন্তু যেখানে উপুক্ত এরোপ্নেনের অভাব, যেখানে শক্রর গতিবিধি একান্ত 
অজ্ঞাত, সেখানে আত্মরক্ষাকারী সৈশ্দলের বিপদ কত গুরুতর তাহা সহজেই 
অহ্মেয়। মালয় রক্ষাকারী সাম্রাজ্যবাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সহিত লডিতেছে, 
কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্র ও যন্ত্রের অভাবে তাহাদের এই বীরত্ব জয়মণ্ডিত হইতে 
পারিতেছে না। এই সাত্্রাজ্যবাহিনীর মধ্যে শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ ইংরাজ 
সৈন্য রহিয়াছে, বাকী ৭৫ ভাগ ভারতীয়। সামান্ অস্ট্রেলিয়ান সৈম্ভও আছে। 
ভারতীয় সৈন্তেরা ঘুদ্ধবিদ্ভায় জাপানীদের তুলনায় মোটেই হীন নহে। সমান 
অস্ত্র ও সমান সংখ্যার অভাবেই তাহারা আজ ক্লাস্তদেহে ক্রমাগত পশ্চাতে 
হাটিতে বাধ্য হইতেছে এবং জাপানীর। সিঙ্গাপুরের ১০০ মাইলের মধ্যে 
পৌছিয়াছে। ইহা ছুঃসংবাদ সন্দেহ নাই, কিন্তু ধৈর্যের সহিত এই তিক্ত 
অবস্থার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া উপায় কি 1... 
১৯শে জনুয়ারী +৪২। 

জাপানীরা সিঙ্গাপুরের দিকে ক্রমশঃ সমস্ত শক্তি অতি দ্রুত প্রয়োগের, 
চেষ্টা করিতেছে। তাহার! প্রত্যহ যে গতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহা! 
উদ্বেগজনক। গত এক সপ্তাহে তাহার! সিঙ্গাপুরের ২০০ মাইলের মধ্যে 
ছিল, তারপর ১৫০ মাইল, তারপর ১২* মাইল, তারপর ১০০ মাইল এবং 
এক্ষণে প্রকাশ যে, তাহারা সিঙ্গাপুরের ৯* মাইলের মধ্যে প্রবেশ *করিয়াছে। 
মালয়ের যে প্রধান রেলপথ ও রাস্তা দক্ষিণাতিমুখী সিঙ্গাপুরের দিকে চলিয়া 
গিয়াছে, সেই দিক দিয়াই জাপানীর প্রধান যান্ত্রিক ও পদাতিকবাহিনী 
পাঠাইতেছে। ইহা ছাড়া মালয়ের পশ্চিম ও পূর্বর তীর ধরিয়াও তাহারা 
অগ্রসর হইতেছে। প্রকাশ যে, দক্ষিণাতিমুখী রাজপথের অবস্থাও আদৌ 
আশাপ্রদ নয়। তাহারা নৌকা ও বজরা যোগে মুয়ার নদীর দক্ষিণে অবতরণ 
করিয়াছে । মুয়ার নদী দক্ষিণ মালয়ে এবং এখানে প্রচুর সংখ্যক জাপ সৈস্ত 
অবতরণ করায় বৃটিশ সৈন্যেরা সংখ্যার দিক হইতে দূর্বল হইয়া পডিয়াছে॥ 
মুয়ার নদী হইতে জাপানীরা নাকি খেয়া পার হইতেছে! ইহা অত্যন্ত 
বিস্ময়ের কথা । কারণ, আধুনিক বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক ও বড় কামানের: 


মালয়ের পতন ৯৫ 


বুগে নৌকা ও বজরাযোগে শক্র সৈন্টের অগ্রগতি, আমাদের মত অ-সামরিক 
জনগণের নিকট অত্যন্ত অভিনব বলিয়া মনে হইতেছে। অপর দিকে 
জাপানীর! মালাক্ক প্রণালীতেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মালাক্কা ও 
মুয়ার নদী হইতে জাপানীরা সাশ্রাজ্যবাহিনীর পার্খ্বদেশ বিপন্ন করিতে পারিবে 
এবং মালাক্কা প্রণালীতে জাপানীদের প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠ। হইলে সিঙ্গাপুরের 
নৌপথ অবরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা । এদিকে বাটাভিয়ার সংবাদে প্রকাশ যে, 
জাপানীরা প্রথমতঃ ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পূর্বাংশ দখলের চেষ্টা 
করিবে এবং তারপর সিঙ্গাপুরকে চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিবে । জাপানীদের 
প্ল্যান সেই ভাবেই অগ্রসর হইতেছে । 

সিঙ্গাপুর অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে জাপানীর! ব্রহ্মদেশ সম্পর্কেও আদে। 
উদ্বাসীন নহে । রেঙ্ুণে ও মৌলমেনে তাহারা বার বার ৰোমাবর্ষণের পর 
এক্ষণে স্থলপথে আক্রমণ স্থুরু করিয়াছে। তাহারা ২৫ মাইল পর্যন্ত প্রবেশ 
করিরাছে। দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রন্মের শেবাংশ ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট তাহারা 
আগেই দখল করিয়াছে । এক্ষণে টাভয় জেলার দিকে তাহারা অভিযান 
করিতেছে । প্রকৃতপক্ষে এই দক্ষিণ তাগ মলয়ের সহিত স্থলপথে সংযুক্ত 
এবং ইহাকে মালয় ঘুদ্ধেরই ক্রমবিস্তৃতি বলিয়৷ ধরা যাইতে পারে। 


ং চর 


ক 

মালয় যুদ্ধে বুটিশ সামাজ্যবাহিনীর যে শোচনীয় পশ্চাদপসরণের কাহিনী 
শুনা যাইতেছে, সেই সম্পর্কে পরবর্তীকালে প্রকাশিত একটি পুস্তকে * দেখা 
যায় যে, ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানীরা মালয়ের পূর্ববতীরে কুয়াণ্টানে 
শক্ত হইয়! বসে এবং উত্তর পেরাকে অগ্রসর হয়। অবস্থা ইতিমধ্যেই গুরুতর 
হইয়া পড়িয়াছিল। চারি সপ্তাহের আত্মরক্ষার যুদ্ধের পর পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষা এ্বধ্যশালী টিনের খনি অঞ্চল, লোহার খনি, রবার ক্ষেত ও অন্তান্তি 
প্রাকৃতিক সম্পদ শক্রর হাতে দিয়া আমিতে হইল। জঙ্গল যুদ্ধে যাহারা 
শিক্ষালাভ করিয়াছে, তেমন সৈন্যদলের কাছেও জাপানীদের রণকৌশল 
হতবুদ্ধিকর ছিল। জাপানীরা খুব কাছাকাছি যুদ্ধে ওস্তাদ না হইলেও তাহারা 
রাইফেল ও মেসিনগান বেশ উত্তমরূপে ব্যবহার করিয়াছিল। যথেষ্ট পরিমাণে 
সৈম্ত হতাহত হইলেও তাহারা আদৌ বিচলিত ছিল না। বিমানের সংখ্যায় 
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৯৬ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


তাহারা শক্তিশালী ছিল এবং বিমানবহরের সঙ্গে তাহাদের সহযোগিতা 
ঘনিষ্ঠ ছিল। জাপানী বোমারুগুলি উৎকৃষ্ট ছিল, তাহাদের জঙ্গীবিমান 
বৃটিশ বিমানের * চেয়ে ভালো ছিল। 

বুটিশ ও ভারতীয় সৈশ্তেরা মালয়ে বহু বিচিত্র বাধার সম্মুখীন হইয়াছে। 
'যেমন,_চীনা ও মালয়বাসীদের সঙ্গে জাপানীদের চেহারার সাদৃশ্য ছিল, ফলে 
জাপানীরা অনেক সময় মালয়বাসাদের, বিশেষভাবে রবার ক্ষেতের শ্রমিকদের 
জামা পরিয়। অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, এমন কি অগ্রবর্তী পাহারাদার সৈশ্যকেও 
এভাবে পাঠাইয়াছে। পেনাংয়ে তাহারা ষে সমস্ত জেলেদের নৌকা কিন্বা 
তীরভূমি ও অন্ঠান্ত স্থান হইতে যে সমস্ত হান্কা যান ধরিয়াছিল, সেগুলিও 
তাহার! অগ্রসর হইবার জন্ত কাজে লাগাইয়াছিল। গরান কাঠের ঝোপ ও 
জলাভূমির স্থযোগ তাহারা লইয়াছিল, আকাশপথের পধ্যবেক্ষণ বা নৌ- 
আক্রমণ হইতে তাহারা এভাবে রক্ষা পাইয়াছিল। তাহারা রাক্রিবেলা 
চুপে চুপে তীরভূমি দিয়া চলিতে থাকে এবং এক একবারে বড় বা ছোট 
অবতরণকারী সৈন্ঞদিগকে নামাইয়৷ দেয়। মিত্রবাহিনীর পার্খব বা পশ্চাৎ্ভাগে 
এভাবে ক্রমাগত জাপানীরা অন্ধ প্রবেশ করিতে থাকে, ইহাতে বাধা দেওয়ার 
জন্ মিত্রপক্ষের হান্কাজাতীয় কোন নৌবহর কিম্বা ততটা বিমানশক্তি ছিল না। 
৬ইজান্গুয়ারী সিঙ্গাপুর হইতে স্বীকার করা হয় যে, “আমাদের সৈন্ঠেরা 
পেরাক হইতে আরও পশ্চাদপসরণ করিয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য আমাদের 
বামপার্থে শক্রর আক্রমণ চেষ্টায় বাধা দান।” পাহাং ঞ্টেটের কুয়াণ্টান 
এলাকা পরিত্যক্ত হইয়াছে । ৭ই জান্ুয়াত্রী লগ্ন “টাইমসের” সংবাদদাতা 
জানান যে, কুয়ালালামপুরের দিকে ব্যাপক আক্রমণ সঙ্কটের স্থষ্টি করিয়াছে । 
কুয়ালা সেলাংগড়ে জাপানীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা হইলে পর তাহারা 
বার্ণাম নদীর মোহনায় অবতরণ করে এবং কুয়ালালামপুরের উত্তর দিকের 
সহিত সংঘুক্ত রেলপথ ও রাস্তা বিপন্ন করিয়া তোলে। সহরের এই উত্তর 
দিকটায় কয়েকদিন ঘুদ্ধ হয়, এই বুদ্ধে জাপানীরা মাঝারি ট্যাঙ্ক ব্যবহার 
করিয়াছিল। গ্রিম নদীতটের আক্রমণে এই সমস্ত ট্যাঙ্ক যেন বর্শা ফলকের 
কাজ করিয়াছিল এবং জাপানীরা এই কৌশলে আংশিক ভাবে সফলও 
হইয়াছিল। অতঃপর ১০ই জানুয়ারী তারিখ সাত্রাজ্যবাহিনী কুয়ালালামপুর 
ত্যাগ করে। টিনের খনির যন্ত্রপাতি ও প্রভৃতপরিমাণে ববার ধ্বংস করিয়া 
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ফেলা হয়। সৈম্ঠরা অত্যন্ত শ্রান্ত ছিল, তাহাদের কোন ট্যাস্ক ছিল না, বিমান- 
ও সামান্ত ছিল, তাহারা ক্রমাগত পিছু হটিতে থাকে। 

১৮ই জান্ুয়ারীর সামরিক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গেমাস-টেম্পিন সড়কে 
প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে । এই যুদ্ধে বিমান আক্রমণের দ্বারা শক্রর অনেক 
যানবাহন নষ্ট হয়। মুয়ার নদীর বুদ্ধে জাপানীদের ৮ খানা ট্যাঙ্ক নষ্ট ছয় বটে, 
কিন্তু দক্ষিণ তীরের একটা অংশ দখল করিয়া লয়। এই সময় মেজর-জেনারেল 
গর্ভন বেনেটের অধীনে ৮নং অষ্টেলিয়ান ডিভিসন র্ণক্ষেত্রে যোগ দেয়। 
তাহারা দৃঢ়তা, দৈহিক যোগ্যতা ও অবস্থান্্যায়ী চলিবার যথেষ্ট শক্তির 
পরিচয় দিয়াছিল। | 

পার্ববস্তী মালাকক৷ প্রণালী সুরক্ষিত ছিল না! । শক্র কর্তৃক ধৃত জাহাজগুলি 
এই জলপথে দেখা দিল। পশ্চিম পার্থে “অনুপ্রবেশ কৌশল চলিতে 
লাগিল। 'কম্যাণ্ডো” দল পাঠাইয়া ইহার প্রতিশোধ লওয়ার চেষ্টা হইল 
বটে, কিন্তু সফল হইল না। সাম্রাজ্যবাহিনীর সৈন্তেরা মালয়ী বা জাপানীদ্বের 
বেশ ধরিয়া নিশ্চয়ই চলিতে পারিত না। কিম্বা জাপানীদের মত একমুঠা 
তাত খাইয়া থাকিতে কিন্বা তাহাদের মত লড়াই করিতেও পারিত না। 
জাপানীর! জঙ্গলের রাস্তায় বাইসিকেলে চড়িয়৷ চলিয়া যাইত, বানরের মত 
তাহারা গাছে উঠ্ভিতে ওস্তাদ ছিল এবং শাখার আড়াল হইতে সাম্রাজ্য- 
বাহিনীর বহির্ধাটগুলির উপর তাহারা চোরাগোপ্তা গুলী চালাইত! ইহার 
সঙ্গে ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন যুক্ত হওয়ায় তাহারা সহজেই আত্মরক্ষাকারীদিগকে 
হটা ইয়া ঞদিল। বাটুপাহাট * হইতে জহোরবার পর্যন্ত প্রধান সড়কের যুদ্ধ 
৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে শেষ হইয়া! গেল। ক্রমাগত ৫৫ দিন (প্রায় ছুই 
মাস) ধরিয়া জাপানীরা মালয় উপদ্ধীপে যে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা 
৫০০ মাইল (শ্যাম দেশের সীমানা হইতে দক্ষিণ মালয়ের প্রান্ত পধ্যন্ত ) 
অতিক্রম করিয়াছিল. এবং তাহারা ৮ হাজার সৈন্ত বন্দী করিবার দাবী 
জানাইল। 





* বাটুপাহাট এলাকা যে সমন্ত মিত্র সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 
৫৭* জন পুনরায় প্রধান বাহিনীর সহিত যোগ দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু বাকি সৈন্যের 
পারে নাই। 


৯৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


--€৫- 
জঙ্গল যুদ্ধের কৌশল 
জানুয়ারী, ৪২। 

মালয় যুদ্ধে বুটিশ সাম্রাজ্যবাহিনীর ক্রমাগত পশ্চাদপসরণের মূলে 
কেবল যে, সৈম্তদলের সংখ্যাশক্তির অল্লতা এবং উপধুক্ত বিমানবহর ও 
ট্যাঙ্কেরই অভাব ছিল, এমন নহে। মালয়ে রণকৌশলের ভূল ভ্রান্িও 
ঘটিয়াছে। বিশেবভাবে জঙ্গল যুদ্ধের উপবুক্ত ট্রেনিং না থাকায় এই বিভ্রাট 
আরও বেশী মারাত্মক হইয়াছে। অপর পক্ষে ভাপানী সৈন্তেরা মালয়ের জঙ্গল 
যুদ্ধে রণকৌশল ও চতুরতার বিস্মঘকর নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। যদিও মালয় 
যুদ্ধে ভুল-ভ্রান্তির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া সম্ভব নহে, তথাপি রণপণ্ডিত 
লীডেল হার্ট একটি প্রবন্ধে (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪১) অনুমান করিতেছেন_- 
11109750787 1006 1996]. 001981065 10 60 66061081 170001100 01 
007" 6:001)8, 893 :91১০0169 ৪0৫0956--010617 10176106 5]9106 19 ৪৪০৪1] 
1১০66 0290 80910 69000001009. 107179151078.5 1785 19807) 017006 
90217018910 89 60 001. 081)8,01৮ 101. 0০161296, 800. 11) 010011078 
10081)8,016 %0 ৪0%8/009 61)00001 9001) 01600] 0০00৮, ড/৪ 
1087 1059 80067500007 190109 007: 86906100, 8100. 101:099, 1১ 
6০0০0 98,811 910909060 0 609 07611001085 981080689 181001709 
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এই মন্তব্যের সহজ ব্যাখ্যা করিলে এই ফাড়ায় যে, সৈন্যদের রণকৌশল- 
গত পরিচালনায় ভূল-ত্রান্তি হইয়াছিল। তাহাদের লড়াইয়ের স্পৃহা ভালো 
ছিল বটে, কিন্তু “টেক্নিক” বা লড়াইয়ের পদ্ধতি ততটা ভালে! ছিল না। 
শত্রু এমন দুর্গম ভূখণ্ডে গ্লাহজে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এই ভ্রান্ত 
বিশ্বাসের উপর যেমন জোর দেওয়া হইয়াছিল, তেমনই নিজেদের আত্মরক্ষার 
শক্তির উপরও অযথা আস্থা রাখা হইয়াছিল। মালয়ের পূর্বব তীরে (সম্ভবতঃ 
কুয়াণ্টানে) শত্রু যখন প্রথম অবতরণ করিয়াছিল, তখন সেই দিকে,এত 
বেশী মন দেওয়া হইয়াছিল যে, সেই স্থযোগে শক্র পশ্চিম উপকূলে অবতরণ 
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মালয়ের পতন ৯৯ 


করিয়া 'অপ্রত্যক্ষ আক্রমণের রণনীতির** দ্বারা সোজা অগ্রগতির সুবিধা পাইল। 
অর্থাৎ মালয় যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাহিনীর কর্তারা জাপানীদের রণকৌশলে বিভ্রান্ত 
হইয়াছিলেন। পূর্বতীরে জাপানীদের অবতরণকেই সম্ভবতঃ তাহারা আসল 
আক্রমণ বলিয়া ভাবিয়াছিলেন এবং সেই দিকেই বেশী মন দিয়াছিলেন। 
তাহাদের এই অনবধানতার স্থযোগ লইয়া চতুর জাপানীরা পশ্চিম তীরেও 
অবতরণ করে এবং সেখান দিয়া দ্রুত অগ্রগতির সুযোগ লাভ করে। অবশ্ত 
সমুদ্রপথে ও আকাশে মিত্রপক্ষের বাধাদান শক্তি ছিল না৷ বলিয়াই জাপানীর। 
এতটা সুবিধা পাইয়াছিল। তথাপি মালয় যুদ্ধ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে 
যে, জাপানী চতুরতার সঙ্গে মিত্রবাহিনীর পরিচালনার বুদ্ধিমন্তা তাল রাখিয়া 
চলিতে পারে নাই। এখানে পদে পদে ঠকিতে হইয়াছে। 
যালয় অভিযানে জাপ পরিকল্পনা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, পুর্ব ও 
পশ্চিম এই উভয় তীর ধরিয়া আক্রমণ ও অগ্রগতির কথা তাহারা চিন্তা 
করিয়াছিল। তবে, পশ্চিম তীরের রাস্তাঘাট ও জঙ্গলহীন ভূমির প্রশস্ততার 
জন্ত সেই উপকূলভাগ ধরিয়াই তাহাদের প্রধান আক্রমণ অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। আর পূর্ব তীরের আক্রমণ ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট ধরণের 
পূর্ব তীর হইতে ক্রমে নিয়াভিমুখে এবং কোটাবারু-গেমাস রেলপথ ধরিয়া 
আরও নীচের দিকে। থাইল্যাণ্ডের যে সরু গলার অংশটা মালয় উপদ্ধীপে 
মিশিয়াছে, পিঙ্কোরা ও পাটানি সেই অংশটারই পূর্ব তীরে। থাইল্যাগ 
প্রায় বিনা ুদ্ধে বণ্ঠতা স্বীকার করে। জাপানীর! সিগোরা ও পাটানি বন্দর 
হইতে মালয়ের পশ্চিম তীর অভিযাত্রী সৈম্তদের যোগাযোগ ও সরবরাহ 
রক্ষার সুবিধা পাইল। আবার এই বন্দর দুইটিই ছিল পশ্চিম মালয়ের রেলপথ 
ও রাস্তার সেতুযুখের মত। আর পূর্বতীরের অভিযানে সরবরাহ ও 
1, যোগাযোগরক্ষার বন্দরঘাট ছিল কোটাবারু, যাহা প্রথম আক্রমণেই জাপানীরা 
দখল করে। রসদ ও সৈন্ ইত্যাদি নামাইবার এই ঘাটগুলি নষ্ট করার জন্ঘই 
প্রিন্স অব. ওয়েলস; ও 'রিপালস' রণতরী প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্ত 
উহাদের নিমজ্জনের দ্বারা সমুদ্রপথে বাধাদান শেষে হইয়া! গেল। 
_. ষতদূর জানা গিয়াছে, মালয়ে জাপানীরা মোট ৬টি পদাতিক ডিভিসন, 
*. “56 96695 ০1 1081:906 £90:০০%১ নামে ক্যাপ্টেন লীডেল হার্টের একটি 
বিখ্যাত দামরিক গ্রন্থ আছে। তিনি এই বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী যে, পৃথিবীর অধিকাংশ 
বড যুদ্ধের মীমাংসা হইয়াছে রণনীতিপ অপ্রত্যক্ষ আক্রমণ বা অগ্রগতির দ্বারা। 





১০০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


১ট ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট ( ১৫০টি ট্যাঙ্ক) নিয়োগ করিয়াছিল। ২ ডিভিসন ছাড় 
বাকি ৪ ডিভিসনই সম্ভবতঃ সিল্োরা ও পাটানি হইতে পশ্চিম তীরাভিমুখী 
অভিযানে ব্যবহৃত হইয়াছিল। অপর পক্ষে সাম্াজ্যবাহিনী বোধহয় মোট 
9টি পদাতিক ডিভিসন নিয়োগ করিয়াছিল। সমস্ত ডিভিসনগুলিতেই 
পুরাপুরি সৈ্যসংখযা ছিল বলিয়া মনে হয় না। এইগুলির মধ্যে এক ডিভিসন 
ছিল বুটিশ (১৮নং), ছুই ডিভিসন ছিল ভারতীয় ( ৯নং ও ১৯নং), এক 
ডিতিসন ছিল অস্ট্রেলিয়ান এবং মাঁলয়ী পদাতিক ছিল ছুই বিগেড। * 
কোটাবারুর বিমান খাটি দখলের পর জাপানীর! যেন মালয়ের “আকাশ হাতে 
পাইয়াছিল £ জাপানীর! মোট ৩০০ বিমান নিযুক্ত করিয়াছিলঃ উহার মধ্যে 
বোধহয় এক তৃতীয়াংশ ছিল জঙ্গীবিমান। মিত্রপক্ষের এই দিক দিরা 
উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না । সৈন্য সংখ্যার বিচারে জাপানীরা যে খুব অতিরিক্ত 
বেশী সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল, এমন নহে। কিন্তু এই সৈন্তদলকে যেভাবে 
সমাবেশ করা৷ হইয়াছিল, তাহাতেই মিত্রবাহিনী ঠকিয়াছে এবং ইহাও 
রণকৌশলের একটা বড় ভূল বলা যাইতে পারে। জাপানীরা থাইল্যা্ডে 
ও মালয়ের (কেডা জেলা) অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশে অনবরত সৈন্ত পাঠাইতে 
থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাহিনীর সৈ্টদল গোটা মালয় উপদ্বীপের প্রায় সমস্ত 
অংশে ছড়ানো ছিল। কর্ণেল টমসনের + মতে বৌধহয় এক ডিভিপন 
ভারতীয় সৈম্ত উত্তর দিকে কোটাবারুর বিমাঁনখাটি ও সন্নিহিত সমুদ্রতীর 
রক্ষা করিতেছিল। অস্ট্রেলিয়ান ডিভিসনসহ অধিকাংশ সাম্রাজাসৈন্যই ছিল 
দক্ষিণ জহোর রাজ্যে, এমন কি সিঙ্গাপুরে পধ্যন্ত। সুতরাং জাপবাহিনীর 
সহিত যখন প্রথম সংঘর্ষ সুরু হইল, তখন রপক্ষেত্রগুলিতে জাপানীরা 
স্বতাবতঃই সংখ্যাশক্তির শ্রেষ্ঠতা পাইল। রণক্ষেত্রের সংঘর্ষের সময় সৈস্তে 
ও অস্ত্রে সংখ্যাধিক্য লাত আক্রমণকারীর পক্ষে রণনীতিসম্মত এবং এই 
রণনৈতিক সুবিধা ছিল জাপানীদের | 

রণকৌশলের দিকে যালয় অভিযান জঙ্গল বুদ্ধের চমত্কার নিদর্শন ছিল। 
মালয়ের বিভিন্ন নদীপথ ও জলপথগুলিকে যোগাযোগ ও গতিশীলতা রক্ষার 
(000000027108510178 8100 [10590606) জন্য খাটানো হইয়াছিল। উত্তর 





*. 60101080018 4058:66]5 0১৪০০: ০1889 ভিত 5০]. 10--দিঙাপুরেও 
এই ডিভিদনগুলি যুদ্ধ করিয়াছিল । * 
1 নুতন 06 7০ &5 ঢ18৮6৪--তিন জন মাকিণ অফিসার লিখিত। 


মালয়ের পতন ১০১ 


চীনে রি সম্মুখ-সংগ্রামের যে মত্ততা দেখাইয়াছিল, মালয়ে তাহা 
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ক্লুয়ান্টান দ খলকরিয়া 
জঙ্গলপথে গতি, 


কপিরাতট, হুঙগান্তয় 


না ১৯৪২ সালে বাঙ্গল। দেশে গবর্ণমেন্ট কতৃক নৌকা ও জেলে ডাঙ্গর অপসাপপ তি 


পরবর্তী বৎদরে মত্ত ও অন্নসঙ্কটের কথা পাঠকেরা মালয়ের প্রসঙে স্মরণ করিতে গারেন। 
ঃ 


১০০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 
১টি ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট ( ১৫০টি টাঙ্ক ) নিয়োগ করিয়াভিল। ২ ভিভিসন ছাড। 


৯৯ পপশিতিিপপস্ট ৮ কি এসহ৪৩তহ ০০০৩৩৪০ 95 ৪৪5৩%/80 501, ৫০িশঙগা।পুগেত 
এই ডিভিদনগুলি যুদ্ধ করিয়াছিল । 
1 [০ 82০ 789 8:25 ঢ18769--তিন জন মাফিণ অফিসার লিখিত। 


মালয়ের পতন ১০১ 


চীনে জাপানীরা সন্মুখ-সংগ্রামের যে মত্ততা দেখাইয়াছিল, মালয়ে তাহা 
আদৌ ছিল না। কর্ণেল টমসনের মতে, 0. 191858,16 78৪ ৪, 0886 0? 
9010968126 70771704507) 8700. 000808/00 57010300168  615)610171)87865 
মালয়ের ঘুদ্ধ ছিল সর্ববদ] “অনুপ্রবেশ এবং সর্বদা 'ক্ষুদ্র আকারে পার্খববেষ্টনের 
যুদ্ধ।” এই ঝেষ্টন্ন কৌশল আবার ঘটিয়াছিল জল ও স্থলের সমন্বয়ে। 
এই অঙিনব বৈশষ্ট্যে আরও বিশেষত্ব এই যে, সাধারণতঃ সমুদ্রপারের 
অভিযানে যেমন ঝড় বড যুদ্ধজাহাজ বা নৌবহরের পাহারায় ও 
কামান শ্রেণীর গোলা নিক্ষেপের আড়াল ধরিয়া সৈশ্ঠদলের অবতরণ 
ঘটিয়া থাকে, মালয়ে তেমন কিছু ঘটে নাই। পূর্বতীরে কোটাবারুর 
প্রাথমিক অবতরণে জাহাজের কিছুট। সাহায্য ছিল বটে, কিন্ত পশ্চিম 
তীরে জাপ নৌবহরের কোন সহযোগিতা ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দলে সৈশ্ঠেরা অবতরণ করিতেছিল। এখানে মনে রাখা দরকাঁর 
বাঙ্গলা দেশের মত মালয়েও মান ও ভাতই প্রধান খাগ্চ। জাপ 
অভিযানের সময় ধানগুলি পাকিয়াঁছিল, সুতরাং ক্ষেতের মধ্য দিয়া অভ্যন্তর 
ভাগে অগ্রপর হইবার তেমন বাধা ছিল না। আর মাছের জন্য তাহাদের 
অভিযান ত্বরান্বিত করছিল! কেন না মাছ ধরিবার জন্য জেলেও যেমন যথেষ্ট 
ছিল, জেলে ডিঙ্গিও তেমন ছিল প্রচুর । জেলেদের কাছ হইতে এই সমস্ত 
ডিঙ্গি ও নৌকা কাডিয়! লইয়া! জাপানীরা পশ্চিম তীরের সৈন্য অবতরণে ও 
চলাচলে প্রয়োগ করিয়াছিল | * এই সমস্ত জেলে ডিক্ষিবহর জাপানীর। 
চতুরের মত অন্যভাবেও লাগাইয়াছিল। তাহার! সমুদ্রের জেলে ডিঙ্গির মধ্যে 
মিশিয়া যাইত। ফলে, তীর হইতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করা যাইত না, কিন্বা 
গুলী করাও যাইত না । কখনও কখনও তাহারা তীরের কাছে আসিয়া 
উপকূলরক্ষীদের তাড়া খাইয়া দূর সমুদ্রে গোলাগুলীর বাহিরে চলিয়া যাইত 
এবং জেলে ডিঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া দিব্যি 'মতশ্ত চুরি” করিত! | প্রত্যক্ষদশীদের 
এই বিরুতিতে মনে হয় যে, উপন্তাসিক শরৎচন্দ্র বণিত ইহা যেন শ্রীকান্তের 
মতস্তাভিযান পর্ব ছিল!) কিছু কিছু মোটরচালিত ও বিশেষভাবে নিশ্মিত 
অবতরণযান তাহারা সিগ্গোর! বন্দর হইতে ভূমিপথে পশ্চিম তীরেও লইয়া 
গিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশী নৌকা, লঞ্চ, মোটর বোট ও বাক্জ ইত্যাদি 





১৯৪২ সালে বাঙ্গল। দেশে গবর্ণমে্ট কর্তৃক নৌক1 ও জেলে ডিঙ্গর অপসারণ ও 
পরবর্তী বৎনরে মৎস্ত ও অন্নসঙ্কটের কথা পাঠকেরা মালয়ের প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারেন। 
পু 


১০২ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


অবতরণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল । অধিকাংশ সময়েই তাহারা রাক্রিবেলা 
চুপে চুপে অবতরণ করিত এবং এক জায়গায় বাধা পাইলে, উপরে বা 
নীচের দ্রিকে অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে নামিবার চেষ্টা করিত। ইহাই 
ছিল প্রধানতঃ অবতরণ কৌশল ও অন্ধুপ্রবেশ নীতি । 

পশ্চিম তীরের উত্তর-দক্ষিণ ল্বালদ্ি রাস্তা ও রেলপথ ধরিয়াই জাপানীরা 
অগ্রসর হুইয়াছিল। কিন্তু কার্ধতঃ বুদ্রগুলি সডক ধরিয়া ঘটে নাই, ঘটিয়াছে 
এই সমস্ত সড়কের সন্নিহিত মাঠ ও জঙ্গলে । দক্ষিণ দিকের রাস্তাগুলিতে 
রবারের গাছ স্ৃবিস্তান্ত অরণ্যের মত রক্ষিত ছিল এবং এগুলির মপ্যে যদিও 
(কোন যানবাহন প্রবেশের সম্ভব ছিল না, তথাপি অনেক অলিগলি ও পথ 
ছিল। জাপানীরা এই সমস্ত পথেই প্রবেশ করিয়াছিল। মালয় শ্রমিকদের 
মত তাহাদের পরণে ইউনিফর্ম ছিল। ফলে, অনেক সময় তাহাদিগকে সহসা 
চিনিতে পারা যায় নাই। তাহাদের স্বল্প পোষাকের মত অন্্শস্ও অত্যন্ত 
হাক্কা ছিল। সাধারণতঃ টমিগান ও মটর এবং যথেষ্ট পরিমাণ গুলীবারুদ 
সঙ্গে লইয়া চলিত। খাছ্ছাদ্রব্যও তাহাদের সামান্ত থাকিত। এক মুঠা ভাত 
হইলেই তাহাদের চলিয়া যাইত এবং প্রয়োজনমত জোরপূর্বক মালয়ীদের 
কাছ হইতে খাদ্য, জীবিত পশু, জুতা বা সাইকেল জোগাড় করিত। মালয়ে 
কলা ও পেপে অফুরন্ত, এগুলির সদ্যবহার করিতেও জাপানীরা কার্পণ্য করে 
নাই। একবার ১২ জন ইংরাজ সৈম্ত থাইল্যাণ্ডের সীমান্তে দল ছাড়া হইয়া 
পড়িয়াছিল, তখন তাহারা জঙ্গলের মধ্য দিয়া ২০০ মাইল অতিক্রম করিবার 
সময় কেবল মাত্র কল! ও পেঁপে খাইয়া বাচিয়াছিল ! 

মালয়ের এই অভিনব জঙ্গলযুদ্ধে সমষ্টিগত অপেক্ষা ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও 
'ওস্তাদিরই বেশী প্রয়োজন ছিল। এমন কি মালয়ের বৃটিশ সেনাপতিও তাহা 
প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, [05 ০5810813959 85 চে 
£0710108019  01010010291069, 706 900010106 006. 00100170600 
1:98081:0810120985 01 6109 (71098100010 01 0116 07:70-৮/996 70206162 
0৫ 110018 ছাছ0 009. 01801701105 ৪00 017606100. 068 100061 
15005. * জাপানীরা অত্যন্ত ছুদ্র্ষ শক্র। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
পাহাড়িয়াদের ধূর্ততা ও উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে আধুনিক সৈন্বাহিনীর শিয়ম- 
শৃঙ্খল ও পরিচালন! একত্রে যুক্ত হইলে যাহা দাড়ায় যালয়ের জাপসৈন্ুরা 

* ণলুওজ 68৩ 0৪0 ০০ 1898৪৮-তিনজন মাকিণ মিলিটারি অফিসারের লিখিত। 





মালয়ের পতন ১০৩ 


তাহাই। নিঃসন্দেহে মালয়ের সর্বত্র জাপানীরা ফন্দিবাজী, ধূর্ততা ও 
উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে । যে অল্প কয়েকজন জাপানী এই দেশে 
ছিল, তাহাদের কেহবা ক্ষৌরকারন্ূপে, কেহবা জেলে সাজিয়া তাহাদিগকে 
পথ দেখাইয়! দিয়াছে। এই সমস্ত “গাইডের” সাহায্যে তাহারা গভীর জঙ্গলের 
মধ্য দিয়া পথ চিনিয়া গিয়াছে । বিস্তৃত ও বিশদ মানচিত্রের সাহায্যে যাহা 
না হইত, “গাইডের” দ্বারা তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ হইয়াছে। তাহার! 
গাছে চডিয়া আড়াল হইতে চোরাগোপ্তা গুলী চালাইয়াছে, প্রয়োজনমত নদী 
ঈীতরাইয়াছে, জঙ্গলের মধ্য দিয়া বন্যপত্ুর মত অনায়াসে ঢুকিয়া গিয়াছে, 
সাইকেলযোগে রাস্তা অতিক্রম করিয়াছে, নৌকার সাহায্যে সমুদ্রের ধারে 
অবতরণ করিয়াছে-_এই সমস্তই অভিনব কৌশল ও বুদ্ধির কথা। ইহার 
সঙ্গে সাম ্রাজ্যবাহিনীর সৈন্তেরা আটিয়া উঠিতে পারে নাই, মাঝে মাঝে এই 
'অনুপ্রবেশ নীতিতে বাধা দিতে গিয়া তাহারা ঝৌপ-জঙ্গল হইতে অতফিতে 
আক্রমণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বার্থ হইয়াছে। জাপ সৈন্ঠেরা জঙ্গল যুদ্ধে 
যেমন খরিত্র সৈন্যদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছিল, তেমনই সেই স্থযোগে পশ্চিম তীর 
ধরিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । সাআজ্যবাহিনীর ক্রমাগত পম্চাতে (2527) 
অনুপ্রবেশ ও পার্শদেশ (870) বেষ্টন সম্ভাবনার দ্বারা জাপানীরা এমন 
অবস্থার স্থষ্টি করিল যে,ক্রমাগত “ঘ10)1289+ বা পিছু হট! ছাড়া আর কৌন 
উপায় রহিল না । ছুই সপ্তাহে তাহার! দুইশত মাইল পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল! 
অথচ মালয়ের যুদ্ধে জাপানীরা গোলাগুলী ও কামানের তেমন কোন ব্যবহার 
করে নাই। কয়েকখানা হাক্কা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও 
কোনও আধুনিক যাক্সিক সংগ্রামের পর্য্ায়তুক্ত ছিল না। জঙ্গল যুদ্ধের এই অন্ু- 
প্রবেশ ঘটিয়াছে ছোট ছোট দলের দ্বারা, এমন কি ব্যক্তিগতভাবে এক একজন 
সৈন্তের দ্বারাও । তাহাদিগকে বল! হইত, 'অমুক স্থান” বা “অমুক বিষয়” তোমার 
লক্ষ্স্থল, সেখানে যাও। সৈন্তেরা এইভাবে যেন পিপীলিকার মত জঙ্গলের 
মধ্যে ঢুকিয়া যাইত ও ছড়াইয়া পড়িত। তাহারা পার্বদেশ ছাড়া সম্মখতাগ 
আক্রমণ করে নাই এবং তেমন কোন গুরুতর বেয়নেট আক্রমণও করে নাই। 

এই অভিনব জঙ্গল যুদ্ধে বিভ্রান্ত, বিহ্বল এবং ক্লান্ত ও পরাজিত হইয়া 
সাস্রাজ্যবাহিনী একবারে সরিয়া গেল জহোরবারুতে যেখানে সুরু হইয়াছে 
সিঙ্গাপুরের সীমানা । সেখানে ৩১শে জামুয়ারী তারিখ মালয় যুদ্ধের অবসান 
ও সিঙ্গাপুর সংগ্রামের আরন্ত হইল। 


তুর্থ অধ্যায় 3 সিঙ্গাপুরের পতন 
--১-- 
দুই সমুদ্রের দরবার 

৩০শে জানুয়ারী, ৪২. 

সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আজ একটি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ। এই কেন্দ্রের নাম 
সিঙ্গাপুর । আধুনিক কালের ইতিহাসে ইহা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। 
বিগত শতাব্দীতে ৯৮১৮ সালে স্তার ই্টামফোর্ড র্যাফলার নামক জনৈক ইংরাজ 
যখন এই ম্যালেরিয়া আধ্যুষিত দ্বীপে সিঙ্গাপুর সহরের পত্তন করেন, তখন 
বোধ হয় তিনি কল্পনাও করেন নাই যে, একদা ভাবীকালের পুথিবীর প্রধান 
প্রধান রাষ্ট্রশক্তিগুলি এই শিঙ্গাপুরে মহাযুদ্ধের শিঙ্গা বাজাইবে! প্রশান্ত 
মহাসমুদ্র ও তারত মহ্াসমুদ্র, এই ছুই মহাসাগরের নৌন-ছুর্গ সিঙ্গাপুর । 
বুটেনের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের নৌ-সংগ্রামের রণনীতি এই ছুর্গকে কেন্ত্র করিয়া 
গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সহরের পত্তন একজন সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা, কিন্ত 
অসাধারণ এ্ব্যশালী ব্যবসায়িগণ ইহাকে বিলাগের খ্যাতি দিয়াছে । বিগত 
মহাবুদ্ধের আগে এবং কিছু পরেও ইহা! ছিল রূপপীদদের লীলাকেতন এবং 
উচ্ছজ্খল ধনীদের আড্ডা। বহু ছায়াচিত্রে সিঙ্গাপুরের বন্দরের নাবিক ও 
নাগরিকদের বিলাস-রজশীর দৃশ্ত দেখা গিয়াছে । টিন ও রবারের ব্যবসা 
করিয়া এখানকার ইউরোপীরগণ প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন। যদিও 
শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা এখানে মুষ্টিমেয়, তথাপি ইহাদের প্রত্যেকেই টাকার কুমীর। 
বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন চীনা, ৮জন ভারতীয় এবং ১২জন মালয় 
দেশীয়। চীনাদের মধ্যে কয়েকজন বডলোক আছেন, কিন্তু দেশীয়দের দুর্দিশা, 
আমাদের ভারতবর্ষের সাধারণ লোকদের মতই, তাহারা দরিদ্র মুর মাত্র। 
আজ জাপানের দৃষ্টি পড়িয়াছে এই সিঙ্গাপুরের উপর | কেবল সামরিক লাভের 
জন্যই নহে, অর্থ নৈতিক সম্পদ এখানে অপরিমিত। জন্ত'জানোয়ার, অরণ্য 
এবং টিন-রবারের এশ্বধ্যে মালয় উপদ্বীপ যে কোন ধনিক রাষ্ট্রের পক্ষেই 
লোভনীয় । বৃটেন ও আমেরিকার প্রায় সমস্ত রবার ও টিনই সিঙ্গাপুর 
হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। গত বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে একমাত্র 
মাকিণ গতর্ণমেন্টই লিঙ্াপুর হইতে ৭৫ হাজার টন টিন এবং ৩ লক্ষ ৩০ হাচ্দার 
টন্ন রবার সরবরাহের জন্ ফরমায়েস দিয়াছিলেন! ইহা হইতেই সিঙ্গাপুরের, 


সিঙ্গাপুরের পতন ১০৫ 


ব্য ও অর্থ নৈতিক গুরুত্ব অনুভূত হইবে । সিঙ্গাপুরের পতনের দ্বারা সমস্ত' 
রবার ও টিন সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইবে। 

ঘুদ্ধের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে উহার মূলে একটা প্রকাড 
অর্থনৈতিক কারণ রহিয়াছে। প্রাচীনকালে উহীর নাম ছিল লুষ্ঠন। 
ভারতবর্ষ মণিমাণিক্য ও মস্লিনের দেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল।* সুতরাং 
'শক হুন দল পাঠান মোগল” হইতেই ইংরাজ-ওলন্দাজ পধ্যন্ত সকলেই এক 
একবার ভারত ভূমিতে হানা দিয়াছেন। প্রাচীনকালে যাহা দস্যুতা ও 
লুণ্ঠন নামে অভিহিত হইত আজ উহ্ারই ভদ্রনাম হইয়াছে 8০0707016 
82)808100 অর্থাৎ অর্থ নৈতিক রাজ্যবিস্তার। বড় বড় বুলি ও তত্তুকথার 
আবিষ্কার হইয়াছে বটে, কিন্তু আসলে যুদ্ধের একটা বড় কারণ যে লুষ্ঠন 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই নুন যখন তদ্রতাবে এবং সঙ্ঘবদ্ধ আকারে 
দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকে, তখন রাজনৈতিক পরিভাষায় উহাই শোষণ 
নাম ধারণ করে। জাপানের বর্তমান আক্রমণের পিছনে রহিয়াছে এই 
শোষণের স্থুযৌগ লাভ। জার্ম্মাণ রণপণ্ডিত ব্লজউইজ এই তথ্য প্রচার 
করিয়াছিলেন যে, গরীব দেশ আক্রমণ করিয়া লাভ নাই, কারণ যুদ্ধের খরচ 
পোষায় না! অর্থাৎ আক্রমণ ও দখল করিতে হইলে ধশ্বর্ধযশালী দেশের 
দিকে নজর দাও। কারণ, যুদ্ধের খরচও পোধাইবে এবং ভবিষ্যতে কুবেরের 
ভাগারও পূর্ণ হইবে। রণনীতিকে এই অর্থনীতির মানদণ্ডে ব্চার করিলে 
্রঙ্মদেশ, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই জাপানের 
লক্ষীভূত বলিয়া ধরা যায় এবং সিঙ্গাপুরের নৌ-ছূর্গ ঠিক এই মর্ধকেন্্রে 
দণ্ডায়মান। সুতরাং উবার গুরুত্ব কে অস্বীকার করিবে? 

এই দ্বীপদর্দ নিন্মীণের কাহিনী অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বলিতে 
পারা যায় যে, সিঙ্গাপুর নৌধাটির নিশ্াণ-কাধ্য আরম্ভ হয় ১৯২৩ সালে। 
১৯২৪ সালে বিলাতে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের আমলে নিম্মাণ-কার্ধ্য স্থগিত থাকে ।' 
তারপর রক্ষণশীল দল পুনরায় ক্ষমতা লাভ করিলে নির্শ্াণ-কার্য্য পুনরারস্ত হয়। 
একমাত্র নৌধাটিটি নিশ্বাণ করিতেই ১ কোটি ১২ লক্ষ ১০ হাজার পাউগ্ড 
খরচ হয়। এতদ্ব্যতীত পাকা গাথুনী, বিমানশালা প্রভৃতি নির্মাণে যে খরচ 
হয় তাহা ধরিলে মোট খরচের পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউও দীডায়। 
১৯৩৯ সালে নির্্বাণ-কাধ্য শেষ হয়। বুটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সিঙ্গাপুরের 
পোতায়টির স্থান দ্বিতীয়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম পোতাশ্রয় হইতেছে 


১০৬ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


সাদাম্পটনের কিং জর্জ দি ফিফথ পোতাশ্রয়। পিঙ্গাপুরের পোতাশ্রয়ে 
বৃহত্তম রণপোত আশ্রয় লইতে পারে। এখানে একটি ভাসমান পোতাশ্রয় 
আছে, তাহাতে ৫০ হাজার টনের জাহাজ ধরে। উপকুলভাগে কামান- 
শ্রেণীতে ১৫ ইঞ্চি ও ১৮ ইঞ্চি মুখের কামান আছে। এই কামানই পৃথিবীর 
মধ্যে বৃহত্তম | এখানে জাহাজ চালাইবার যে সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত ছিল 
তাহাতে পৃথিবীর যে কোনও রণবহরের ছয় মাস চলিতে পারে। তৈলের 
ট্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই মাটির 'তলায়। মাটির তলায় বনু অন্ত্রভাগারও 
আছে। উপকূল ভাগস্থ অধিকাংশ পাহাড কাটাতারের বেড়ায় ঘেরা । 
১৯২৩ সালে সিঙ্গাপুর-জহোর সেতুটিও নির্মিত হইয়াছিল। 

সিঙ্গাপুরকে ছুর্ভেগ্ঠ নৌ-ছুর্মরূপে গড়িয়া তুলিয়া বুটেন প্রশস্ত মহাসাগর ও 
ভারত মহাসাগরকে জাপ আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিবারই প্ল্যান করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু কেবল একটিমাত্র প্রকাণ্ড রকমের নৌধাটি ও নৌছুর্গের 
দ্বারাই রণটনতিক উদ্দেশ্ঠ পূর্ণ করা যায় না। উহাকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে 
যে সমস্ত নৌখাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই খাটিগুলিও যথেষ্ট পরিমীণ 
শক্তিশালী হওয়! দরকার এবং সেই খাটিগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত 
নৌবহর ও বিমানবহরের প্রয়োজন। ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডে 
কতকগুলি খাটি আছে বটে, কিন্তু সেই ইটিগুলি জাপানের মত শক্তিশালী 
নৌ-যোদ্ধার আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে কিনা, তাহাই বিচাধ্য। বুটিশ 
রণনীতিব্দিগণ সিঙ্গাপুরকে দুর্ভেছ্ঘ নৌহুর্মে পরিণত করিয়া বুদ্ধির পরিচয় 
দিয়াছেন বটে, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সেই বুদ্ধি সর্বত্র প্রসারিত হয় নাই। 
অর্থাৎ ভারতবর্ধকে কেবলমাত্র পরাধীন রাঁজ্যরূপে এবং অস্ট্রেলিয়াকে কেবল- 
মাত্র ডোমিনিয়ান হিসাবে না দেখিয়া! যদি প্রচুর ঘুদ্ব-জাহাজ, খিমানবহর এবং 
অন্তান্ত আধুনিক অস্ত্র ও ঘন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত করা হইত, তাহা হইলে 
অষ্ট্রেলিয়া ১০ হাজার মাইল ও ভারতবর্ষ ৬ হাজার মাইল দূর হইতে বৃটেনের 
নিকট কিন্বা ৮ হাজার মাইল দূরব্তী মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট করুণ আবেদনের 
: জন্ত অপেক্ষা করিত না। ডোমিনিয়ান ও সাম্রাজ্য চলিতেছে রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক কারণে এবং এই সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বুদ্ধি আজ ধাকা৷ খাইতেছে 
রণনীতির অদূরদর্শিতার মধ্যে । কেবল একটিমাত্র নির্দিষ্ট কেন্ত্রকে শক্তিশালী 
করিয়া বাকি অংশগুলিকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া রাখিলে বিপদের গুরুত্ব 
সহজেই বাড়িয়া বায়। কারণ, সেই একটিমাত্র কেন্দ্রের পতন হইলে বাকি 


হা 
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অংশগুলি আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। আধুনিক যুদ্ধের আক্রমণ চলে 
ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত ক্রমাগত আঘাতের দ্বারা। এই রণকৌশলকে 
রোধ করিতে হইলে ঠিক পর পর আত্মরক্ষার কতকগুলি শক্তিশালী ধাটির 
প্রয়োজন--কেবল একটিমাত্র ছুর্ভেছ্য বলিয়৷ প্রচারিত খাটির নহে। জলপথে 
যুদ্ধ-জাহাজের সহিত স্থলপথে ট্যাঙ্ক ও আকাশপথে এরোপ্লেন সম্মিলিত 
হওয়ায় ১৯১৪-১৮ সালের রণনৈতিক ধারণার প্রকাণ্ড পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
কিন্তু এই প্রকাণ্ড পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বুটিশ সাম্রাজ্যের রণনীতি 
প্রসারিত বা প্রাণপ্রদ হয় নাই। সুতরাং আজ সিঙ্গাপুরে গ্রচণ্ড আঘাত 
হানিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্পের আলোড়নের মত অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, 
ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইনের মাটি কীপিয়া উঠিতেছে! অথচ 
অষ্্রেলিয়ার পোর্ট ডারুইন কিন্বা ভারতবর্ষের কলিকাতা সিঙ্গাপুর হইতে দেড় 
হাজার মাইল কিন্বা তাহারও অধিক দূরে! বৃটিশ রণনীতিবিদগণ কি পূর্বে 
এই পরিণতির কল্পনা করিতে পারেন নাই? যদি সিঙ্গাপুরের পতন হয়, 
তবে জাপানী নৌবহর ও বিমানবহর অষ্টেলিয়া ও ভারতবর্ষের সমুদ্রপথে 
যেমন অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই উপস্থিত হইতে পারিবে, তেমনই প্রশান্ত 
মহাসাগর ও ভারত মহালাগরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবে এবং স্ুুয়েজখাল ও 
এডেনের পর প্রাচ্য সীমানার সমগ্র নৌপথ জাপানীদের আওতায় আসিবে। 
ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সমুদ্রপথের নিব্বি্ন যোগাযোগের উপরেই সাআ্রাজ্যের 
ভিভ্তি। সেই ভিত্তির মূলে আজ জাপান আঘাত হানিতেছে এবং সিঙ্গাপুর 
এই আঘাতের মর্শকেন্্র। স্মৃতরাং সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আজ এই নৌছুর্ের 
উপর। 


ই 
সিঙ্গাপুরের সংগ্রাম 
৩১শে জানুয়ারী, +৪২। 
জাঁপানীরা অতি দ্রুত সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জহোর 


রাজ্য ও সিঙ্গাপুর দ্বীপের মধ্য যে সঙ্কীর্ণ প্রণালী আছে এবং যাহার উপর 
দিয়া একটি বাঁধানো সেতুপথ চলিয়া গিয়াছে, একদিন আগে জাপবাহিনী 


১০৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


সেই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মাত্র ১৮ মাইল দূরে ছিল। কিন্তু আজ সেই ব্যবধানও 
ঘুচিয়া গিয়াছে । সিঙ্গাপুরের বুটিশ সেনাপতি ঘোবণ1 করিয়াছেন যে, মালয় 
ও জহোর রাজ্যের বুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে খাস সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ সুরু 
হইল। সিঙ্গাপুরের দ্বীপ ও দুর্গ এক্ষণে প্রত্যক্ষ স্থলপথের আক্রমণৈ রণক্ষেত্র 
পরিণত হইল। “পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে বুটিশ সাত্রাজ্যবাহিনীকে 
দক্ষিণ জহোর হইতে সরাইয়া সিঙ্গাপুর দ্বীপে আনা হইয়াছে। জহোর 
ও পিঙ্গাপুরের মেতু সাফল্যের সহিত ভাঙ্গিরা দেওয়। হইয়াছে । (৩০শে 
জানুয়ারী রাত্রিবেলা )* শক্রপক্ষ ইহাতে কোন বাধা দেয় নাই । প্রায় ছুই মাস 
ধরিয়া বুটিশবাহিনী মালয়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছে । কিন্তু বিমানশক্তির 
শ্রে্ঠতা এবং নৌপথে অবাধ গতির স্থযোগ শত্রুকে যথেষ্ট সুবিধা দিয়াছে । 
এক্ষণে প্রাচ্যথ্ডের এই অয়ঞ্কর যুদ্ধ অবরুদ্ধ গিঙ্গাপুর দ্বীপের হূর্গকেন্ত্রে আবস্ত 
হইল। যতক্ষণ না আমরা অধিকতর সাহায্য পাই, ততক্ষণ শত্রুকে ঠেকাইয়া. 
রাখাই আমাদের কর্তব্য ।__ ইহাই সিগ্গাপুর হাই-কমাগ্ডের বাণী। 


* এই সেতু ভাঙ্গিয়া দেওয়! সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শা যাহা] বলিতেছেন, তাহার মন্দ 
এই--চমৎকার চক্ত্রালোকিত রাত্রি, সারা রাত ধরিয়া দলে দলে সৈম্, ব্রেনগানবাহী বান, 
গোলাগুলী, মালপত্রবাহী যানবাহন, এদুলেন্ গাড়ী প্রভৃতি সেতুপখের উপর দিয়া চলিয়াছে। 
ভোরবেলা! পৃষ্টরক্ষী সৈন্যের] আদিল । এই পশ্চাদপসরণের ব্যাপারে সেতুর অপর প্রান্ত 
রক্ষা করিতেছিল গরডন হাইল্যাগ্ডার্স ও অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যরা বাহার! মুয়ার নদী তীরে প্রচণ্ড 
যুদ্ধ সহ করিয়াছিল। এই পৃষ্ঠরক্ষীরাও পিছনে হটিয়া গেল। তখন কয়েক মিনিট ধরিয়া 
সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। রূপালী জ্ল্যোৎস্নায় জহোর প্রণালীর জল চক্‌ চক্‌ 
করিতেছিল। সেতুর দূরপ্রান্ত যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখামে জহোর বারু--হুলতানের 
রাজধানী । এই রাজধানীর নূতন অট্টালিকা! চন্দ্রালোকে ছায়াচিত্ের পটতৃমিকার মত 
দেখাইতেছিল। আমাদের পথ পরিষ্কারকদল সেতুটি যখন উড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল, 
তখন দেখা গেল দুইটি ছায়ামৃত্তি প্রাণপণে দৌড়াইয়া আদিতেছে। তাহারা মালয়ী, শেষ 
মুহূর্তের হযোগ যেন মরিয়া হইয়া গ্রহণ করিয়াছিল । 

অবশেষে সেতুটি উড়াইয়া দেওয়ার হুকুম হইল । দুইটি প্রকাণ্ড বিস্ফোরণ হইল। উত্তর 
প্রান্তের যেখান দিয়! জাহাজ যাতায়াত 'করিত, সেখানকার ইম্পাতের তৈয়াক্ী 1০0]. ৪58660 
ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল । দ্বিতীয় বিস্ফোরণের দ্বারা প্রধান সেতুপথের একটি বৃহৎ অংশ 
উড়াইয়! দেওয়া হইল। ৬* ফুট লম্বা ফাকের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের 
শব্দ ১৫ মাইল দুরবর্তী সিঙ্গাপুর সহরেও শুনা গেল এবং সমগ্র জহোর তীর কীপিয়া উঠিল * 


-_লগওনের 'ডেলী টেলিগ্রাফ প্রকাশিত '৪8০: ০£ 09 ঘা৪) দ্বিতীয় খণ্ড 
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দক্ষিণ চীন-সমুদ্র ও থাইল্যা্ড হইতে ৭ সপ্তাহ ধরিয়া জাপানীর! মালয়ের 
যুদ্ধ চালাইতেছে। সেখানকার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এত দুর্বল, ইহা আগে টের 
পাওয়া যায় নাই। ম্বতরাং যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ অনুমান করিয়াছিলেন যে, 
টোকিও হইতে মালয় ও ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে ও শেষ করিতে দীর্ঘ 
সময় লাগিবে এবং ৬ মাস হইতে ১ বংসরের আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই 
সংগ্রাম শেষ হইবে না, তাহাদের সেই অনুমান আজ ব্যর্থ হইতে বপিয়াছে। 
অনেক সময় পুঁথি-পত্র ও থিওরি ধরিয়া যুদ্ধ চলে না। সময় ও অবস্থার উপর 
ইহার গতি নির্ভর করে। জাপান যখন ডিসেম্বর মাসে অতর্কিত আক্রমণ 
আরম্ভ করে, তখন রণনীতির দিক হইতে জাপানের পক্ষে উহাই সর্োৎকষ্ট 
সময় ছিল। রাশিয়া ও বৃটেন বিব্রত এবং আমেরিকা অসতর্ক ছিল। জাপানী 
আক্রমণের আগে বিশেষজ্ঞগণ ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, গুয়াম্‌, ওয়েক ও 
ফিলিপাইন দ্বীপ আমেরিকার হাতেই থাকিবে এবং সেখান হইতে মার্কিণ 
নৌবহর ও বিমানবহর দক্ষিণ চীন-সমুদ্রে জাপানী শক্তির বিরুদ্ধে অবিলম্বে 
পাণ্টা আক্রমণ চালাইয়া জাপানকে বিপদে ফেলিবে। ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর 
হইতে বুটিশ নৌবহর হংকংয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া মাঞ্চিণ নৌবহরের 
সহায়তায় জাপাঁনকে ঘায়েল করিবে । থিওরী হিসাবে এই রণনৈতিক 
পরিকল্পনা চমৎকার ছিল। কিন্তু কা্যতঃ ইহার কিছুই ঘটিল না। জাপান 
এক ন্ুনিপ্বিষ্ট পরিকল্পনা অন্থসারে বুটেন ও আমেরিকার সমস্ত ধাটির উপর 
একযোগে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে এবং এমন একটা মুহূর্তে আঘাত 
হানিয়াছে যে, জাপানকে বাধা দেওয়ার সমস্ত দ্বীপ, খাটি ও বন্দর ইত্যাদি 
অতি দ্রুত হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের পূর্ববর্তী পরিকল্পনাও 
চর্ণ হইয়া গিয়াছে । তবে, সমর বিশেষজ্ঞরগণ যে সমস্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন, তাহা আজ সত্য হইতে চলিয়াছে। তীহারা বলিয়াছিলেন, 
হংকং হাতছাডা হইলে দক্ষিণ চীন-সমুদ্রে জাপ নৌবহরের আধিপত্য ঘটিবে। 
কারণ, এখান হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ১৪০০ মাইল সমুদ্রপথ মুক্ত হইবে এবং 
ম্যানিলা, গুয়াম ও ওয়েক দ্বীপের পতন হইলে মাফিণ নৌবহর অচল হইয়া 
পড়িবে । ইহার ফলে বুটিশ ও মাকিণ নৌবহর কোনও কেন্দ্রে পরম্পরের 
সহিত মিলিতে পারিবে না এবং জাপান তিন দিক হইতে সিঙ্গাপুর বেষ্টন 
করিবে। কিন্ত আজিকার অবস্থা এই পরিকল্পনার চেয়েও শোচনীয়। কারণ, 
সিঙ্গাপুরকে চারিদিক দিয়াই ঘিরিয়া ধরা হইতেছে এবং সর্ববাপেক্গণ বিপদের 
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কারণ ঘটিয়াছে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণের জন্য । রণনীতির জটিল তত্ব 
প্রবেশ না করিয়াও লাধারণ বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝা যায় যে, পশ্চাৎ্তাগ হইতে, 
আক্রমণ সর্বদাই ভয়াবহ। গিঙ্গাপুর নৌধাটি ও শৌদুর্দ-উহা! ম্যাজিনো 
লাইনের মত সুরক্ষিত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা নৌধুদ্ধের 
নৌ-ছর্কে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। উহার সন্দুখভাগ এবং ছুই 
পার্থের উপরই নজর রাখ৷ হইয়াছিল। পিঙ্গাপুরের তীরভূমিতে শ্রেণীবদ্ধ 
দূরপাল্লার কামান, যেসিনগানের খাটি, বিমানখাটি, দুর্গের অবস্থান এবং 
জলপথে মাইনের বেড়াজাল ইত্যাদি লক্ষ্য করিলেই এই তথ্য স্পষ্ট হইবে। 
কিন্ত মালয়ের ভিতর ঢুকিয়া জহোর রাজ্য পার হইয়া পশ্চাৎ হুইতে 
সিগ্গাপুরকে স্থপপথের মারণযন্ত্রের দ্বারা আঘাত হানা হইবে, গিঙ্গাপুরের 
নৌযোদ্ধ! ও নৌশিল্পীগণ এই ধারণা করেন নাই। ইহারই জন্ত একখানি 
বিদেশী পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন যে, মালয়েৰ ভিতর দিয়া সিঙ্গাপুবকে 
আক্রমণ বুদ্ধের ইতিহাসে একট] অভূতপূর্ব ব্যাপার হইবে। দুর্দ-প্রাকারের 
স্থিতিশীল যুদ্ধ আজ গতিশীল যাঞ্্িক সংগ্রামের পাল্লায় পড়িয়াছে। 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সিঙ্গাপুরের নিকট আজও জাপ নৌবহর 
সন্নিবেশের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অথচ সিঙ্গাপুব নৌছুর্গের অবস্থা 
ইতিমধ্যেই বিপন্ন হইয়াছে । ইহার কারণ কি? যে নৌ-রণনীতি কেন্্ 
করিয়া সিঙ্গাপুরকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নৃতনতর যাক্ত্রিক রণ- 
কৌশলের মুখে পড়িয়াছে এবং জাপানী রণপরিকল্পনা অগ্রসর হইয়াছে 
সিঙ্গাপুরের চারিদিকস্থ দ্বীপ, উপদ্ধীপ, স্থলপথ্‌ ও জলপথ পরিবেষ্টনের দ্বারা। 
ইন্দোচীন'জাপানের আওতায় যাইবার পরেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষের 'সচেতন হওয়া 
উচিত ছিল। তাহাদের বুঝা উচিত ছিল যে, বিপদের প্রথম সঙ্কেত ওখান 
হইতেই পাওয়া যাইতেছে । সেই সময় শ্তামদেশ বা থাইল্যাণ্ডের উপর বুটিশ 
সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে আজ এত সহজে পশ্চাৎ হইতে সিঙ্গাপুর 
বিপন্ন হইত না। মালয়ের ঘুদ্ধে জাপানীরা মোটামুটি তিন দিক ধরিয়া 
অগ্রসর হইয়াছিল । পূর্বব ও পশ্চিমের ছুই তীর এবং মধ্য মালয়ের মাঝামাঝি 
পথ। তীরভূমি, রেলওয়ে, রাস্তা, জঙ্গল ও নদী এইগুলি তাহাদের গতিপথে 
ছিল। আজ সিঙ্গাপুরের উপর তাহারা দক্ষিণ মালয় ও জহোরের তিন দিক 
ধরিয়াই আক্রমণ করিতেছে। পূর্ববতীরস্থ পর্টিয়ান বেসার হইতে কতকগুলি” 
রাস্তা সিঙ্গাপুর ও জহোর বারুর প্রধান সড়কের সঙ্গে মিলিয়াছে। একদল 
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জাপবাহিনী এই দিক দিয়া অগ্রসর হইতেছে । আর একদল সৈন্ত কুলাই 
হইতে জহোরবারু হইয়া জহোরবার-পিষ্গাপুরের উত্তর-দক্ষিণ লম্বালঘবি রাস্তা 
ধরিয়া আক্রমণ করিতেছে । তৃতীয় দল পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরিয়া এবং 
যেরাস্তা জহোরবারুর দিকে গিয়াছে, সেখান দিয়া অগ্রসর হইতেছে। 
পর্ব, পশ্চিম ও মধ্য_-এই তিন দিকের বাহিনী একত্রে সিঙ্গাপুরের 
দুর্দকে বল্লমের অগ্রভাগের মত বিদ্ধ করিতে চাহিতেছে। শক্ক যখন এত 
দ্রুত এত নিকটে আসিয়া পঙিয়াছে এবং আত্মরক্ষাকারী সমস্ত সাম্রাজ্য 
বাহিনী খাস সিঙ্গাপুরে সরাইয়া আনা হইয়াছে, তখন বাধ্য হইয়াই 
অবরোধ যুদ্ধ চালাইতে হঈবে। যতক্ষণ প্রচুর সৈন্য, সমরোপকরণ ও 
যন্ত ইত্যাদি আসিয়া না| পৌছিতেছে, ততক্ষণ এই অবরোধের মধ্যে 
থাকিয়া আত্মরক্ষা করা ছাডা আর উপায় নাই। মিঃ চাচ্চিল ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, সিঙ্গাপুরের প্রতি ইঞ্চি জমিতে জাপানকে শেষ রক্তবিন্দু 
দিয়া বাধা দেওয়া হইবে। এজন্য যথোপধুক্ত সাহায্যও প্রেরণ করা 
হইতেছে। আজ সমগ্র পৃথিবী ইহার ফলাফল দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। 
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৫ই ফেব্রুয়ারী, ৪২। 

আদিম মানুষকে গিরিগুহাতে আশ্রয় লইতে হইত জন্ক-জানোয়ার এবং শীত- 
শ্ী্ম, ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাক্কৃতিক 'শত্র”র হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্ঘ। বাহির 
হইতে আক্রমণ এবং ভিতর হইতে আত্মরক্ষা, এই মূল নীতিরই ক্রমবিবর্তন 
ঘটিয়াছে মাসের সহিত মানুষের লড়াইয়ে ৷ আক্রমণ করিতে গেলেও সর্বাগ্রে 
দরকার আত্মরক্ষা, অর্থাৎ নিজের বাচিয়া থাকা প্রয়োজন । আবার আত্মরক্ষার 
জন্তও শেষ পর্যন্ত দরকার হয় পাণ্টী আক্রমণের! এই সহজ স্তর 
ধরিয়াই যুগে ঘুগে রণনীতির ' জটিলতর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটিয়াছে 
এবং ইছার সঙ্গে রাশি রাশি অজত্র রকমের অস্ত্র আবিষ্কীত হওয়ায় 
যুদ্ধের সমস্তা গভীরতর রূপ ধারণ করিয়াছে। আত্মরক্ষার যে স্বাভাবিক 
বুদ্ধি হইতে আদিম মান্য গিরিগুহাতে আশ্রয় লইত, সেই বুদ্ধিই ক্রমশঃ 
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রণনীতির দিক দিয়া কেন্পা ও ছুর্দের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে। ইতিহাসে 
এমন ঘটনা বহু আছে, যখন দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং 
মাসের পর মাস দুর্গের মধ্যে থাকিয়া সৈন্যেরা আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং 
শত্রুর অবরোধ ঝেষ্টনীকে ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিয়াছে। 
আগেকার দিনে পাথরের তৈয়ারী ছুর্নগুলিকে ভাঙ্গা সহজ ছিল না, 
সেদিনের অস্ত্র সহজে পাথর তাঙ্গিতে পারিত না। এজন্য শত্রপক্ষ 
সর্বদাই দুর্গদ্ধারের উপর আক্রমণের এবং উহ! ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিত। 
কিন্তু বারদ ও গোলাগুলীর আবিষ্কারের ফলে কেবল দুর্বার নহে, সমগ্র 
ুর্দই চূর্ণ হইবার আশঙ্কা দেখা দিল। আবার এই গোলাগুলীকে রোধ 
করিবার জন্ত ইম্পাত, লোহা, কংক্রীট ইত্যাদি বহু প্রকার দ্রব্য ও 
মালমশলা৷ ক্রমে দুর্ণগুলিকে আরও শক্ত এবং দৃঢ় করিয়া তুলিল। 
দুর্দপ্রাকার ও কেল্লার গীথুনি ইত্যাদি কি পরিমাণ পুরু করিলে কত 
ওজনের গোলাবর্ষণ রোধ করিতে পারিবে--রণনীতির নিকট এমন অনেক 
সমস্যা দেখা দিল। অর্থাৎ আঘাতের প্রচণ্ততা এবং আত্মরক্ষার 
সহনশীলতা এই ছুইয়ের ক্রমদ্বন্ব চলিতেছে। সৈন্তের পক্ষে যেমন 
ইহা সত্য, দুর্গের পক্ষেও ইহা তেমন সত্য। এই ছন্দের চরম পরীক্ষা 
গিয়াছে. ১৯১৪-১৮ সালের মহাবুদ্ধে। মেসিনগানের অজস্র 
গুলীবর্ষণ এবং বড় বড় কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ_-পরিখা ও 
কেল্লার পরীক্ষা হইয়াছে এই ছুইয়ের দ্বারা। এই অভিজ্ঞতা 
হইতে যুদ্ধের পরবর্তীকালে ফ্রান্সে ম্যাজিনো লাইন তৈয়ারী হইয়াছিল । 
বোমা ও গোলাবর্ষণের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই নৃতনতম 
দুর্মশ্রেণীকে পাতালপুরীর কেল্লায় পরিণত করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য 
যে, ১৯১৪-১৮ সালে যান্ত্রিক বুদ্ধের বীজ মাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আজিকার 
দিনে উহার যে ভয়াবহ পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা তখন অনেকের 
কল্পনায়ই ছিল না। ফলে, ছুর্গগুলির পশ্চাতে যে স্থিতিশীল যুদ্ধের নীতি 
ও ধারণা বহু ধুগ হইতে চণিয়া আসিতেছে, তাহাই বজায় ছিল। কিন্ত 
১৯৪০ সালে হিটলারের দু্র্য যান্রিক বাহিনী এই স্থিতিশীল যুদ্ধের স্বপ্ন 
'ভাঙ্গিয়৷ দেয় এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেডানে তাহার! ফ্রান্সের আত্মরক্ষার 
বুুহ অতি ত্রত চূর্ণ করিয়া ফেলে। বোমার বিমানের অগ্রগতির জন্য 
বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজের মূল্য কতটুকু, ইহা যেমন সমর-বিশেষজ্ঞদের 
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গবেষণার বিষয়, তেমনই আধুনিক গতিশীল যাক্তরিক যুদ্ধের ঘুগে বড় বড় 
দুর্ন ও কেল্লার প্রয়োজন কতখানি, তাহাও বিতর্কের বিষয়। 

কিন্ত সিঙ্গাপুরের সমস্যা কেবলমাত্র ছুর্দের নহে, উহার সহিত সমুদ্র 
সংযুক্ত থাকায় এই প্রশ্নটি কিঞ্চিত অভিনব ও জটিল। ফলে এখানকার 
স্থলপথে যেমন, তেমনই বিমানপথে ও জলপথেও প্রচণ্ড সংগ্রামের 
কাহিনী আমরা! পাইব। সাধারণতঃ ছুর্গের সংগ্রাম চলে অবরোধ যুদ্ধকে 
কেন্দ্র করিয়! এবং ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুরে অবরোধ আন্ত হইয়াছে। 
জাপানীরা কি পরিমাণ ট্যাঙ্ক দক্ষিণ মালয়ে আমদানী করিতে পারিয়াছে 
এবং ট্যাঙ্ক যুদ্ধের কতটা অবসর আছে, তাহা জানা যায় নাই।* তবে, 
বিমানবহর ও নৌবহরের শ্রেষ্ঠতা তাহাদের অনস্বীকাধ্য। কিন্তু অবরোধ 
দ্ধ কেবল বেষ্টনী হইতে প্রত্যক্ষ আক্রমণ কেন্দ্র করিয়াই চলে না, 
উহার অন্ততর কৌশল হইতেছে বাহির হইতে সর্বপ্রকার সাহাধ্য প্রাপ্তির 
পথ বন্ধ করা। ইহার মধ্যে জল ও খাচ্চপ্রব্য একটি মস্ত বড় প্রশ্ন। 
ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুরে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে_প্রচুর জল ও প্রচুর খাস্ 
পাওয়া যাইবে তো? ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক ছুর্দের পতন হইয়াছে 
শুধু এই পানীয় জল ও খাছ্যের অতাবে। সর্বপ্রকার অন্্শস্ত্র এবং সৈন্যদের 
সংগ্রামশক্তি অটুট থাকা সত্বেও কেবলমাত্র সরবরাহের অভাবে বহু 
ছুদ্বিপাক আত্মরক্ষাকারী সৈন্ুদলের ঘটিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক দেশের 
ইতিহাস খুঁজিলেই এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। এই সেদিন 
হংকংয়ের পতনের মূলেও পানীয় জলের অভাবের উপর জোর দেওয়া 
ইইয়াছিল। সিঙ্গাপুরের জঙ্থোর প্রণালীর সেতুপথটি ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় 
জল সরবরাহের পাইপ নষ্ট হইয়াছে । এজন্য কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। 
প্রকাশ যে, এই সমস্যা মিটিয়াছে যথোপযুক্ত কূপ খননের, দ্বারা । 
খাদ্যদ্রব্য নাকি প্রচুর মজুত হইয়াছে। গিঙ্গাপুরের অবরোধ এই যাল্রিক 
বুগে দীর্ঘকাল চলিবে বলিয়া মনে হয় না। এখানকার রণনৈতিক প্রশ্ন 
দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে_-জাপান কি পরিমাণ শক্তি লইয়া 
কত দ্রুত সিঙ্গাপুরের উপর প্রচ আঘাত হানিতে পারিবে এবং বৃটেন 
কতকাল সেই আঘাত সহ করিয়া! নৃতন অস্ত্র, নৃতন সৈশ্ত ও নৃতন মালুমশলা! 
আমদানি করিতে পারিবে? বৃটেন ও অষ্ট্রেলিয়ার কর্তৃপক্ষ অবস্থ প্রতিশ্রুতি 


* পরে জানা গিয়াছিল যে, জাপানীরা কিছু মাঝারি ধরণের ট্যান্কও আনিয়াছিল। 
৮ 
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ও ভরস! দিয়াছেন যে, অতি ক্রুত সর্ধপ্রকারের সাহায্য সিঙ্গাপুরে পৌছিতেছে। 
সিঙ্গাপুরে মিত্রপক্ষ পরাজয় স্বীকার করিবেন না, ইহাই তাহাদের পণ। 
কারণ, সিঙ্গাপুরের পতন হইলে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের 
যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যে শক্তি জাপান অর্জন করিবে, তাহাতে 
আগামী দীর্ঘকাল জাপান অপরাজেয় থাকিবে । সুতরাং সমগ্র জগঘ প্রত্যাশ! 
করিতেছে যে, মিত্রপক্ষ সিঙ্গাপুররকে শেষ পর্য্যস্ত অজেয় রাখিবেন। 


টি ৪8-5 
সিঙ্গাপুরে অবতরণ 


৯ই ফেব্রুয়ারী, :৪২। 

পূর্বদিকে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার পক্ষে ব্রহ্মদেশ যেমন বাহিরের খাটি 
এবং সেই খাটির পতন হইলে ভারতবর্ষের বিপদ যেমন অনিবাধ্য, তেমনই 
জলপথে সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার বহিখাটি ছিল হংকং । রণনীতিব্দ্গণ 
বরাবর বলিয়া আপিয়াছেন যে, হংকংয়ের পতন হুইলে বৃটিশ নৌবহরকে 
দক্ষিণ চীন-সমুদ্র হইতে হটিয়া আসিতে হইবে এবং দূর হইতে জাপ নৌবহরকে 
বাধ। দেওয়ার যে সুযোগ তাহাও বিনষ্ট হইবে। ইহার সঙ্গে স্থলপথে আক্রান্ত 
হওয়ার ফলে সিঙ্গাপুরের বিপদ চতুগ্ডণ বাড়িয়া গিয়াছে । এক এক স্থানের 
রণনীতি ও রণ-কৌশল সেই স্থানের অবস্থা (10081 ০০91810:8) ভিত্তি 
করিয়া গিয়া উঠে। সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছিল সম্মুখের দিকে অর্থাৎ 
সমুদ্রের দিকে। এই খাটি নৌপথের আক্রমণ ও আত্মরক্ষাকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
তৈয়ার করা হুইয়াছিল। কিন্তু শক্র আজ আসিয়াছে স্থলপথে এবং একথা 
বলাই বাহুল্য যে, জলপথেও শক্রুপক্ষ প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিবে । অবস্থার 
গুরুত্ব আরেক দিক দিয়াও লক্ষ্য করিবার মত। সিঙ্গাপুর একটা বড় দ্বীপ নহে, 
উহা! দৈর্ঘ্যে ২৭ মাইল এবং প্রস্থে ১৪ মাইল মাত্র। এই ছোট ভূমির উপর 
শক্রুপক্ষ সহজেই তাহাদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করিত্তে পারিবে । এই যুদ্ধ 
অত্যন্ত হিংস্র ও ভয়াবহ হইবে। অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রে অপেক্ষানকত প্রচণ্ড 
আক্রমণ ও তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ চলিবে । 

সিঙ্গাপুরের অল্পপরিসর ভূখণ্ডের পশ্চাতে আসিয়া! দীড়াইয়াছে জাপ 
স্থলবাহিনী। জাপানীর! দাবী করিতেছে যে, সিঙ্গাপুরের উপর তাহাদের 
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সর্বপ্রকার আক্রমণ একযোগে আর্ত হইয়াছে' এবং কিছু কিছু জাপ সৈশ্তও 
নাকি অবতরণ করিয়াছে । আর একটি প্রশ্ন লক্ষ্য করিবার এই যে, সিঙ্গাপুরে 
যে তিনটি বিমানথাটি ছিল, সেগুলি কোন কাজেই লাগিতেছে না। কারণ, 
যে জহোর প্রণালী মাত্র ছুই মাইল চওড়া, শক্র তাহারই অপর পারে। শক্রর 
এই নিকটবন্তিতার জন্য সিঙ্গাপুরের তিনটি বিমান খাটির একটিও ব্যবহার করা 
যাইতেছে না। খাটিগুলি খোল! বা ৪9০9০৭, অর্থাৎ জাপানী গোল! বা 
বোমীর ইহা হজ লক্ষীভূত। অথচ খাটির সুবিধা না থাকিলে বিমাঁনবহরের 
পক্ষেও উপধুক্ত আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কার্ধ্য চালানো কঠিন। অপর পক্ষে 
জাপানীরা দক্ষিণ মাঁলয়ের বিমান খাটিগুলির সুবিধা পাইতেছে এবং তাহারা 
ক্রমাগত ছো-মারা বিমান ব্যবহার করিতেছে। তাহারা প্রচুর বিস্ফোরক 
বোমা ফেলিতেছে এবং নীচু দিয়া উড়িয়া গিয়া মের্সিনগান চালাইতেছে। 
সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার ব্যুহ ভাঙ্গিয়া৷ ফেলাই ইহার উদ্দেপ্ত এবং এই উদ্দেস্তে 
কেবল বিমান নহে, কামানের ব্যবহারও চলিতেছে প্রচুর। উভয় পক্ষের 
গোলন্দাজবাহিনী সক্ত্িয় হইয়াছে । ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ গিয়াছে 
প্রধানতঃ গোলাগুলীর যুদ্ধ। পদাতিকবাহিনীর আক্রমণ ও অগ্রগতির আগে 
বড় বড় কামান হইতে প্রচুর গোলাবর্ষণ করা হইত এবং সেই গোলাবর্ষণের 
আড়াল ধরিয়া সৈম্তদল অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিত। সেবারের মহাযুদ্ধে এক 
একটি রণক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে, ক্রমাগত ৭ দিন ধরিয়া অজজ্র 
কামানের গোল দিনরাত্রি বধিত হইয়াছে। হাজার হাজার টন গোলা এক 
একটি রণক্ষেত্রে নিঃশেষিত হইয়াছে । এই গোলাবর্ষণই পদাতিক দলের 
আক্রমণকে আসন্ন বলিয়া! ঘোষণা করিত। এবারের মহাযুদ্ধে এই রণকৌশলের 
যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে । বোমারু বিমানের অগ্রগতিই এই পরিবর্তনের 
কারণ। অনেক সময় গোলবর্ষণের দ্বারা যে উদ্দেশ্ঠ পূর্ণ হয়, বোমাবর্ষণের 
দ্বারাও তাহা চরিতার্থ হইয়া থাকে । দ্রুত এবং ক্ষিপ্র আক্রমণের পক্ষে 
কামান অপেক্ষা বিমানের উপযোগিতা অনেক বেশী। বিশেষতঃ দূরত্বের 
ব্যবধান ঘুচাইয়াছে আধুনিক বিমান। পূর্বের দীর্ঘতম দূরপাল্লার কামান যে 
কাজ করিত আজ সেই কাজ করিতেছে বোমারু বিমান। এই কারণে 
এবারের যুদ্ধে অগ্রবন্তী গোলন্দাজবাহিনীর কার্ধ্য করিতেছে বোমারু বিমানের 
ঝাঁক। তাহারা! আগুনে-বোমা ও বিশ্ফোরক-বোম ফেলিয়া এবং উপর হইতে 
মেসিনগান চালাইয়া প্রতিপক্ষের মধ্যে বিহ্বলতা সৃষ্টি করে, আত্মরক্ষার 
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ব্যবস্থায় বিপর্য্যয়'ডাকিয়া আনে। কিন্তু জহোর বারু হইতে সমগ্র সিঙ্গাপুর 
দ্বীপ একান্তরূপে কামানের পাল্লার মধ্যে। বোমাবর্ধা বিমানের সঙ্গে গোলা- 
বর্ধী কামানের সহযোগিতা চলিতেছে । এই অবস্থার মধ্যে যাহারা আজ 
সিঙ্গাপুর দ্বীপ রক্ষা করিতেছে, তাহাদের ধৈর্য, সাহল ও বীরত্ব অপরিসীম । 
জাপ সমর-শক্তির সমগ্র প্রচগ্ডতার মুখে সিঙ্কাপুর-রক্ষাকারিগণ দপ্তায়মান। 
এই অবরোধ যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করিবে। যদি 
আত্মরক্ষাকারিগণ এই সঙ্কটজনক অবস্থা সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিতে 
পারে, তবে রণনীতির দিক দিয়! তাহীরা অশেষ কীত্তি অর্জন করিবে 1****. 
১০ই ফেব্রুয়ারী, ?৪২। 

সিঙ্গাপুরের উপর স্থলপথে প্রত্যক্ষ আক্রমণ স্বর হইয়াছে। জাপানী 
সৈম্থেরা সিঙ্গাপুর দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিমে কিম্বা উত্তর-পূর্ব্বে ও উত্তর-পশ্চিম 
রাত্রির অন্ধকারে অবতরণ করিয়াছে । গত ৯ই ফেব্রুয়ারী আকাশ যখন 
নক্ষত্রথচিত এবং অন্ধকার যখন গাঢ় ছিল, তখন জাপ সৈন্তেরা নৌকাযোগে 
সিঙ্গাপুরের ছুই প্রান্তিক অংশে অবতরণ করে। লিঙ্গাপুর দ্বীপের উত্তর-পূর্ব 
প্রান্তে গুলাউ উবিন নামক ৫ মাইল লম্বা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে জাপানীরা অবতরণ 
করিয়াছে। এই ছোট্ট দ্বীপটি সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ-পূর্ব-প্রান্তিক মালয়ের 
মধ্যবর্তী কিন্বা জহোর প্রণালীর পূর্বধদিকন্থ প্রবেশপথে অবস্থিত। পশ্চিম অংশে 
তাহারা ক্রানজিতে অবতরণ করিয়াছে, অর্থাৎ তাহারা জহোর প্রণালীকে 
পশ্চিম দিক দিয়া! অতিক্রম করিয়াছে এবং এই অংশ জঙ্গল, জলাভূমি 
ও রবারের বনে সমাকীর্ণ।* যে সমস্তু জাপানী সৈশ্য সিঙ্গাপুর-ভূমিতে 
নামিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা জানা যায় নাই। তবে প্রকাশ যে, তাহারা 
ট্যান্ক লইয়া আসিয়াছে। ট্যাঙ্কে মত ভারী জিনিষ নৌকাযৌগে আনা সহজ 
ব্যাপার নহে, এইজন্ত সংবাদদাতাগণ এই খবরে বিম্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। 
নৌকাগুলিও আবার সাধারণ নহে, সাত্রাজ্যবাহিনীর গুলী বর্ষণকে উপেক্ষা 
করিয়াই নৌকাগুলি তীরভূমিতে পৌছিয়াছে। নৌকাগুলি নাকি বরের 
বারা স্ুরক্ষিত। জাপানীদের পক্ষে জহোর প্রণালী অতিক্রম কর্মিতে পারা 
অত্যন্ত দুঃসংবাদ । কারণ, তীরবর্তী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া৷ না পড়িলে 
অথবা তীরভূমি হইতে পশ্চাদপমরণে বাধ্য না হইলে শক্রর পক্ষে সিঙ্গাপুরে 


_ * প্রকৃতপক্ষে এই অংশের অবতরণই প্রধান আক্রমণের পধ্যয়তুক্ত ছিল এবং ট্রধান 
দিয়াই মিঙ্গাপুরকে জাপানীর! ঘায়েল করে। _-জেখক। 
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অবতরণ সম্ভব হইত না। ইহার উপকূলভাগে ১৫ ইঞ্চি ও ১৮ ইঞ্চি মুখের 
কামান শ্রেণী সঙ্জিত আছে, ইহা ছাড়া মেসিনগানের ব্যৃহ তো আছেই। এই 
সমস্ত কামান পৃথিবীর বৃহত্তম কামানগুলির অন্যতম। ইহা সত্বেও ক্ষ্‌দ্র 
সিঙ্গাপুর দ্বীপে নৌকাযোগে জোর প্রণালী পার হইয়া জাপানীদের ছুই 
দিকে আক্রমণ অত্যন্ত অভিনব, সন্দেহ নাই। জাপানীরা পূর্ব দিকে 
যেখানে অবতরণ করিয়াছে, সেই অংশ ও জহোর প্রণালীর সেতুপথের 
প্রায় মাঝামাঝি স্থানে সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত নৌধাটি। কিন্তু এই খাট 
আজ যুদ্ধ-জাঁহীজের দ্বারা পরিত্যক্ত। কারণ, শক্রর এত নিকটে জাহাজ 
থাকিলে বোমা বা গোলা দিয়া সহজেই সেগুলিকে তাহারা ধ্বংস করিতে 
পারিত। সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত ভাসমান ডক বা পোতাশ্রয়, যাহাতে পৃথিবীর 
বৃহতম যুদ্ধজাহাজ আশ্রয় লইতে পারে, সেই ডকটি জলে ডুবাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। শক্রর হাতে পড়িবার সম্ভাবনাতেই ডকটি নষ্ট করিতে হইল। 
একমাত্র খাস ইংলগ ছাড়া পুর্ব এশিয়ায় আর এত বড পোতাশ্রয় ছিল না। 
অবশ্ যেখানে নৌবহর নাই সেখানে নৌধাটির যূল্য সামান্য, আবার যেখানে 
নৌধাটি নাই, সেখানে নৌবহরের মূল্যও সামান্ত। আজ পিঙ্গাপুরের যে 
অবস্থা তাহাতে এই বনুমূল্যবান ডকের জন্য আপশোষ করিয়া লাভ নাই। 
কারণ, সিঙ্গাপুর ছুর্ম সামরিক দিক হইতে জীবন-মৃত্যুর সব্ধিস্থলে দাড়াইয়াছে; 
কতকাল আত্মরক্ষা সম্ভব, আজিকার দিনে ইহাই একমাত্র প্রশ্ন । 

সিঙ্গাপুরের ছুই অংশে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে, ইহার উদ্দেস্ত 
সিঙ্গাপুরকে ছুই পার্খ হইতে ঘিরিয়া ধরা । কোনও বড় রকমের খাটি 
আক্রমণ করিতে হইলে কেবল একটিমাত্র বিন্দু হইতেই আঘাত হানিলে 
চলিবে না। কয়েকটি স্থান হইতে একযোগে আক্রমণ চালাইতে হইবে 
যে ছুই অংশ হইতে জাপানীরা আক্রমণ চালাইতেছে, উহার মধ্যবর্তী দূরত্ব 
বোধ হয় ৯০ মাইলের বেশী নহে। যদি ইহাকে ছুই বাহুরূপে কল্পনা কর! 
যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই ছুই বানুর পরস্পর বিচ্ছেদ-সীম) 
অতি সামান্য । সিঙ্গাপুর দ্বীপ ক্ষুদ্র বলিয়াই ইহার উপর ছুই পার্শদেশেরচাপ 
এত ঘন ও নিকটবন্তী হইয়াছে। কেবল পূর্বের ও পশ্চিমে জাপানীরা অবতরণ 
ও আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা উত্তরাংশে- ইহাকে আমরা 
মধ্যবস্তাী অংশ বা সম্মুখভাগ বলিয়া ধরিতে পারি-_ প্রবল ও প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ 
করিয়াছে। সিঙ্গাপুরের এই অংশের আত্মরক্ষাকারিগণ ইতিমধ্যেই পশ্চাতে 
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হটিতে বাধ্য হুইয়াছে। তাহারা সম্ভবতঃ আরও দক্ষিণে হটিয়া সমুদ্রতট 
হইতে কিছু দূরে দঁড়াইয়া জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করিবে। 
কিন্ত এই প্রতিরোধ ততক্ষণ শক্তিশালী থাকিবে যতক্ষণ মালাকা! প্রণালীর 
উপর বুটেনের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে। প্রকাশ যে, ম্থমাত্রায় বুটেনের বিমান 
ঘাটির জন্য মালাকা প্রণালীতে আজও জাপান প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে 
নাই। ইহা কিঞ্চিৎ আশার কথা । যদি জাপানীরা মালাকাতেও অবিলম্বে 
কর্তৃত্ব খাটাইতে পারে, তবে সিঙ্গাপুরের পশ্চাতের পার্খবদেশও বিপন্ন হইবে 
এবং তাহা মারাত্মক হইবে। জাপ নৌবহর সিঙ্গাপুরের পূর্বদিকস্থ জলপথে 
পৌছিলেও অনুরূপ বিপদ দেখা দিতে পারে। তবে, এই অঞ্চলে ভাপ 
নৌবহরের বিশেষ কোন তৎপরতার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। 
সিঙ্গাপুরকে রক্ষার জন্য অভূতপূর্ব আয়োজন হইয়াছে এবং একটি 
পিপীলিকাও উহাতে টঢুকিতে পারিবে না, এমন বিজ্ঞাপন দীর্ঘকাল প্রচারিত 
হইয়া আগিতেছিল। কিন্তু লিঙ্গাপুরের গঠন প্রণালী নৌ-যুদ্ধের উপযোগী, 
স্থলপথের আক্রমণের কোন কল্পনা ইহাতে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, যান্ত্রিক 
সংগ্রামের যুগে এত অল্প পরিসর ভূমিতে কেবল ইট, পাথর, ইস্পাত ও 
কংক্রীটের আড়ালে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালানো কঠিন। কেহ কেহ 
এই প্রসঙ্গে অবশ্ত লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও তোক্রকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
কিন্তু এই স্থানগুলির সঙ্গে সিঙ্গাপুরের তুলনা হয় কিনা, আমরা জানি না। 
তোক্রককে ঘিরিয়া রাখিয়া এবং ডিগ্গাইয়াই জান্মীণবাহিনী লিবিয়ার পূর্বব 
সীমানায় পৌছিয়াছিল। সিঙ্গাপুরের উপ জাপ আক্রমণ-পদ্ধতি তোক্রকের 
মত নহে এবং তোক্রকে জার্মীণীর আক্রমণ জাপানের মত এত প্রচণ্ড হয় 
নাই। উহার সামরিক ও ভৌগোলিক অবস্থা অন্ত ধরণের । আর লেনিনগ্রাদ 
ও মস্কোর চারিদিকে সিঙ্গাপুরের তুলনায় অনেক বেশী বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ছিল; 
ক্ষুদ্র অপেক্ষা বিস্তৃততর ভূমিতে সৈন্য চালনা ও সৈশ্ত খেলাইবার অনেক বেশী 
সুবিধা পাওয়া যাঁয়। বিশেষতঃ লেলিনগ্রাদ ও মস্কো! রক্ষায় সৌভিয়েট 
রাষ্ট্রের যে পরিমাণ শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, সিঙ্গাপুরে তাহার একান্ত 
অভাব। ইহার অর্থ এই নহে যে, সিঙ্গাপুর রক্ষাকারিগণ যথেষ্ট দৃঢ়তা, সাহস 
বা নৈপুণ্যের সহিত লড়িতেছেন না, ইহার সহজ অর্থ লেনিনগ্রাদ ও মস্কো 
রক্ষায় যে পরিমাণ সৈন্য, কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, এরোপ্নেন ইত্যাদি নিয়োজিত 
হইয়াছিল, সিঙ্গাপুরে ততখানি সংখ্যা ও পরিমাণের' শক্তি সমাবেশ করিতে 
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পারা যায় নাই। ক্রীটের মত সিঙ্গাপুরেও বিমানশক্তির অভাব এবং আধুনিক 
বুদ্ধে এরোপ্নেনের প্রচুর সহযোগিতা না পাইলে যুদ্ধ স্বভাবতঃই অত্যন্ত 
বিদ্ুস্কুল হইয়া উঠে। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জহোর প্রণালীর ছুই ভীরে উভয় পক্ষের 
গোলন্ীজবাহিনী সক্রিয় হইয়াছে এবং জাপ গোলন্দাজের সহিত বিমানবহর 
সহযোগিতা করিতেছে । গোলা ও বোমার এই প্রচণ্ড বর্ণকে আভাল 
করিয়াই জাপ সৈল্তেরা প্রণালী পার হইতে ও সিঙ্গাপুরের মাটিতে পৌছিতে 
চেষ্টা করিবে। সরকারীভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, অবিশ্রান্ত প্রচণ্ড 
গোলাবর্ষণ করিয়া জাপানী সৈন্যরা রাত্রিবেলা সিঙ্গাপুরে অবতরণ করিয়াছে। 
এই গোলাবর্ষণ এত তয়াবহ হইয়াছে যে, বিগত মহাধুদ্ধের পশ্চিম রণাঙ্গনের 
কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।* ১৯১৪-১৮ সালে কামানের গোলা- 
বর্ষণই ছিল পদাতিক দলের অগ্রগতি ও আক্রমণের সঙ্কেত। এবারের যুদ্ধে 





্* উন টার তাহার পুস্তকে ইহার বণনা দি বনিক মি ও মিনার 
গোল৷ অবিশ্রান্ত বধিত হইয়াছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সিঙ্গাপুর দ্বীপ যে প্রচণ্ড গোলা- 
ব্ষণে কীপিয়াছিল, বিগত মহাযুদ্ধের ভয়াবহ গোলাগুলী বর্ষণও উহাকে অতিক্রম করিতে পারে 
নাই। বজনাদের মত কামানের গোলায় সমগ্র দ্বীপের অট্টালিকা শ্রেণী কম্পিত হইতেছিল। 
জনৈক প্রত্যক্ষদর্শার মতে প্রতি মিনিটে ১** পাউও গোলা বধিত হইয়াছিল । ইহার সঙ্গে 
মারা বোমারও ধোগ দিয়াছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিটা অত্যন্ত অন্ধকার ছিল। চাদ 
উঠিবার কথ! ছিল রাত্রি ১টায়। সাত্রাজ্যবাহিনীর বে সমস্ত সৈন্য জহোর প্রণালীতে সার্চ- 
লাইট ফেলিয়া! শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, রাত্রি ১১টার সময় জাপ গ্রোলন্নাজ 
তাহাদের উপর কামান দাগিতে নুরু করিল। "শৃন্ঠ ঘণ্টা' নিকটবর্তী হইল, জাপানীর৷ প্রণালী 
পার হইতে লাগিল, প্রচুর সংখ্যায়ই তাহারা আসিতে লাগিল। শেষ সার্চলাইটটি নিভিবার 
আগে উহার উজ্জ্বল শিখায় জলপথ প্রদীপ্ত হইয়া! উঠিল-_দেখা গেল অন্ততঃ «*টি নোঁকা 
একদঙ্গে আমিতেছে। এইগুলি বিশেষভাবে তৈয়ারি অবতরণ-বান, প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ 
৩* জন করিয়া সৈন্য ছিল। 

জাপানীরা পুখিপত্র পড়িয়া নৈশ অভিযানের হুঃথ কষ্ট শিখে নাই। অতএব সমস্ত রাত্রি 
ধরিয়াই ভাহারা অবতরণ করিতে লাগিল। ২৪শে ডিসেম্বর হংকং দ্বীপেও তাহারা ১২ ঘণ্ট। 
গোলাবর্ষণের পর রাত্রি সাড়ে ম্টায় অবতরণ সুক করিয়াছিল। হংকং রক্ষাকারীগণ 
গতানুগতিক ভাবে ধরিয়৷ লইয়াছিল ষে, ভোরবেলার আগে তাহারা অবতরণের চেষ্টা করিবে 
না। কিন্তু জাপানীদের দেই নৈশ অবতরণে ও অভিযানে সহররক্ষাকারীরা অতকিত, 
আক্রমণের বিশ্ময়ের মধ্যে পড়িল। | ঃ 
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সেই ভূমিকায় নামিয়াছে বোমারু বিমান। কিন্ত সর্বত্র একমাত্র বোমার 
বিমানের দ্বারা একই প্রকারের ফল লাভ করা যাঁয় না। বিশেষতঃ লক্ষ্যবস্ত 
যখন ৮।১০ বা ১৫ মাইলের মধ্যে, তখন উহ! একাস্তরূপে কামানের পাল্লার 
অন্তর্গত। এত নিকট হইতে কামান দাগিয়া সমস্ত কিছু বিধ্বস্ত করার চেষ্টাই 
স্বাভাবিক এবং বোমারুর চেয়েও কামানই এই নিকটতর লক্ষ্যের পক্ষে 
সহায়ক। সিঙ্গাপুরের উপর এই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ বুটিশবাহিনীকে ১৯১৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি তারিখ স্মরণ করাইয়া দিবে। পশ্চিম রণাঙ্গনে 
মাত্র ২৭ হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃটিশবাহিনী ৬৫ হাজার টন পরিমাণ 
গোলাবারুদ নিঃশেষ করিয়াছিল! এবার সিঙ্গাপুরে কত টন গোলাগুলী, 
নিঃশেষ হইবে কে জানে? জাপানীরা সিঙ্গাপুরের উপর একযোগে কামানের 
গোলা, বোমারুর বোম! এবং মেসিনগানের গুলী বর্ষণ করিতেছে। হ্বতরাং 
একথা বলা অনাবশ্তক যে, সিঙ্গাপুরে অতি গুরুতর অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে এবং 
উভয়পক্ষে হিংশ্র ও নির্মম যুদ্ধ অন্ুষঠিত হইতেছে । এই গোলাগুলী হইতে 
আত্মরক্ষার জন্য সৈন্গণ পরিখার নীচে আশ্রয় লইয়াছে এবং জাপানীরা এই 
পরিখা ভাঙ্গিবার জন্ “মর্টার ব্যবহার করিতেছে। মর্টার শ্রেণীর কামান 
হুরক্ষিত দুর্গ প্রাকার ও পরিখা ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, জাপানীরা তাহাদের তুণীরের সমস্ত অন্ত্রই একে একে 
সিঙ্গাপুরের উপর চালাইতেছে। ইহার ফলাফল সারা পৃথিবীতে অপরিসীম 
কৌতুহল ও উদ্বেগ জাগাইবে। 


--€৮7 
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১৩ই ফেব্রুয়ারী :৪২। 

ধাহারা মালয়ের সামরিক অবস্থা এবং সিঙ্গাপুর দ্বীপে জাপ আক্রমণের 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাদের নিকট সিঙ্গাপুরের পতন অপ্রত্যাশিত 
ছিল না। কিন্ত সেই পতন যে এত দ্রুত হইবে, ইহা! কেহ অনুমান করেন 
নাই। অন্ততঃ ছুই তিন সপ্তাহ সিঙ্গাপুরে প্রচণ্ড ও ভয়াবহ সংগ্রাম চলিবে, 
এমন অঙ্কমান অনেকেই ক্রিয়াছিলেন। কিন্ত বিস্ময়ের কথ! এই যে, শীত্র 
৩।৪ দিনের মধ্যেই সিঙ্গাপুরের দুর্ভাগ্য ঘনাইয়া আসিল। সিঙ্গাপুরের নৌদুর্গ 
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যেমন সামরিক জগতে এক অভূতপূর্ব বিন্ময় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, তেমনি 
এই ছুর্গের এত আকস্মিক পতনও সামরিক ইতিহাসে বিশ্ময়কর বলিয়া 
বিবেচিত হইবে। মালয়ে জাপ আক্রমণ ও অগ্রগতির লক্ষণ দেখিয়া একথা 
অন্থমান করা গিয়াছিল যে, সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত নৌধাটি জ্রান্সের স্থুবিখ্যাত 
ম্যাজিনো লাইনের মতই শেষ পর্য্যন্ত অকেজো বলিয়! প্রমাণিত হইবে। 
অবস্ত সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, কিন্তু উহার অবসানে আর বিলম্ব 
নাই। কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়৷ যে স্থবৃহ নৌধাটি তৈয়ার করা 
হইয়াছিল এবং যেখানে বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ “প্রিন্স অব. ওয়েল্স ও 'রিপালস্ঠ 
আসিয়া মাত্র ৭ দিন অবস্থান করিয়াছিল, সেই খাটি আজ বুটিশবাহিনী স্বেচ্ছায় 
নিজ হাতে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে । মজুত খাল্্রব্য, যন্ত্রপাতি ও সামরিক 
দিক হইতে অন্তান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। যাহাতে 
শক্রর হাতে কোন মূল্যবান জিনিব না পড়ে, সেজন্ত “পোড়া মার্টি-নীতি 
অন্ত হইয়াছে। এই হুর্গের বিপন্ন সৈন্য ও আম্ৃবঙ্গিক জিনিষপত্র জাহাজ- 
যোগে অন্থা্র সরাইয়া ফেলা হইতেছে। সম্ভবতঃ জাতা, শুমাত্রা বা দূরবর্তী 
অষ্্রেলিয়ার দিকে প্রস্থান করিতে হুইবে। ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। হংকং 
দখলের আগে জাপানীরা উহার আত্মসমর্পণের দাবী করিয়াছিল এবং হংকংয়ের 
পানীয় জলাধার বিপন্ন হইয়াছিল। সিঙ্গপুরেও অঙ্থরূপ অবস্থার স্ষ্টি হইয়াছে । 
বিনাসর্তে সমগ্র বাহিনীর আত্মসমর্পণ দাবী করা হইয়াছে এবং পানীয় জলের 
যে ছুইটি প্রকাণ্ড আধার ছিল, অন্ততঃ উহার একটি জাপানীদের হাতে 
পড়িয়াছে। জহোর প্রণালীর সেতুপথ যখন ভাঙ্গিয়া দেওয়! হয়, তখনই 
সিঙ্গাপুরে জলকষ্ট দেখা দিবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। আজ সমস্ত 
দিক দিয়াই সিঙ্গাপুরের দুর্ভাগ্য পরিস্বুট । 

সিঙ্গাপুরের পশ্চিম ও উত্তর দিক (মধ্যবর্তী) ধরিয়া যে সমস্ত জাপ সৈন্ট 
অবতরণ করিয়াছে, তাহারাই সিঙ্গাপুর সহরকে বিপন্ন করিয়াছে। এই ছুই 
অংশে বাধা দেওয়া হইয়াছে প্রচুর। কিন্তু জাপানীরা কামান, মেলিনগান, 
ট্যাঙ্ক ও বিমান একযোগে ব্যবহার করিয়া আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদলকে হটাইয়া 
দিয়াছে এবং সহরের একাংশে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তর দিকে নৌধাটি 
হইতে ঘোড়দৌড়ের মাঠ দিয়া পাপির পানজাং পর্যন্ত রেখা টানিলে ফে 
লাইন পাওয়! যাইবে সাত্রাজ্যবাহিনী সেই রেখা ধরিয়া জাপানীদদিগকে বাধা 
দিতে চাহিয়াছিল। জাপানীরা জহোর প্রণালীর তগ সেতুর পুনরায় নির্মাণ 
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করিয়াছে বলিয়া! মনে হইতেছে। কারণ, লগুন হইতে স্বীকার করা হইয়াছে 
যে, জাপ সৈশ্ঠেরা শব সেতুপথ আংশিকভাঁবে ব্যবহার করিতে পারিতেছে। 
আধুনিক যান্ত্রিক ঘুদ্ধে ইম্পাত ও কংক্রীটে সুরক্ষিত খাটি যে আর ছূর্ভে্ 
থাকিতেছে না এবংুর্ প্রাকারের স্থিতিশীল বুদ্ধ যে, গতিশীল সংগ্রামের পাল্লায় 
পড়িয়া ব্যর্থ হইতে বশিয়াছে, রণনীতির এই তথ্যের উপর বহুবার জোর 
দেওয়া হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের ক্রুত পতনের মূলে এই রহস্ত রহিয়াছে । এই 
রহস্ত বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি স্ত্র পাওয়। যাইবে_-(১) সিঙ্গাপুর মূলতঃ 
নৌথাটি ওনৌছুর্গ বা নৌধুদ্ধের উপযোগী, কিন্ত আক্রমণ ঘটিয়াছে স্থলপথে। (২) 
সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার ও আক্রমণের ব্যবস্থা সম্মুখভাগে কিন্বা সমুদ্রের দিকে। 
আক্রমণ ঘটিয়াছে একান্তরূপে পশ্চাৎ্থ দিক হইতে যাহা স্বভাবতঃই রণকৌশলের 
দিক হইতে বিপজ্জনক । (৩) কেল্লা বা ছুর্সের যুদ্ধ স্থিতিশীল (৮৪৮ ০£ 
709911072), আধুনিক যুদ্ধ একান্তরূপে যাস্তিক ও গ তিশীল (9০01 1080০- 
1000) অর্থাৎ বিপরীত রণনীতির পাল্লায় ইহা পড়িয়াছে। এই ধরণের 
রণকৌশলের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য গভীরতর ও বিস্তৃততর ব্যুহের আত্মরক্ষার 
(91509917090) প্রয়োজন এবং সেই ব্যুহের মধ্যে গতিশীল পান্টা- 
আক্রমণের ব্যবস্থা থাকা দরকার । (8) গোলাগুলী ও অন্ত্রবলে (25 7০167) 
জাপানীরা শ্রেষ্ট,বিশেষভাবে বিমানশক্তিতে জাপানীরা সিঙ্গাপুরে অপ্রতিদন্দ্ী। 
“কোন প্রকার বিমান সাহায্য ও নৌবহরের সাহায্য সিঙ্গাপুরে পৌছিতে পারে 
নাই এবং জাঁপ আক্রমণ এত দ্রুত ও ছুদ্ধর্ষ হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষকে কোন 
প্রকার অবসরও দেওয়া হয় নাই। এই সমস্ত কারণে সিঙ্গাপুরের সাম্রাজ্- 
বাহিনী দৃঢ়তার সহিত লডিয়াও জাপানকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। 
যে নৌছুর্গ পৃথিবীর বিশ্বয়রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহ! অধিকতর বিল্ময় ও 
বেদনা বহন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল ! 
চর ঈ 
১ 

নৌদুর্গ জয়ে জাপানীদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ১৯০৪ থুষ্টাব্বে কশ- 
জাপান যুদ্ধে পোর্ট আর্থার বন্দর আক্রমণ ও জয় সামরিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 
হইয়া আছে। ইহার সহিত সিঙ্গাপুর নৌছুর্গের ইতিহাস ঘুক্ত হইল। কিন্ত 
পোর্ট আর্থার দখলের দ্বারা রুশ-জাপান যুদ্ধের অবসান হইয়া থাঝি'লেও 
সিঙ্গাপুরের সাফল্যের দ্বারা ইঙ্গ-মািণ-জাপ যুদ্ধের অবসান হইবে না। 
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বর্তমান রাশিয়ার দক্ষিণ রণাজন বা উক্রাইনের সহিত কতকটা তুলনা দিয়া 
বলা যায় যে, কিয়েভ, ওডেস!, খারকোভ, রষ্টোভ, ক্রিমিয়! ইত্যাদি একে একে 
সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি দখল করিঘাও জার্মানী যেমন দক্ষিণ রুশ-রণাঙনের সংগ্রাম 
শেষ করিতে পারে নাই, উহাকে আরও দূরে ককেশাস ও ইরাণ পথ্যন্ত অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিতে হইয়াছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রাম সম্পর্কেও এমন কথা 
বলা যায়। হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি রণক্ষেত্রেই এই সংগ্রামের চ্ডান্ত 
নীমাংসা হইতেছে না। জাপানকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে । লুমাত্রা, 
জাভা, বোণিও ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাঁও, ব্রহ্মদেশ ও ভারতব্ধ 
ইত্যাদি দেশের দিকে -হাঁত বাঁড়াইতে হইবে এবং রণক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃততর 
হইবে। সুতরাং জাপানের যুদ্ধ সিঙ্গাপুরের সীমায়ই শেষ হইতেছে না। 


_-৬-- 


॥ সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ 
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মিত্রশক্তি ও ভারতবর্ষের পক্ষে সিঙ্গাপুরের পতন সংবাদ গভীরতর বেদনা 
ও উদ্বেগ বহন করিয়া আনিতেছে। যদিও সিঙ্গাপুরের পতন অপ্রত্যাশিত 
ছিল না এবং উহার অনিবাধ্যত! সম্পর্কে পূর্বেই আভাষ দেওয়া হইয়াছিল, 
তথাপি এইটুকু ক্ষীণ আশা ছিল যে, সিঙ্গাপুর রক্ষার জন্য মিত্রশক্তি তাহাদের 
সর্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করিবেন। ছুই কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। 
প্রথমতঃ জাঁপানীরা অতি দ্রুত এমন কৌশলে অগ্রসর হইয়াছে যে, অধিকতর 
সাহায্য পাঠাইবার স্থুযোগ ও সুবিধা ছিল না। সিঙ্গাপুরের উপর জাপ বিমান 
ও কামানের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাহাজযোগে সিঙ্গাপুরে 
পৌছানো সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ গিঙ্গাপুরের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ হওয়ায় 
মি্রপক্ষ উহার আশা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের শক্তি সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশ রক্ষায় 
নিয়োগ করিয়াছেন। কারণ, ব্রন্ধদেশের সহিত চীন ও ভারতবর্ষের ভাগ্যন্ত্র 
জড়িত । সিঙ্গাপুর সংগ্রামের সামরিক বৈশিষ্ট্য লইয়া আগে আমরা বহু 
আলোচন৷ করিয়াছি, এখানে উহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্তক। শেষের ৩৪ দিন 
সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষাকারিগণ অত্যন্ত দৃঢতা ও সাহসিকতার সহিত 
লড়িয়াছেন। জাপানীদের দুদধর্য আক্রমণের মুখে তাহারা যথাসম্ভব বীরত্ব 
ও ধৈর্য্ের সহিত বাধা দিয়াছেন। কিছু কিছু ট্যাঙ্কও তাহারা আমদানী 
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করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ-জাহাজের সাহাষ্যও কিছু পাইয়াছিলেন। ইহা 
দ্বারা শেবরক্ষা হয় নাই, জাপানীদের শক্তি সমস্ত দিক দিয়াই অত্যন্ত বেশী 
ছিল। জাপ কামানগুলি যখন পোতাশ্রয়ের উপর গোলাবর্ষণ ও আধিপত্য 
বিস্তার করে তখনই সিঙ্গাপুরে আর সাহাধ্য পাঠানো সম্ভব ছিল না। কারণ 
জাহাজগুলি তীরে ভিডিতে কিন্বা খাটির অভাবে সৈম্ত ও মালমসলা নামাইতে 
পারিত না। অন্তিম মুহূর্তে সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত সংবাদ পাঠাইলেন, 
তাহাতে জানা যাঁয় যে, জল, খাগ্, গোলাবারুদ ও পেট্রোলের অভাবের দরুণ 
আর প্রতিরোধ চালানো সম্ভব হয় নাই। সাড়ে তিন মাইল স্থানের মধ্যে 
১০ লক্ষ লোক আসিয়া জড়ে| হইয়াছিল এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা এমনভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল যে, আর ২৪ ঘণ্টার বেশী টিকিয়া থাকার সম্ভাবনা ছিল 
না। সিঙ্গাপুরের সেনাপতি লেঃ জেনারেল পাপিভ্যাল আর যুদ্ধ চালানো 
অসম্ভব বিবেচনা করিয়া জাপানীদের নিকট বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।, 
সিঙ্গাপুরের গবর্ণর স্তার সেন্টন টমাসও সন্ত্রীক বন্দী হইয়াছেন। 
ফোর্ডের মোটর কারখানায় বসিয়া আত্মসমর্পণের আলোচনা চলিয়াছিল। 
হংকং হইতে যেমন সমস্ত সৈম্ত ও সেনাপতিসহ পশ্চাৎ অপসরণ সম্ভব ছিল 
না, সিঙ্কাপুরেও তেমন অবস্থারই স্ষ্টি হইয়াছিল। খাস সিঙ্গাপুর দ্বীপে মাত্র 
৭ দিন বুদ্ধ হইয়াছে । কত সৈন্ভ ও সমরোপকরণ জাপানীদের হাতে ধরা 
পড়িয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। তবে, জাপানীদের মতে সিঙ্গাপুরে ১৫ 
হাজার বৃটিশ, ১৩ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ও ৩২ হাজার ভারতীয় এই মোট ৬০ 
হাজার সৈন্য বন্দী হইয়াছে ।* ১৬ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সকাল ৮ ঘটিকায় 
ট্যাঙ্ক বাহিনীকে সম্মুখে রাখিয়া জাপানী সেনাপতি লেঃ জেনারেল ইয়ার্মাপিটা' 
সিঙ্গাপুর সহরে প্রবেশ করেন এবং প্রত্যেকটি অন্টালিকায় উদীয়মান হুর্্যের 
(জাপানী জাতীয় পতাকা ) পতাকা উড়ানো হয়। 

প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া সিঙ্গাপুর এঁতিহাসিক ছূর্ণরূপে দূর্ভেগ্য বলিয়! 
প্রচারিত হুইয়াছিল। এই ছুর্গ নিন্দাণের জন্য বুটেনের্‌ প্রতি জাপানের 
সন্দেহ ও আক্রোশের অন্ত ছিল না। ইহারই উপর নির্ভর করিয়া রক্ষণশীল 
বৃটিশ রণনীতিবিদ্গণ পুর্ব এশিয়া ও ভারতবর্ষের নিরাপত্তা সম্পর্কে দিবাস্বপ্ন 

* পরবর্তীকালে অষ্টরেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী এক বিবৃতিতে স্বীকার করিয়াছেন যে, মালয়ে মোট 


১৮ হাজার অষ্ট্রেলিয়ান সৈল্য প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৩ হাজার ধর] পড়িগ্রাছে 
২ হাজার পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং বাকি ৩ হাজার সম্ভবতঃ নিহত বা নিখোজ হইয়াছে। 
-_লেখক ॥ 
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রচনা করিয়াছিলেন। আজ সেই স্বপ্ন একান্ত রূঢ় ও প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছে! ১৯০৪ সাঁলের পোর্ট আর্থারের মত ৯৯৪২ সালের লিঙ্গাপুর 
নৌছুর্দের গর্ব ও মহিমা প্রচার করিতেছিল। পো আর্থারের পতন ঘটে 
দদ্র্ষ ও নিপুণ নৌধুদ্ধের দ্বারা, আর সিঙ্গাপুরের বিপদ ঘটিল প্রায় সম্পূর্ণ 
বিপরীত ধারায়! অৃষ্টের বিড়ম্বনায় সিঙ্গাপুর হাত ছাড়া হইয়া গেল স্থল 
ও আকাশ পথের আক্রমণের দ্বারা। এই তথ্য হইতেই বুটিশ রণনীতির 
ক্রটি, শৈথিল্য ও ছুর্ববলতা ধরা পড়িবে। স্পষ্টবক্তা মিঃ চাচ্চিল সিঙ্গাপুরের 
পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র পৃথিবীর উদ্দেশ্য এক বেতার বক্তৃতা দিয়া নিজেদের 
পরাজয় ও দুর্ভাগ্য অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। তাহার বাগ্সিতা চমৎকার । 
কিন্ত রণনীতি ও বাগ্সিতা এক বন্ত নহে। মিঃ চাচ্চিল বলিতেছেন যে, তিনি 
যুক্তির দ্বারা একথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, জাপান ইনগ-মার্ফিণ 
শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণায় সাহসী হইবে। অথচ এই বক্তৃতার অন্তর 
তিনিই উল্লেখ করিয়াছেন যে, গত ২০ বৎসর ধরিয়া দুদ্ধর্য জাপ সমরনীতি- 
বিদ্গণ এই সুযোগই খুঁজিতেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা প্রচণ্ড ও 
ব্যাপক ঘুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন এবং মি; চাচ্চিলের মতে 
জাপানীরা অসাধারণ যোদ্ধা, অমিতবিক্রমশীলা-_-জলে, স্থলে, আকাশে 
তাহাদের শক্তি অভূতপূর্বব। তাহারা নৃশংস, বেপরোয়া, বিশ্বাসঘাতক ও 
নিপুণ এবং এশিয়ায় তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা । শত্রুর এই শক্তি যাহাতে 
আমরা হীন না ভাবি, সেইজন্য তিনি সতর্ক করিয়া! দিয়া বলিতেছেন £__ 
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মিঃ চাচ্চিলের মুখে এই ভাষা! ইহার আগে তিনি বলিয়াছেন যে, 
প্রশান্ত মহাসমুদ্রে ইঙগ-মাফিণ বাধ ভাঙ্গিয়া জাপানী শক্তি যেন বন্তার মত 
সমস্ত কিছু ভাসাইয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, বিন্বা পর্বতগাত্র হইতে যেন 
তয়াবহ তুষারস্ত,প চারিদিকে ধ্বংসলীল! বিস্তার করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ! 
আজ হংকং মালয় ও শিঙ্গাপুরে বিছ্যুৎ্গতি পরাজয়ের পর মিঃ চাচ্ছিল ও 
তাহার সেনাপতিগণ জাপ সমরশক্তির জুরতা সম্পর্কে সচেতন হইয়াছেন এবং 


১২৬ - জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


সিঙ্গাপুরের এই শোচনীর ছূর্ভাগ্য সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া কেবল 
জাপানী শক্তির তয়াবহতার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন! কিন্তু ইহা! কি যুক্তি ও দূর- 
দৃষ্টির কথা? তাহার এই বন্তৃতা বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি তিনটি বিষয় 
পাওয়া যায়__(8) জাঁপ সমর শক্তির প্রচণ্ডতা সম্পর্কে বুটেনের অজ্ঞতা ও 
অবিশ্বাস, (২) নান! রণক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সমুদ্রে বৃটিশ শক্তির বিক্ষিগ্ুতা এবং 
(৩) বিশাল মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী সংগ্রামশীলতার উপর নির্ভরতা । ধাপে 
ধাপে এই প্রশ্নগুলির বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মিঃ চাচ্চিলের বক্তৃতায় 
ভরসা পাওয়ার মত বস্ত সামান্যই আছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, 
আগামী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত (১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত তো৷ বটেই ) বহু লাঞ্চনা, বহু 
প্রকার ছুর্গতি আমাদের ঘটিবে | মিঃ চাচ্চিল সেই শ্রেণীর নিপুণ চিকিৎসক, 
যিনি ঘড়ি ধরিয়া বলিয়া দিতে পারেন রোগীর আমু আর কতক্ষণ আছে! 
ব্যাধি ও যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা কেবল আয়ুর মিয়াদই জানিতে চাঁহি না, 
কিভাবে আমরা বাঁচিতে পারিব, তাহা! জানাই আমাদের আসল লক্ষ্য । 
কেন পরাজয় হইয়াছে এবং আরও কত পরাজয় আমাদের অনৃষ্টে আছে, এই 
তথ্য জানা নিশ্চয়ই আমাদের উচিত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এবং 
একমাত্র কথা! এই যে, আমর জাপানকে কিভাবে হারাইতে পাঁরিব ? মিঃ 
চাচ্চিল আমেরিকার দোহাই দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের উপর ভরসা 
রাখিয়াছেন। কিন্তু যে রণনীতিবিদ্গণ গত ২০ বৎসর. ধরিয়া জাপানী 
সমরায়োজনের তথ্য জানা সত্ত্বেও সিঙ্গাপুর, হংকং ও মাঁলয়কে এমন অরক্ষিত 
অবস্থায় রাখিতে পারেন এবং যে সেনাপতিগণ উপযুক্ত বিমানবহরের সাহায্য 
ছাড়া ছুইখানি বৃহত্তম রণতরীকে বোমারুর মুখে ঠেলিয়া দেন, ধাহাঁরা নৌবহর 
ও বিমানবহরের সমাবেশ ছাঁড়া এই যান্ত্রিক সংগ্রামের যুগে কেবল পদাতিক- 
বাহিনী পাঠাইয়া আত্মরক্ষার আত্মগ্রসাদ অনুতব করেন, তাহাদের হিসাব যে 
ভবিষ্যতেও সত্য ও নিখু'ত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, এতখানি ভরসা আমরা 
কিভাবে পাইব? বৃটেনের ধাহারা যুদ্ধ চালনা করিতেছেন, তীহাদের কৈফিয়ৎ 
নানাস্থানে নানা বুক্তি খাটাইতেছে। লিবিয়া সম্পর্কে তাহারা আবহাওয়ার 
দোষ দিতেছেন, ডোভার প্রণালী সম্পর্কে মেঘ ও বৃষ্টির উপর দায়িত্ব 
চাঁপাইয়াছেন, আর হংকং-সিঙ্গীপুরের যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেদের আয়োজনহীনতার 
অপরাধ স্বীকার করিতেছেন এবং ইউরোপ-এশিয়ার রণাঙনের প্রতেঢুকটি 
সম্পর্কে অন্ত রণাঙ্গনে সাহায্য পাঠাইবার' যুক্তি দেখাইতেছেন! দূরদর্শী 
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রাজনীতিক ও রণনীতিক আমরা তীহাকেই বলিব, যিনি শক্রপক্ষের সমগ্র 
শক্তি ও আয়োজন সম্পর্কে সচেতন এবং সেই অবস্থান্ুযায়ী সর্বপ্রকার ব্যবস্থা 
যথাসময়ে অবলম্বন করেন। কিন্ত এই মান্দণ্ডের বিচারে মিঃ চাঁচ্চিলের 
মন্ত্রিসভার যোগ্যতা কতটুকু এবং ১৯৩৯ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মন্ত্রিসভা 
কয়টি রণক্ষেত্রের জয় দাবী করিতে পারেন? অথচ বিস্ময়ের কথা মিঃ 
চাচ্চিলই ভাবী যুদ্ধের বিভীবিকা সম্পর্কে মিঃ বলডুইনের আমল হইতে 
চীৎকার করিয়া আসিতেছেন।-"* 


সিঙ্গাপুরের পতনের পর পৃথিবীর সর্বত্র নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও গবেবণা 
দেখা দেয়খ মালয়ে ও জাভায় প্রত্যক্ষদর্শী ধাহারা ছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
কেই কেহ উহার পতনের কারণ লইয়া নানা মতামত প্রকাশ করেন। 
পাঠকদের সুবিধার জন্ত এখানে 'বয়টারে'র বিশেষ সংবাদদীতার একটি 
মনৌজ্ঞ বিশ্লেষণ উদ্ধত করিয়! দিলাম। 

বাটাভিয়া হইতে বিয়টারে”র বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন £- 

“বুটিশ সৈশ্থগণ এবং বুটিশ সাত্রাজ্যের সৈম্তগণ সিঙ্'পুর দ্বীপে যে বীরত্ব: 
সহকারে শক্রকে প্রতিরোধ করিতেছিল, তাহাতে ছুই দিন আগে সামান্ত 
একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল । অকন্মাৎ সেই আশা! চূর্ণ হইয়৷ গেল এবং 
সেই জন্তই সিঙ্গাপুরের ক্ষতিটা আরও বেদনাদায়ক । 

জাপানীরা বোপিও হইতে সোজান্তজি গুমাত্রার পালেম্বাংয়ে আসিয়া 
উপস্থিত হওয়ায় সিঙ্গাপুর একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কাক্তে কাজেই 
ডানকার্ক, গ্রীস এবং ক্রীট হইতে যে ভাঁবে সৈন্য ও সমরসন্তার সরাইয়া আনা 
হইয়াছিল সিঙ্গাপুরের বেলায় তাহা করা সম্ভব হয় নাই। বিমান বিভাগের . 
অধিকাংশ পাইলট এবং কর্মচারীই পলাইয়৷ আসিয়াছে; কিন্তু স্থল-সৈন্ত 
বিভাগের লোকক্ষয় এবং রণসম্ভার ক্ষয় নিশ্চয়ই খুব বেশী হইয়াছে | নৌ- 
বিভাগের কিছু কিছু মজুদ ভ্রব্যসম্তারও বিনষ্ট হইয়াছে। 

দৃঢ়তার সহিত বলা হইতেছে বটে যে, শিঙ্গাপুরের যতদুর সম্ভব সবই 
ছারখার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি জাপানীরা যে নিঙ্গাপুরে বেশ 
ভাল রকমের অগ্রবর্তী নৌ ও বিমানখাটি প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। তাহা করার পর জাপানীরা সেখানে বসিয়া উত্তর যাত্রা এবং 
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মালাক্কা প্রাণালীর উপর প্রভূত্ব করিতে পারিবে ও অবাঁধে ভারত মহাসাগরে 
ও জলপথে রেঙ্গুণে যাতায়াত করিতে পারিবে। বর্তমানে সিংহল ও 
অষ্্েলিয়ার মাঝামাঝি একমাত্র যবদীপেই ইঙ্গ-মিত্রমণ্ডলের যাহা কিছু অবশিষ্ট 
আছে। সিঙ্গাপুর হাতে পাওয়ায় জাপানীদের এখন যবদ্বীপ আক্রমণের 
খুবই স্থবিধা হইবে। 

সিঙ্গাপুরের রক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচার করা হইয়াছে সত্য। 
কিন্ত সামরিক দিক হুইতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে উহা কোন কালেই 
একটা দুর্ঘ স্বরূপ ছিল না। উহা একটি চমৎকার নৌুখাটি ছিল মাত্র। 
পুরাণে শক্ত বাড়ীর বর্ণনায় পাথরের উপর নিশ্সিত বাড়ীর কথা আছে। 
সিঙ্গাপুর তাহার বিপরীত উদ্াহরণ। . উহা! পাথরের উপর নিষ্মিত বাড়ী নছে। 
এখানকার মাটির তলায় পাথর নাই। ভিত্তি করিবার মত অন্তান্ত কোন 
শক্ত পদার্থ নাই। শক্ত মাটির উপর সামরিক রক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা 
সম্ভব হয় নাই। সেগুলিকে জলাভূমির উপর গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল । 
সেগুলি বিমাঁন আক্রমণের পক্ষে একেবারে খোলা ছিল। এখাঁনে 
জিব্রালটারের এবং করিজিডরের মত আত্মরক্ষার প্রাকৃতিক কোন সুবিধা 
ছিলনা। সিঙ্গাপুরকে রক্ষা করবার মত বিযানের সহীায়তারও অভাব ছিল। 
কাজেই ইংরাজদের চৌকীগুলি বোমার ধাক্কায় একেবারে উড়িয়া যায়। 
ইংরাজ পক্ষের সৈন্ঠদিগকে যখন সিঙ্গাপুরে সরাইয়া আনা হয়, তখন 
ওয়াকেফহাল সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ছুই তিন দিনের মধেই 
সিঙ্গাপুরের পতন অবধারিত। বুটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্ঠেরা যে দ্বীপটি এতদিন 
রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাহাই বিশ্ময়ের বলিয়া! মনে হয় ! 

তথাপি একটা কথা এখনও বুঝা যাইতেছে না। জাপানীরা আট 
সপ্তাহের মধ্যে ছয় শত মাইল কি ভাবে জয় করিয়। মালয়ের প্রধান ভূখণ্ডে 
আসিয়া উপস্থিত হইল? 

ইনার পিছনে ৪টি কারণ আছে বলিয়া! মনে হয়__ 

(১ ইঙ্গ-বিত্রমগ্লের সমর উপকরণের, বিশেষ করিয়া! জঙ্গীবিমান ও 
বিমান-মারা কামানের অভাব ছিল। 

(২) মহাসাগরের উপর, এমন কি কক্কীর্ণ প্রণালীগুলির উপর ইঙ্গ- 
মিত্রমগ্ডল হীনপ্রত হইয়া! পড়িয়াছিল। 

(৩). চতুদ্দিক হইতে যে সমস্ত টি আসিতেছিল হন মিতু 


সিঙ্গাপুরের পতন ১২৯ 


তাহা বন্ধ করিবার মত কোনও কার্যকরী উপায় উদ্ভাবন করিতে 
পারে নাই। ও 

(৪) এশিয়ার শ্রমিকদিগকে এরূপতাবে সংহত করা যায় নাই যে, 
গোঁলাবর্ষণের সময় এবং গোলাবর্ষণের পরও রসদ সরবরাহের কেন্দ্রগুলির 
কাজ চলিতে পারে ।* 

একথা অবশ্তই ঠিক যে, ইঙ্গ-মিত্রম্ডলের বিমানবলহীনতা এবং 
নৌবলহীনতাই এই ছুর্দতির প্রধান কারণ। তথাপি অপর ছুইটি বিষয় যদি 
ঠিক ঠিক পরিচালিত হইত, তবে জাপানীদের অগ্রগতিতে বিলম্ব হইত এবং 
সেই অবসরে বিমান ও রণতরীর সাহায্য পৌছিতে পারিত। 

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনের জোরই 
সিঙ্গাপুরের সামরিক শক্তির সর্ববপ্রধান ভরসা ছিল! প্রকৃতপক্ষে কোন প্রচণ্ড 
যুদ্ধের মায়োজন এবং নিখুত কোন রণ-পরিকল্লনা ও সেই রণ-পরিকল্পনা 
অনুযায়ী কোন গ্ুনিদদিষ্ট রণকৌশল অন্ত হয় নাই 1 

| গর রি 
চি 

সিঙ্গাপুর দখলের পর জেনারেল তোজো৷ বলিয়াছেন যে, সিঙ্গাপুরের 

পতনের দ্বারা জাপানী দ্ধের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়, 


* লিওন ন টাইমসের, সংবাদদাতা! বলিভেছেন যে, সাধারণত: িঙগাপুরের বাটিতে ১২ হাজার 
শ্রমিক কাজ করিত, কিন্তু যুদ্ধ বাধিবার পর ৮ শতের বেশী শ্রমিককে পাওয়া যায় নাই, ডকের 
কাজে কোন কুলী ছিল না। সৈশ্যদিগকেই জাহাজ হইতে মালপত্র উঠাইতে বা নামাইতে 
হইত। এমন কি দেশীর লক্করের অভাবে ছোট জাহাজ ও লঞ্চগুলিকে পধ্যস্ত পোতাশ্রয় 
হইতে ছাড়িতে পার! যায় নাই। 

+ ইংরাজদের রচিত বর্তমান যুদ্ধের ইতিহাসে সিক্গীপুরের পতনকে...29 20০৪ 
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কোথায় স্থুরু হইয়া কোথায় শেষ হইবে, আজিকার দিনে তাহাই সর্বত্র প্রবল 
গবেবণা উদ্রেক করিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম লক্ষ্য রেহুণ এবং দ্বিতীয় 
লক্ষ্য স্থমাত্রা ও জাভা। কিন্তু রেগুণের দ্বারা যেমন ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম 
কতকাংশে চরম মীমাংসার দিকে যাইবে, জাভা ও ম্থুমাত্রার দ্বার! উহ! তেমন 
চরম মীমাংসা আনিবে না । কারণ, জাভা ও জ্ুমাত্রা দখলের আশু উদ্োশ্ঠ 
হইতেছে এখানকার প্রণালীগুলি করায়ন্ত করিয়া ভারত মহাসাগরে 
যাতায়াতের পথসমুহ ভাপানী প্রভুত্বের মধ্যে আনা। যদি সিঙ্গাপুরে নৃতন 
খাটি নির্মাণ করিয়া জাপান নিকটবর্তী দ্বীপ ও প্রণালীগুলি অধিকার করিতে 
পারে, তবে, ভারত মহাসাগরে বৃটেন ও অষ্টরেলিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগ 
এবং সামরিক সরবরাহের পথ একান্তরূপে বিপন্ন হইবে। তথাপি জাভা ও 
জুমাত্রার যুদ্ধ কেবল সেই সেই স্থানেই শেষ হইতেছে না। এদিকের 
অভিযানের আসল লক্ষ্য হইতেছে অষ্ট্রেলিয়া, যেমন রেস্ুণ অভিযানের আসল 
লক্ষ্য হইতেছে বর্থ্া রোড । ব্রন্মের সডক দখলের দ্বারা চীন বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত 
হইবে, নুমাত্রা ও জাভার পর অষ্ট্রেলিয়া! দখলের দ্বারা তারতবর্ষ অধিকতর 
বিপন্ন হইবে। কিন্তু জাপানীর! সত্য সত্যই অষ্ট্রেলিরা দখল করিবে, কিনব! 
আকাশ ও স্থলপথে শুধু ধবংসকর আক্রমণ চালাইবে, তাহা বল! শক্ত । যতদূর 
অন্থমান কর! বাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের দিকে অভিযানের 
আগে জাপান পশ্চাৎ বা পার্খবর্তী চীন ও অষ্রেলিয়াকে অটুট রাখিয়া আসিবে 
না। কারণ, ভবিষ্যতে যদি মাফিণ নৌবহরকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি 
দিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় পৌছিতে হয়, তাহা হইলে জাপানের 
পক্ষে ভারতবর্ষ অপেক্ষ! অধিকতর প্রয়োজন অস্ট্রেলিয়া । অপর দিকে স্থলপথে 
যাহাতে চীন ব্রহ্ধ-যুদ্ধের পর পুনরায় জাপানকে আক্রমণ করিতে না পারে, 
এজন্ত চীনের দিকে যাঁওয়াও একান্ত সম্ভব। কিন্তু জলপথে গোটা অষ্ট্রেলিয়া 
দখল না করিয়াও জাপানীদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। যদি বুদ্ধ-জাহাজ 
ও বোমারু বিমানযোগে অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত নৌধাটি এবং নৌধাটির সংলগ্ন 
বিমান খাটিসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে জাপ নৌবহর 
অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। খাটির আশ্রয় ছাড়া নৌবহর বা বিমান- 
বহর দূর পাল্লার অভিযানে বাহির হইতে পারে না। যদি অস্ট্রেলিয়ার 
ঘবাটিগুলি ধ্বংস হইয়া যায়, তবে অনতিদৃর ভবিষ্যাতে মার্কিণ নৌবহরের,পক্ষে 
ভারত মহাসাগরের প্রান্ত সীমায় আসা সম্ভব হইবে না এবং যদি মার্ষিণ 


ওলন্দাজ দ্বীপপুগ্তের পতন ১৩১ 


নৌবহরের আগমন কা্ধ্যতঃ সম্ভব না হয়, তবে নৌরণে পটু জাপানকে ভারত 
মহাসাগরে বা বঙ্গোপসাগরে একা বুটেন কতখানি বাধা দিতে পারিবে, 
তাহা বিতর্কের বিষয়। 


পঞ্চম আথায় ঃ ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন 
--- 
দ্বীপময় ভারতের” দিকে 
ফেব্রুয়ারী ৪২। 


এবার “বৃহত্তর ভারতবর্ষের, দিকে তাকানো! যাউক-যেখানে ষোড়শ 
শতাব্দীর আগে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেন দ্বীপে, উপদ্বীপে ও সমুদ্রপথে । 
স্থনীল সিদ্ধধৌত তিনটি দেশ এই বৃহত্তর ভারতের কল্পনাকে নাড়া দিয়াছিল 
-যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও স্ুমাত্রার এই দূরবর্তী দেশগুলির সহিত শ্তাম, ব্রহ্ম ও 
যালয়ের ভিতর দিয়া যেমন যোগাযোগ ছিল, তেমনই একদা প্রাচীন ভারতের 
অর্ণবপোত এই মহাসমুদ্রে বিচরণ করিয়াছিল। হিন্দু সত্যতা ও সংস্কৃতির 
প্রসার ঘটিয়াছিল এই দ্বীপগুলিতে। আজও প্রত্বতাত্বিক ও প্রতিহাসিক 
হিন্দুর গর্ব-গরিম। খুঁজিয়া বেড়ান এখানকার মন্দিরগাল্রে, প্রস্তর খণ্ডে, 
রাজদরবারের বিস্বৃত কাহিনীর মধ্যে--আর রসিকজন নৃত্যকলার সন্ধান করেন 
কোমল দেহা৷ তরুণীদের লীলাচপল ভঙ্গীতে । ভারতবর্ষে যেমন হিন্দু রাজত্বের 
অবসান ঘটে বৈদেশিক আক্রমণে-_-বহিশক্রর দুর্দান্ত অভিযানে, বৃহত্তর তারত- 
বর্ষের বেলাও তাহাই। ইউরোপীয় জাতিগুলি দুঃসাহসিক অভিযানের 
ইতিহাসে একটা বিস্ময়ের মত। কত শতাবী পূর্বের পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, 
দিনেমার প্রভৃতি জাতিগুলি অজ্ঞাত পরিচয় মহাসমুদ্রের হাজার হাজার মাইল 
অতিত্রম করিয়া অতলাস্তিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে হানা দিয়াছিল।+ 
ইউরোপীয়দের নিকট প্রাচ্যের ভূমিখও স্বপ্রময় ও স্বণময় দেশ বলিয়া প্রচারিত 
ইইয়াছিল। তাহাদের জাহাজগুলি কেবল ভারতবর্ষের তীরেই ভিডিল না, 
ভারতবর্ষ ডিঙ্গাইয়া তাহারা চলিয়া গেল আরও দুরে-_যেখানে স্থুরু হইল 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া! এবং ভারত মহাসাগর ও প্রশাস্ত মহাসাগরের সীমান্তবর্তী 


১৩২ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


দ্বীপমাল । পর্ভূগীজদিগকে তাড়াইয়া হল্যাণ্ড হইতে আগত 'ডাচ ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানী” (ইংলগ্ের অন্থকরণে এই কোম্পানীর হুজুগ তখন ইউরোপে সাড়া 
জাগাইয়াছিল ) এই দ্বীপমালা দখল করিয়া বসিল। ১৬০২ খুষ্টাব্দ হইতেই 
ক্রমে ক্রমে ওলন্াজদের অধিকারে আসিল জাভা, ভুমাত্রা, সুন্দা, মালন্কা,' 
সেলিবিস, বোঁধিও, নিউগিনি প্রভৃতি । হল্যাণ্ডের বিশাল ওপনিবেশিক 
সাম্রাজ্য গড়িয়া! উঠিল সুদুর প্রাচ্যে। ১৭৯৮ খুষ্টান্দে ডাচ ইষ্ট ইও্য়! 
কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হইয়া গেল এবং হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রশক্তি নিজ হাতে 
উহার শাসনভার গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত গপনিবেশিক রাজ্যের জন্ত একজন 
গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করেন। (ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর তারতবর্ষের অদুষ্ 
একই ) ইতিমধ্যে ইংরাজেরা এই নয়ালন্ধ সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশ হাত 
করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ওলন্টাজদের সহিত তাহারা পারিয়া উঠিল না। 
আজ চারিশত বৎসর পর সেই বিশাল সম্পত্তি, যাহা ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ বা পূর্ব 
ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত, তাহা ইংরাজেরও নহে, দেশীয় 
বাসিন্দাগণেরও নহে, আর একটি বিদেশী শক্তি অর্থাৎ জাপানের হাতে 
গেল। এই সম্পত্তির স্থলভাগের আয়তন ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার বর্গ মাইল, এবং 
'অধিবাসীর সংখ্যা ৫ কোটি ১৮ লক্ষের বেশী (১৯২৭ সালের হিসাবে ), আর 
অর্থনৈতিক সম্পদের দিক দিয়া ইহার তুলন! খুব কম দ্বীপ ও উপদ্বীপের 
সহিতই মিলিবে। সোণা, লোহা, কয়লা, টিন, পেট্রোল ইত্যাদি খনিজ সম্পদ, 
চা, চিনি, কাফি, চাউল, তামাক ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্য, কপূর, লবঙ্গ, এলাচ, 
দারুচিনি ইত্যাদি মশল্লা, সেগুন, লোহাকাঠ, ওক ইত্যাদি বৃক্ষ ও কাষ্ঠ সম্পদ 
এবং বিশাল অরণ্যের হস্তি, ব্যাপ্র, গণ্ডার, হরিণ, ভন্লুক, বানর ইত্যাদি অসংখ্য 
প্রকার জন্ত-জানোয়ারের শ্রশ্বধ্যে এই দেশগুলি স্বর্ণপ্রস্থ হুইয়া রহিয়াছে । 
ইহ্থা ছাড়া এইগুলির সামরিক গুরুত্ব তো (50:5692108] 11019016909) 
আছেই--সেই গুরুত্ব একদিকে সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ এবং আর এক- 
দিকে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের জন্ত। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত 
মহাসাগরে নৌ-আধিপত্য বিস্তার ও রক্ষার পক্ষে ওলন্দাজ দ্বীপগুলি অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয়। যেখানে অর্থনীতির খ্রশ্থর্ধ্য ও সমরনীতির সৌভাগ্য একক্রিত 
হয়, সেই মণিকাঞ্চন সংযোগ ক্ষেত্রে কোন্‌ সাআীজ্যলোতী না হাত বাড়াইবে? 
কাজেই জাপানী ক্ষুধা অস্বাভাবিক নহে। 

দ্বীপ ও উপদ্বীপে এই অঞ্চল এত সমাকীর্ণ যে, কেহ কেহ ইহাকে '্বীপময় 


ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন ১৩৩ 


ভারত" নাঁম দিয়াছেন। এই ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের প্রধান শাঁসনকেন্দ্র ছিল 
জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এবং ইহার প্রধান নৌ-খাটি ছিল স্ুুরাবায়া। 
গত ডিসেম্বর মাসে চাচ্চিল-রুজভেপ্টের ওয়াশিংটন বৈঠকে দক্ষিণ-পশ্চিম 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রামের যে রণ-পরিকল্পনা স্থির হইয়াছিল, জেনারেল 
ওয়েভেল নিধুক্ত হইলেন উহার সর্ধপ্রধান সেনাপতি এবং এই সেনাপতি 
তাঁহার শিবির স্থাপন করিলেন স্থুরাবায়! নৌখাটিতে। জাপানীর৷ প্রায় 
একযোগে আক্রমণ চালাইল বোণিও, জাভা, স্থুমাত্রা, টাইযুর, নিউগিনি 
ইত্যাদির উপর | তাহাদের আক্রমণ পরিকল্পনা যেন পাখার মত ছড়াইয়! 
পড়িল দ্বীপ হইতে উপদ্বীপে, দেশ হইতে দেশাস্তরে, সমুদ্র হইতে প্রণালীপথে 
এবং প্রণালী হইতে তীরভূমিতে-_জাহাজ ও এরোপ্লেন হইল ইহার প্রধান 
সহায়। ম্যানিলা হইতে স্ুরাবায়া, ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট হইতে পোর্ট মোর্সৰি 
_ এই বিশাল দ্বীপময় সামুদ্রিক দেশে জাপানী সমরশক্তি প্রথমতঃ আকাশ 
হইতে নামিরা আসিল একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের মত। তারপর সেই ঝড রণতরী, 
সৈন্ত এবং গোলাগুলীর আশ্রয় করিয়া সমগ্র তীরভূমি ও স্থলভাগ আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিল অতি দ্রুত-_বজু ও বিছ্যুতের মত ইহা ফাটিয়া পড়িল সমগ্র 
ওলন্দীজ সাম্াজে। ৩১শে জানুয়ারী বাটাতিয়া হইতে সংবাদ আঁসিল, 
আর বিলম্ব নাই__ 

যবদ্বীপের যুদ্ধ ক্রমশ:ই আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
সংগ্রামে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে। দক্ষিণ প্রশান্ত 
মহাসাগরে জাঁপ অভিযান নিষ্বোক্ত প্রকারে অগ্রসর হইতেছে 

(১) সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রগতি, এখানে বুটিশবাহিনী আত্মরক্ষাত্মক 
যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে। 

(২) পশ্চিম বোধিওতে অবতরণ, অতঃপর সারাওয়াক হইতে আক্রমণ 

(৩) ম্যাকাসার প্রণালী দিয়া আক্রমণ। 

(8) নিউগিনির উত্তর দিকে মিনাহাস] দখল করিয়া লইয়া কেগডারীতে 
আক্রমণ ৷ 

(০) নিউগিনি এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান। আদ্বয়নাতে বর্তমান 
বিমাঁন আক্রমণ উহারই অপরিহার্য অংশ । 

(৬) পশ্চিম বোঁণিওর সমস্ত 'বিমানখাটি জাপানীদের হস্তগত হইলে 
জাভায় ব্যাপকতাবে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে। জাভা) 


১৩৪ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


আক্রমণের পর জাপানীরা বাঞ্জের মালিনে খাটি সকল হস্তগত করিবার চেষ্টা 
করিবে । 

(৭) অষ্ট্রেলিয়ার সহিত মিত্রশক্তির সরবরাহ রক্ষা করিবার কার্যে টাইমুর 
দ্বীপ এক বিশেষ স্থান জুডিয়া রহিয়াছে। উহাও আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা 
রহিয়াছে । 

কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মত এই দ্বীপময় সমুদ্রে পাঠকবর্গের পক্ষে স্বচ্ছন্দ 
বিচরণ করা কঠিন! মালয়ের শেষ প্রান্ত হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্ব দিকের 
জলপথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে একে একে বামে ও দক্ষিণে স্ুমাত্রা, জাভা, 
বালি, লম্বক, স্ুম্বা ইত্যাদি এবং বোগিও, সেলিবিস্‌, মলাক্কা ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জের 
সারি ছুই হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলে পাওয়া যাইবে আত্বয়না | আত্বয়না মলাক্কা 
দ্বীপপুতণ্রের একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ। কিন্তু দ্বীপটি ক্ষুদ্র হইলেও ডাঁচ ইষ্ট ইপ্তিজের 
ইহা দ্বিতীয় নৌধাটি। এখানে একটি চমৎকার বিমান-খাটিও আছে। (এই 
সহরের বাসিন্দার সংখ্যা ২ লক্ষ ৭০ হাজার) ওলন্দাজ সাম্াজ্যকে দ্রুত 
থিরিয়া ধরিবার জন্য ইহার প্রীস্তবর্তী নৌ ও বিমান-খাটি আগে দখলের 
দরকার। স্থতরাং বহির্জগতের নিকট স্বল্প পরিচিত এবং ক্ষুদ্র আম্বয়ন! 
জাপানী আক্রমণের লক্ষীভৃত হইল। ৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার সকালে 
বিমীন আক্রমণ আরম্ভ হয়। ছুই ঘণ্ট ধরিয়া জাপ বোমাবর্ষী বিমানসমূহ জঙ্গী 
বিমানের সহায়তায় সহরে বোমা ফেলে ও মেসিনগান চাঁলাঁয়। একটি গীর্জা 
ও একটি স্কুল ভবন ধ্বংস হয় এবং রেডিয়ো ষ্টেশনের ক্ষতি হয়। বেলা ১টার 
সময় আত্বয়ন! হইতে একটি শক্রুপক্ষীয় সমরোপকরণবাহী জাহাজ দৃষ্টিগোচর 
হয়। সন্ধ্যাকাঁলে শত্রুপক্ষের আসল আক্রমণ আরম্ভ হয়। উপকূলের কয়েক 
স্থানে শক্রপক্ষীয় কুজার, ডেষ্রয়ার ও সমরোপকরণবাহী জাহাজসমূহ দীড়াইয়। 
থাকে । পরদিন সকাল ৬-২০ মিনিটের সময়ও বিভিন্ন স্থানে আগুন জবলিতে 
দেখা যায়। এই সময় শক্র-জাহাজ ও বিমানগুলি দ্বীপের উপর গোলা ও 
বোমাবর্ষণ করিতেছিল ও সর্বত্র যুদ্ধ চলিতেছিল।******* 

শনিবার সকাল বেলা আহ্বয়না দ্বীপে জাপানীর! কিছু স্থল সৈন্য নামাইবার 
চেষ্টা করে এবং খ্রস্থান হইতে কিছু দূরে জাপানীদের ৩খানা কুজার, ৬খানা 
ডেষ্রয়ার, ৪খানা সৈন্য ও রসদবাহী জাহাজ দেখা যায়। ছুই দিনের মধ্যেই 
আম্বয়নার সহিত. বাটাভিয়ার সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। 'ওলন্দা্জ দ্বীপ- 
পুঞ্জের গবর্ণর-জেনারেল এক বেতার বক্তৃতায় ইহা প্রচার করেন এবং বলেন 
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জাপানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এখানকার ক্রুনি ও সারাওয়াকে যে 
চমৎকার পোতাশ্রয় আছে, নৌবহুরের ব্যবহারের পক্ষে তাহা মূল্যবান। 


আব্বয়নার সহিত. বাটাভিয়ার সংযোগ ছিন্ন হ্ইয়৷ যায়। ওলন্দা্জ দ্বীপ- 
পুঞ্জের গবর্ণর-জেনারেল এক বেতার বক্তৃতায় ইহা প্রচার করেন এবং বলেন 


ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন ১৩৫ 


যে, আধ্য়নার সহিত সংযোগ নষ্ট হইলেও ওলন্দাজবাহিনী সংগ্রাম করিতেছে 
--অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই লড়াই চলিতেছে । ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর 
মধ্যে আন্বয়ন! ওলন্দাজদিগের হাতছাড়া হইয়া যায়। 

ওলন্দীজ দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হইল। 
প্রথমতঃ বিমানযোগে আক্রমণ, তাঁরপর সৈন্বাহী ও রসদবাহী জাহাজসহ 
নৌবহরের আক্রমণ, জাহাজ হইতে প্রচুর গোলাবর্ষণ এবং সেই গোলাবর্ষণের 
আড়াল ধরিয়া সৈশ্ভদলের অবতরণ, তারপর তীরভূমিতে উভয় পক্ষের 
লড়াই__সংক্ষেপে ইহাই জাপানীদের রণকৌশল, দ্বীপগুলিতে তাহারা এই 
কৌশলই খাটাইয়াছে। 





শশা 
বৌণিও ও সুমাত্র। দখল 


জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী '৪২। 

অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির পর বোধিও সারা পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম 
দ্বীপ। দৈর্ঘ্যে ইহা ৮৫০ এব প্রস্থে ৬০০ মাইল, লোকের সংখ্যা ২৫ লক্ষের 
বেশী হইবে। ইহার খনিজ সম্পদঃ শস্য ও অরণ্য সম্পদ অতুলনীয়। তামা, 
লোহা, টিন, রূপা, সোণ1 ও হীরা বোঁধিওতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
ইহার সঙ্গে কয়লা, রবার ও পেট্রোল তো আছেই। যদ্দিও বোণিও দ্বীপের 
অধিকাংশের মালিক ওলন্দীজ গবর্ণমেন্ট, তথাপি ইংরাজদের এখানে কিছু 
অংশ আছে। উত্তর বো্িও, ইহা নর্থ বুটিশ বোণিও নামে পরিচিত এবং 
সারাওয়াক-_এখানকার মালিক একজন “রাজা” উপাধিধারী ইংরাজ, যেমন 
আমাদের দেশে রাজ! উপাধিধারী অনেক ভূমধ্যকারী আছেন। তবে, 
ইংরাজদের মধ্যে এই ধরণের “রাজা” আর কেহই নাই। ইহা ছাড়া ক্রনিতে 
একজন সুলতান আছেন, তবে ক্রনিও বুটেনেরই আশ্রিত। বৌণিওর আর 
বাকী অংশ সমস্তই হল্যাণ্ডের । ওলন্দাজ দ্বীপের ্্য যেমন লোভনীয় 
সামরিক দিক দিয়াও উহার গুরুত্ব যথেষ্ট। গিজাপুর, দক্ষিণ চীনসাগর ও 
নদ দ্বীপে নৌ-আধিপত্য বিস্তার ও রক্ষার জন্ত বোণিও দীর্ঘকাল ধরিয়া 
জাপানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এখানকার ক্রনি ও সারাওয়াকে যে 
চমৎকার পোতাশ্রয় আছে, নৌবহরের ব্যবহারের পক্ষে তাহা মৃল্যবান। 


১৩৬ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


পেট্রোল, রবার ও কয়লা, যাহা আধুনিক যুদ্ধের পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য, 
তাহাও এই অঞ্চল অধিকারের দ্বারা জাপানের করতলগত হইবে। লেঃ 
কমাগ্ডার ইসিমীরু লিখিয়াছিলেন__ 
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করিতে হইবে, অত্িত আক্রমণের দ্বারা। জাপানী রণনীতিবিদ সেই 
আক্রমণের একট নক্সাও দিলেন_-একদা কোনও সেপ্টে্বরের ভোর বেলা 
৬খাঁনা ১* হাজার টনের কুজার এবং কতকগুলি ডেগ্র়ার সৈশ্যভন্তি জাহাজ- 
গুলিকে লইয়া বৃটিশ বোণিওর অদূরে দেখা দিবে। ইহারা ছুই দলে ভাগ 
হইয়া যাইবে_-একদল যাইবে ক্রনি উপসাগরের দিকে এবং আর. একদল 
পারাওয়াকে। রণতরী হইতে বোমারুর দল উডিয়া গিয়া পোতাশ্রয়ে 
বোমাবর্ষণ করিবে। তারপর মাইনঝাটানো জাহাজগুলি আগে পাঠাইয়। 
পিছনে অঙ্থুসরণ করিবে ডেষ্রয়ারসমূহ । এই ডেষ্রয়ারগুলিতে থাকিবে প্রথম 
নৌ-অভিযাত্রী দল। তাহারা অতি ক্রুত অবতরণ করিয়া তীরভূমিতে ছুটিযা 
যাইবে। ইতিমধ্যে দেখা দিবে সৈম্তবাহী পোতগুলি, এক হাজার করিয়া 
সৈন্ত দুই স্থানে নামিবে এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ সহরের দিকে অগ্রসর হইবে। 
সারাওয়াক বা ক্রনিতে আত্মরক্ষাকীরী সৈন্ত কিছুই নাই_-আছে কিছু 
পাহারাদার শাস্ত্রী। স্বতরাং বাশঝাড় কাটিবার মত জাপানী সৈম্তেরা প্রায় 
বিনা বাধায় অগ্রপর হইবে। রাত্রি ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থান ছুইটি 
জাপানীদের করতলগত হইবে । ১৯৩৬ সাল হইতে এই প্ল্যান। ৬ বৎসর 
পর মোটামুটি ইহা! কার্যকরী হইয়াছে । কেবল বৃটিশ বোগিও নহে, গোটা 
বোণিও দ্বীপই জাপানীরা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কাড়িয়া লইয়াছে। 

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে জাঁপানীদের আক্রমণ ছুই পর্য্যায়ের ছিল। প্রথম, 
পর্য্যায়ে জাপানীরা বোণিও, সেলিবিস, বালি ও টিমুর ইত্যাদি দ্বীপগুলি” 
আক্রমণ করে। কারণ, এইগুলি ঠিক ওলনাজদের আসল খাঁটি জাভা ও 


ওলন্দাজ দ্বীপপুর্জের পতন ১৩৭ 


মাত্রার বহিখাটি বা '০2%০1: 16৫709এর মত। এই বঠিখাটিগুলির উপর 
আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয় দক্ষিণ মালয় ও দক্ষিণ ফিলিপাইনের অভিযানের 
শেবে। দ্বিতীয় পধ্যায়ের আক্রমণে তাহীরা জাভ1 ও স্ুমীত্র/ দখল করে। 
মালয় এবং দক্ষিণ ফিলিপাইনের দাভাও ও মিগানাও হুইতে জাপ রণতরী, 
বিমানবহর ও বিমানবাহী জাহাজগুলি বৌণিও, সেলিবিস ইত্যাদি দ্বীপগুলির 
জলপথ ও আকাশপথ ধরিয়া! অগ্রসর হয়। এই সমস্ত দ্বীপ আদৌ সুরক্ষিত 
ছিল না। সবশুদ্ধ ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য হয়তো তাহাদের ছিল, কিন্ত এমন 
কোন উপযুক্ত অস্ত্রসঙ্জা ছিল না, যাহা দ্বারা আধুনিক সংগ্রাম চালানো যাইতে 
পারে। মাফিণ গবর্ণমেপ্ট কতকগুলি এরোপ্রেন ধার দিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
সেগুলি সবই পুরানো ধরণের । ইহা ছাড়া মাটিতে আত্মরক্ষার জন্য বিমান- 
মারা কামানের অভাব ছিল।- অপরপক্ষে জাঁপানীরা সমুদ্রে ও আকাশে 
আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। সৈন্যসংখ্যায় ও অন্ত্রজ্জায়ও তাহার! শ্রেষ্ঠ 
ছিল। তাহারা দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে অগ্রগতির রণনীতি অনুসরণ করিল। 
উদ্দেশ্ট জাভ1ও গ্ুুমাত্রীকে ক্রমশঃ ঘিরিয়া ধরা । এই রণনৈতিক উদ্দেশ্তকে 
তাহারা জল ও আকাঁশপথের অভিযাঁনে যেভাবে সাফল্যমণ্ডতিত করিয়াছে 
এবং যেভাবে নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর মধ্যে সংযোগ রচনা করিয়া অগ্রসর 
হইয়াছে, তাহাতে ইংরাঁজ লেখকেরা পর্য্যন্ত জাপানী নৌবহরের অধিনায়ক 
এডমিরাল ইয়ামামতোকে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন ।* 

জান্কুয়ারী মাসের প্রথম ভাগেই উত্তর বোণিওতে জাপ আক্রমণ আরম্ত 
হইয়াছিল এবং ইতিপূর্কে যে ক্রণি পোতা শ্রয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা 
তাহারা দখল করে (€৫ই জানুয়ারী )। ১০ই জানুয়ারী রাক্রিবেলা দক্ষিণ 
ফিলিপাইনের দাভাও হইতে ছুইটি জাঁপ নৌবহরকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। 
একটি নৌবহর সেলিবিস দ্বীপের মেনাদোর অদূরে এবং আর একটি নৌবহর 
উত্তর বোণিওর পূর্ব তীরের তারাকানের অদুরে অগ্রসর হয়। তারাকানের 
তৈল কৃপগুলি অত্যন্ত প্রসিদ্ব__এখানকার পেট্রোল এত উৎকষ্ট এবং এমন 
বিশুদ্ধ যে, যুদ্ধজাহাজগুলির পক্ষে ব্যবহারের জন্য এই তৈল পরিফার বা 
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১৩৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


সংশোধন করিবার পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয় না। ৬টি ক্রুজার ও অনুরূপ সংখ্যক 
ডেষ্রয়ারের পাহারায় ১৫টি সৈশ্যবাহী জাহাজ তারাকানের উপকূলে আসিয়া 
উপস্থিত হয়। কিন্তু এখানে ছুই হাজারের বেশী ওলন্দাজ সৈন্য ছিল না। 
সুতরাং তাহারা শ্ীগ্রই পরাভূত হয়। ১৩ই জানুয়ারী জাপানীরা তারাকাঁন 
সম্পূর্ণরূপে দখল করে। জাপানীদের ভীতি প্রদর্শন সত্বেও ওলন্দাজগণ 
তারাকাঁনের তৈলখনির যন্ত্রপাতি নষ্ট করিয়া ফেলে। 

সেলিবিস দ্বীপের যেনাদোর (মিনহাসা উপদ্বীপ) নানা অংশে জাপানীরা 
প্যারাস্থুট সৈন্তযোগে আক্রমণ করে। বিমানখাটির পতন হয় এবং ওলন্দাজ 
সৈন্তেরা! পাহাড়ের দিকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু ২১শে 
জাঙ্গুয়ারীর মধ্যেই সমস্ত প্রতিরোধ নষ্ট হইয়া যায়। এই সময় মার্ষিণ নৌবহর 
জাপানী জাহাজ ও বিমানগুলির উপর কিছু কিছু আক্রমণ করে এবং 
এডমিরাল টমাস্‌ সি-ছার্ট প্রাচ্য সমুদ্রের মিত্র নৌবহরসমূহের প্রধান 
দেনাপতি নিযুক্ত হন। কিন্তু সেই সময় তিনি এত পীডিত ছিলেন যে, 
তাহাকে গ্রেচারে করিয়া তীরে নামাইতে হয়। 

জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই দ্বীপগুলির উপকূলভাগে ওলন্দাজ ও 
মাকিনীরা জাপ নৌবহর ও বিমানবহরের উপর আক্রমণ চালাইয়া জাপানীদের 
কিছু ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। কিন্তু এই ক্ষতির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া 
কঠিন। কারণ, বর্ণনাগুলি সমস্তই একতরফা । ২১শে জানুয়ারী ওলন্দাজেরা 
দাবী করে যে, তাহারা তারাকানের আত্মরক্ষার যুদ্ধে বিমান ও সাবমেরিণ 
আক্রমণ চাঁলাইয়া ২৪টি জাপানী পোত ধ্বংস করিয়াছে । এইগুলির মধ্যে 
ছিল ২টি ক্রুজার, ৪টি ডেগ্রয়ার, ১১টি সৈন্যবাহী জাহাজ এবং ৩টি তৈলবাহী 
'পোত বা ট্যাঙ্কার। ইহার তিন দিন পর ক্রুজার, ডে্রয়ার ও সৈন্যবাহী জাহাজ 
সহ একটি শক্তিশালী জাপ নৌবহর ম্যাকাসার প্রণালীতে উপস্থিত হয়। 
ওলন্দাজেরা তখন পূর্র্ব বোণিওর গুরুত্বপূর্ণ তৈলকেন্ত্র বালিকপাপানের লক্ষ 
লক্ষ টাকা যূল্যের তৈলকুপ ও যন্ত্রপাতি ধ্বংস করিয়া ফেলে। ২৫শে 
জানুয়ারী বাটাতিয়া হইতে স্বীকার.করা হয় যে, জাপানীরা পূর্ব্ব বোণিওর 
বালিকপাপান ও দক্ষিণ সেলিবিসের কেগ্ডারিতে অবতরণ করিয়াছে । উহার 
আগেই ২৩শে জানুয়ারী তারিখ মার্চিণ বোমীরু ও ডেষ্রয়ারগুলি এবং ওলন্দাজ 
সাবমেরিণ ও বিমানবহর ম্যাকাসার প্রণালীতে জাপ নৌবহরের উপর আক্রমণ 
"আর্ত করে_চারি দিন ধরিয়া এই আক্রমণ চলে। এই আক্রমণে জাপ 


ওলন্দাজ দ্বীপপুপ্রের পতন ১৩৯ 


নৌবহরের গুরুতর ক্ষতি হয়। প্রথম দিনের যুদ্ধে জাপানীরা শ্বীকাঁর করে যে, 
তাহাদের চারিটি সৈশ্বাহী জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে, তবে, সৈন্যরা 
আগেই অবতরণ করিয়াছিল। ২৭শে জানুয়ারী তারিখে মাফিণ জ্রুজার ও 
ডেঞ্্য়ারগুলি দাবী করে যে,তাহাবা ৭টি জাপ সৈন্যবাহী জাহাজ নষ্ট করিয়াছে, 
আরও ২টি জখম করিয়াছে । একটি মাফিণ বিমাঁন ১টি জাপ জাহাজ ধ্বংস 
করিয়াছে এবং বোধহয় ১টি বিমানবাহী জাহাজ মাঞ্চিণ মাবমেরিণ কর্তৃক 
নিমজ্জিত হইয়ছে। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষতি সত্তেও জাপানীরা৷ বোণিও দ্বীপের 
নানা অংশে ও অন্যান্ত দিকে অগ্রর হইতে থাকে । এই সমস্ত খওযুদ্ধের 
বিস্তৃত বিবরণ অনাঁবশ্তক | 

সংক্ষেপে বলা! যাইতে পারে যে, জান্য়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় 
জাপানীরা উত্তর বোণিওর পূর্ধব তীর্থ তারাকান এবং সেলিবিস দ্বীপে 
"আক্রমণ ওঅবতরণকরে। সেলিবিষে তাহারা প্যারাম্থট সৈন্ত নামাইয়াছিল, 
তারপর তিন সপ্তাহের মধ্যে তাহারা সানডাকান, ক্রনি, সারাওয়াক, 
বালিকপাপান, বাঞ্জের মাপিন, কুচিন ও রাজধানী পটিয়ানাক অর্থাৎ 
চারিদিক হইতে সমস্ত বোধিও ছাইয়া ফেলে। বিমানযোগে আক্রমণ ও 
জাহাজযোগে অবতরণ, ইহাই এখানকার রণনীতির বৈশিষ্ট্য । বালিকপাঁপানে 
ওলন্দাজ গ্েনাপতি কয়েক দিন বাঁধা দিয়াছিলেন, কিন্তু জাপানী শক্তি সমস্ত 
দিক দিয়াই অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। ওলন্দা্গ বিমান ও নৌবহরও কিছু ছিল বটে, 
তথাপি সত্যকারের যুদ্ধ সম্ভবতঃ এক সপ্তাহের বেশী হয় নাই। তবে 
জঙ্গলের দিকে হটিয়া গিয়া ওলন্াজ সৈন্ঠেরা কিছুকাল গেরিলা যুদ্ধ 
চালাইয়াছিল। 


স্ুমাত্র। দখল £ 

মানচিত্রের দিকে তাঁকাইলে মনে হইবে মালয় বা সিঙ্গাপুর হইতে পা 
বাড়াইলেই শ্ুমাত্রা দ্বীপে পৌঁছানো যায়_কেবল মাঝখানে মালাকা৷ প্রণালীর 
একটা সরু গলি ডিগ্াইতে হইবে । বোধিওর মত এই দ্বীপটি ছড়ানো নহে, 
অভিনব লম্বা আরুতির। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত ইহা 
লগ্বায় ১১০০ মাইল, আর চওড়ায় মাত্র ১০০ এবং কোথাও কোথাও ২৪০ 
যাইল। লোক সংখ্যা বোণিওর চেয়ে আড়াই গুণ বেশী | ১৯২৭ সালে 


১৪০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


এখানে অধিবাপীর সংখ্যা ছিল ৬২ লক্ষ ১৯ হাজার। ইহার প্রাকৃতিক ও 
খনিজ সম্পদ বোধিওর মতই লোতনীয়। জাপানীদের স্ুমাত্রা আক্রমণের 
উদ্দেপ্ঠ হইল একদিকে সিঙ্গীপুব ও মালয়কে বিচ্ছিন্ন করা এবং অন্ত্দিকে 
ওলন্দাজদের আত্মরক্ষার আসল খাটি জাভাকে বিচ্ছিন্ন করা। স্ুমাত্রা 
এই দুইয়ের মধ্যবর্তী । এখানকার যুদ্ধে জাপানীরা গোডাতেই প্যারাস্থুট 
সৈম্তের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এত ব্যাপকতাঁবে প্যারান্থট সৈন্যসহ 
আক্রমণ জাপানীরা আর কোথায়ও করে নাই । জাপানীদের খিমানবাহিনী 
ও বিমানবহর সম্পর্কে পূর্বে মিত্রশক্তিবর্গের যে ধারণা ছিল, তাহা এই 
সমস্ত দ্বীপের বুদ্ধে সপপর্ণ ত্রান্ত বলিয়! প্রমাণিত হুইয়াছে। এই আধুনিক 
কায়দার লডাইয়ে জাপানীরা জার্মান রণকৌশল অনুসরণ করিয়াছে। 
১৫ই ফেব্রুয়ারী বাটাতিয়া হইতে সংবাদ আসে-_- 

গতকল্য (শনিবার) পালেদ্বাংয়ে জাপ প্যারান্থট সৈন্ঘদের অবতরণের 
পর অগ্য জাপানী সৈন্ভগণ জাহাজ হইতে ব্যাপকভাবে অবতরণ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । ওলনাজ কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ ঘোষণার পর 
বলা হইয়াছে যে, এই গুরুত্বপূর্ণ তৈলকেন্দ্রের কলকারখানা ধ্বংসের কায 
আরম্ভ কর! হইরাছে। বিজ্ঞপ্িতে আরও বলা হইয়াছে যে, জাপানীরা 
মালয়ের পূর্বের অবস্থিত আনাস্থা দ্বীপপুপ্ত দখল করিয়াছে। দক্ষিণ সেলিবিসে 
যুদ্ধ চলিতেছে । ম্যাকাসারের নিকট ওলন্দাজ সৈন্তগণ দৃঢ়তাবে শক্রর 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে । 

বাটাভিয়া হইতে “রয়টারের” বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, 
পালেম্বাংয়ের নিকট জাহাজ হইতে বহু সংখ্যক জাপ সৈন্ অবতরণের সঙ্গে 
সঙ্গে অগ্ (রবিবার) জাপানীরা স্থুমাত্রায় পূরাদমে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। 
গতকল্য সাত শত প্যারাজ্থুট সৈম্থ অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। 
জাপানীরা ব্যাপকভাবে পালেগ্বাং আক্রমণ করিতেছে । ইহা পৃথিবীর একটি 
বৃহৎ তৈলকেন্ত্র। এখানে একটি বিমান খাটিও আছে। তৈল শোধনাগার, 
যন্ত্রপাতি ও তৈলখনিগুলি ধ্বংস করা হইলে ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে 
স্বেচ্ছায় বৃহত্তম সম্পত্তির ধ্বংস কার্ধ্য বলিয়া! পরিগণিত হুইবে। পালেম্বাংয়ে. 
প্রতি বৎসর সাড়ে ৪২ লক্ষ টন তৈল উৎপন্ন হয়। পালেম্বাংয়ের পতন 
হইলে ৰাংকা দ্বীপেও জাপ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।' 
বাংকা অধিকৃত হইলে দক্ষিণ দিক হইতে সিঙ্গাপুরে প্রবেশের পথ বন্ধ 


ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন ১৪১ 


হ্ইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে সিঙ্গাপুর দ্বীপ সপ্পর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইয়া 
পড়িবে ।..** 

ওলন্ীজ সেনাদপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বল! হইয়াছে, শনিবার অনেক 
জাপ প্যারান্থুট সৈন্য পালেম্বাংয়ের নিকটে অবতরণ করিয়। আক্রমণ চালায়। 
একটি জাপ বোমারু বিমান ধ্বংস করা হয়। মোটামুটি হিসাবে জানা গিয়াছে 
যে, তিনটি স্থানে কয়েক শত প্যারান্থট সৈন্য অবতরণ করে। তাহাদের . 
নিকট "মিগান” ও 'টরেঞ্চ মর্টার ছিল। তৈল শোধনাগারের দিকেই আক্রমণ 
চালান হয়, কিন্তু শক্রপক্ষ তাহা দখল করিতে পারে নাই। আমাদের 
সৈন্যগণ আক্রমণকারী সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে থাকে। আক্রান্ত দুইটি 
স্থানে প্যারান্থ্ট সৈন্যদিগকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। তৃতীয় স্থানেও আমরা 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করি। সেখানে একশতেরও কম প্যারাস্ট সৈন্য জীবিত 
ছিল। ব্যাপকভাবে সৈন্য অবতরণের আশঙ্কায় শনিবার রান্রিতে আমরা 
পালেস্বাংয়ের নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানাগুলি (৬০ লক্ষ পাউও মূল্যের) 
ধ্বংস করিতে আরম্ভ করি। অগ্য (রবিবার ) বহু সংখ্যক শক্রসৈন্য অবতরণ 
করিতেছে। অদ্য প্রাতে ওলন্দাজ বোমারু বিমানসমূহ বাংকা দ্বীপে মাণ্টাকের 
নিকট তিনটি জাঁপ মমরোপকরণবাহী জাহাজের ঠিক উপরে বোমা ফেলিয়াছে। 
দক্ষিণ সেলিবিসে যুদ্ধ চলিতেছে । ম্যাকাসারের নিকটে ওলন্দাজ সৈন্যগণ 
দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ চালাইতেছে। জাপানীরা মালয়ের পূর্বে আনাম্বাস . 
দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছে । বহিঃপ্রদেশগুলিতে শত্রুপক্ষের অধিকতর 
তৎপরতার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । এদিনই ওলন্দাজ ঘমর দপ্তরের আর 
একটি ইস্তাহারে প্রকাশ :_-শনিবার সকালে জাপানীরা প্যারাস্থট সৈন্য 
লইয়া পালেম্বাংয়ে আক্রমণ করিয়াছে । এ সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ এখনও 
পাওয়া যায় নাই। শক্রপক্ষ স্ুমাত্রার বন স্থানে পর্যবেক্ষণ কার্য চালাইয়াছে। 
কয়েক জায়গায় তাহার! আক্রমণও করিয়াছে। নুমাত্রা ও বোণিও দ্বীপের 
মধ্যে অবস্থিত টিনশিল-প্রধান বিলিটন দ্বীপের রাজধানী টাওজং পাণ্ডাংয়ে 
কয়েকটি বোমা বধিত হইয়াছে। দুইটি জাপ জঙ্গী বিলিটন দ্বীপের বিমান 
ময়দানে মেশিনগান হইতে গুলীবর্ষণ করে। 

জাপানীরা যে সমস্ত দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে, সেখানে তাহারা বিপুল 
বাঁধা পাইতেছে। ন্ুমাত্রায় জাপ সৈন্য অবতরণে এক বিরাট সংগ্রামের 


হৃচনা হইয়াছে। 


১৪২ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ যদিও এক বিরাট সংগ্রামের সুচনা দেখিয়াছিলেন 
তথাপি উহা সুচনাতেই রহিয়া গেল। উভয় পক্ষে বিরাট সংগ্রাম বাধিল 
না। জাপানীরা পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই তারিখ পালেম্বাং দখল করিয়া লয়। 
প্রথমতঃ ওখানে তাহারা প্যারাম্থুট সৈন্য নামাইয়া দেয়। তারপর তাহারা 
বহু সংখ্যক জাহাজ লইয়া! উপস্থিত হয় এবং সেই সমস্ত জাহাজ হইতে বহু 
সহজ সৈন্য পালেম্বাংয়ে অবতরণ করে। মুশি নদী ধরিয়া নৌকাযোৌগেও 
অনেক জাপ সৈন্য অগ্রসর হইয়া আসপিয়াছিল। বোমা ও মেশিনগানের দ্বারা 
ইহাদিগকে বাধা "দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। বাংকা প্রণালীতে জাপানীদের 
৫খানা সৈন্যবাহী জাহাজ ও ২থানা ভ্রুজারের উপর মিত্রপক্ষীয় বিমান বোমী- 
বর্ষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এগুলি ডুবিয়াছে কিনা জানা যায় নাই। 

সু ্ 
র্‌ 

ইহার পরেও স্ুুমাত্রার কোন কোন অঞ্চলে যুদ্ধ চলিয়াছিল বটে, কিন্ত 
তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। প্যারাজ্ুট সৈন্যের যুদ্ধ সর্বদাই বিপজ্জনক । খুব 
দক্ষ, সাহসী এবং মৃত্যুতয়জয়ী সৈন্য ছাড়া প্যারাস্ুটবাহিনী গঠন করা কঠিন। 
পরতুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষিপ্রতা এবং ছুরদান্ত সাহস তো চাইই, অধিকন্ত দক্ষ 
বৈমানিকের যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন তাহাও চাই । দীর্ঘকালের উৎকৃষ্ট 
ট্রেণিং এই সমস্ত সৈন্যের প্রয়োজন । ১৯৪০ সালে হল্যাও্ড বেলজিয়াম ও 
ফ্রান্সে জার্ম্মাণী যে নৃতন কায়দায় লড়াই করিয়াছিল, তাহাতে ব্যাপকভাবে 
প্যারান্থট সৈন্যের ব্যবহার হইয়াছিল। বোধহয় ফিনল্যাগ্ডর যুদ্ধে রাশিয়াও 
ইহার প্রয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু প্যারাস্থট সৈন্যের নির্দমম যুদ্ধের আসল 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ১৯৪১ সালের ক্রীটে। এই প্রকার সংগ্রাম সামরিক 
ইতিহাসে অভূতপূর্ব । পর পর কয়েক দিন ধরিয়৷ হাজারে হাজারে প্যারাম্মুট 
সৈন্য আকাশ হইতে নামিয়াছিল জীবন হাতে করিয়া। পাথরে মাথা 
ঠুঁকিয়! মরিবার মত প্যারাস্থুট সৈন্যদিগকে আত্মবলি দিতে হইয়াছিল ক্রীটে। 
তথাপি বুটিশবাহিনী এই দুর্দান্ত আক্রমণে পরাজিত এবং ক্রীট দ্বীপ 
পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিল। তারপর ইউরোপের পূর্ব রণাঙ্গনে প্যারান্থুট 
সৈন্যের সংগ্রামের কিছু কিছু সংবাদ আসিয়াছে বটে, কিন্ধু'তাহা ব্যাপক 
আকারের নহে। নুমাত্রা দ্বীপে জাপানের আক্রমণ ব্যাপক আকারে ঘটিয়াছে 
এবং তাহা মূলতঃ প্যারাম্ট সৈন্যের সাহায্যে । নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনী 
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গরে আসিয় হাজির হয় দলে দলে। প্যারাস্থট সৈন্যেরা নিজেরা যেমন 
ভয়াবহ বিপদ ঘাড়ে করিয়া মাটিতে নামে, তেমনিই আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদলও 
গুরুতর সমন্তার সম্থুখীন হয়। সাধারণতঃ তাহারা প্রতিপক্ষের একাস্ত পশ্চাতে 
অবতরণ করে এবং যত্রতত্র অবতরণ করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে হান্কা মেশিনগান 
হইতে অভ্র গুলী বর্ষণ করিয়া অপরিমিত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তাহারা 
প্রতিপক্ষের মূল খাটির সহিত পশ্চাতের যোগাযোগ কাটিয়া ফেলিবার 
চেষ্টা করে। পিছন হইতে এতাবে আক্রান্ত হওয়ার ফলে আত্মরক্ষাকারী 
গৈস্তের স্বতাবতঃই বিষম বিপদে পডে। কারণ, পশ্চাতের এই আক্রমণের 
সঙ্গে সন্থ বা ছুই পার্থ দিয়।ও শক্র স্থলসৈস্ত আধুনিক মারণাস্ত্র লইয়া 
অগ্রসর হইতে থাকে। এই অবস্থার সনদুখীন হইবার জনতা যদি পূর্ব হইতে 
প্রচুর আয়োজন না থাকে, তবে উভয়-সম্কটে পড়িয়া আত্মরক্ষাকারী 
সৈ্যাদল বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না। জ্ুমাত্রায়ও সম্ভবতঃ ইহাই ঘটিয়াছিল। 
(বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই)। ক্রীটের প্যারাস্থুট 'সৈন্তের 
আক্রমণে জান্মাণী গ্রীসের দক্ষিণ প্রান্ত-ভূভাগের সহারতা পাইয়াছিল। 
ক্রীট হইতে উহার দূরত্ব ৬০ মাইলের বেশী ছিল না। কিন্তুজাপানী বিমান 
সৈন্তেরা সুমাত্রা আক্রমণে কোন স্থলবর্তী বিমান খাটির সাহায্য পাইয়াছিল 
কিনা জানা যায় নাই। অবশ্ঠ পূর্ববাহথে বোণিও দখল করায় তাহাদের 
যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু বোগিও হইতে হ্ুমাত্রা আকাশ-পথে 
কয়েক শত মাইল হইবে। সুতরাং প্যারাস্ট সৈন্তেরা বোধহয় সেখান 
হইতে আসে নাই। তাহারা আসিয়াছে বিমানবাহী জাহাজ ও যুদ্ধ-জাহাজ 
হইতে। এই জাহাজগুলিকেই তাহার! খাটির মত ব্যবহার করিয়া! স্ুমাত্রার 
আকাশে পাখীর ঝাকের মত উড়িয়াছিল। কার্পাস তুলা আকাশে ফাটিয়া 
ইড়াইয়া গেলে যেমন দৃশ্তের অবতারণা হয়, শত শত বিমান-ছুত্রীর (প্যারাস্থট 
সৈম্ত) একযোগে আকাশ হইতে অবতরণের চেষ্ট। নিশ্চয়ই অনুরূপ দৃশ্ঠের 
সুচনা করিয়াছিল! স্তুমাত্রায় আত্মরক্ষার কোন ব্যাপক আয়োজন ছিল না 
স্থলপথে, আকাশপথে ও সমুদ্রপথে জাপানের ব্রিধারার আক্রমণকে রোধ 
করিতে পারে, এমন ব্যবস্থার সম্ভব ছিল না। একথা মনে রাখ দরকার 
ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের আসল শক্তির উৎস হল্যাণ্ড। কিন্তু ১৯৪০ সালেই হুল্যাও্ 
জার্ম্মাণী কর্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছিল। যেখানে মাতৃভূমি অপরের 
করতলগত, সেখানে উহার ওপনিবেশিক 'পস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে এতবড় যুদ্ধ 
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চালানো স্বতাবতঃই সম্ভব নহে। অপরপক্ষে মিত্রশক্তিপুঞ্তও জাপানের 
ব্যাপক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। স্কৃতরাং বোণিও, মাত্রা ইত্যাদি 
দ্বীপের ক্রুত পতনে বিস্ময়ের কোন করণ নাই। 


--৩- 


বালি ও জাভার পথে 

'ফেব্রুয়ারী ”৪২। 

ওল্নাজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বলি ছীপ ও যব দ্বীপ কিন্বা বালি ও জাভা 
ভারতবর্ষের নিকট অনেকটা পরিচিত। কয়েক বত্সর আগে বাঙ্গাল! দেশের 
শিক্ষিত সমাজে বৃহত্তর তারতের যে আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহাতে এই 
দ্বীপের কথা যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছিল। কৰি রবীন্দ্রনাথের “দ্বীপময় 
ভারত ত্রমণের পর হইতে বালি ও জাতার সঙ্গে ভারতবর্ষের যেন একটা 
নিয়মিত যোগ স্থষ্টি হইয়াছিল। বালি, জাভা ও মাছুরার স্থাপত্যশিল্প এবং 
নৃত্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে কোথাও বোধহয় বলি দ্বীপের মত এত 
বেশী মন্দির নাই। ভ্রমণকারী ও শিল্পীদের নিকট বলিদ্বীপ তীর্ঘস্থানীয়। 
দ্বীপটি অতি ঘন বসতিপূর্ণ এবং ক্ত্র, এখানে ধান জন্মে প্রচুর। জাতার ইহা 
একান্ত নিকটবন্তী। মধ্যে অতি সন্কীর্ণ ও অগভীর বলি প্রণালী ছাড়া আর 
কোন ব্যবধান নাই। বস্ততঃ বলি দ্বীপের উপকূল হইতে যবদীপের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি এবং বেতার কেন্দ্রের দুরত্ব দেড় মাইলেরও কম। এই দ্বীপের 
অধিবাসীর সংখ্যা ১০ লক্ষ হইবে । বোণিও ও নুমাত্রার পরেই জাভা প্রকাণ্ড 
দ্বীপ। সুমাত্রা ও জাভা কাছাকাছি, মনে হয় একটি দবীপই মধ্যপথে স্ুন্দা 
প্রণালীর দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে । বোপিও ও যব্দীপের মধ্যে জাতা সাগর। 
ইহাও সুমাত্রার মত লম্বা আকৃতির, দৈথ্যে ৬৩২ মাইল এবং প্রস্থে ৩৫ হইতে 
১২৯মাইল। মাদুরা দ্বীপসহ ইহার লোক সংখ্যা ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ। ইহাও 
প্রাকৃতিক সম্পদে উন্নত। এই দ্বীপের ভিতরের দিকটা পাহাড়ে আচ্ছন্ন, তবে 
উত্তর উপকূলে অনেকগুলি উপসাগর থাকায় বন্দর ও পৌতাশ্রয়ের পক্ষে এই 
, দিকটা উৎকৃষ্ট । ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের সর্বশ্রেষ্ঠ নৌধাটি স্থুরাবায়া এবং 
রাজধানী বাটাভিয়া--এইগুলি উত্তরবর্তী উপকূলে। ইহা ছাড়া দক্ষিণে 
'জেলিয়াৎজাপ নামেও একটি খাটি আছে। শিঙ্গাপুরের পর সরাবায়াই 
দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রশক্তির একমাত্র বড় খাটি ছিল। 
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এই খাটিগুলির উপর জাপানী আক্রমণ হুক হয় ফেব্রুয়ারী মাসের 
প্রথম ভাগে। 

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের প্রাণকেন্দ্র জাভা । গ্ুতরাং জাভাকে প্রাণপণ 
শক্তিতে রক্ষা করা হইবে এবং সেখানে উপযুক্ত আয়োজন আছে, সিঙ্গাপুরের 
পতনের পর একথা বার বার ঘোষিত হইয়াছিল। একজন বিশেষভু ১৩ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখ জানাইলেন £-_ 

“সিঙ্গাপুরের শোচনীয় ছুর্তি এবং বোগিও অঞ্চলে জাপানীদের 
অগ্রগতি সন্বেও ওলন্ীজদের সমর প্রবৃত্তি অটল রহিয়াছে । জাপানীরা 
যব্দীপ জয় করিতে পারিবে, এ ধারণা তাহারা মনের কোণেও স্থান দেয় 
না। অন্য কোন দেশ টের পাইবার আগেই ওলন্দাজরা জাপানীদের 
অভিসন্ধির কথা টের পাইয়াছিল। তিসি সরকারকে বাধ্য করিয়৷ জাগানীর! 
যখন ইন্দোচীনের উত্তর খণ্ড অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তখন হইতেই 
ওলন্দাজবা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ রক্ষার ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করে। তাহারা 
আমেরিকাতে দুই কোটি পাউও্ড মূল্যের বিমান এবং অন্তান্ত সমরোপকরণের 
অর্ডার দেয়। তাহার] এঙ্গলের মধ্যে এমন কতকগুলি বিমান ময়দান গড়িয়া 
তোলে যে, অজানা লোকের পক্ষে সেগুলি আকাশ হইতে খুঁজিয়! বাহির করা 
অসন্তব। যবদ্ীপের রাস্তাঘাটগুলি অতি চমৎকাঁর। যে কোন স্থানেই বিপদ 
দেখা দেউক না কেন এ সমস্ত পথ দিয়া ত্বরায় সৈন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। 
ওলন্াজদের নৌ-বহর ইতিমধ্যেই তাহাদের রণশক্তির প্রমাণ দিয়াছে। 
গতকল্য জাপানীরা একটি প্রবল বিমানবহর লইয়া শ্রাবায়া আক্রমণ 
করিতে যাইয়া যেরূপ নাজেহাল হইয়া আসিয়াছে, তাহাতেই ওলন্দাজ 
বৈমানিকদের শৌর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপন্ন হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের জন্ত যে সমস্ত 
রণবল প্রেরিত হইতেছিল সেই সমস্ত রণবলের সুবিধাও তাহারা পাইবে। 
ববদ্ধীপীর! কোনপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেই কুষ্টিত হইবে না। প্রতি পর্বত কদর 
গহন অরণ্য এবং গ্রাম হইতে তাহারা যুদ্ধ করিবে। যবদ্বীপ শক্রুহস্তে সমর্পণ 
করা হইবে না, যবদীপ পরিত্যাগ করা হইবে না, ইহাই তাহাদের দৃঢ় পণ। 
আধিক তথা রণনীতি উভয়দিক হইতেই পূর্ব এশিয়াতে যবদীপ একটি বিশেষ 
গরুতবূ্ণস্থান। স্থানটির আয়তন ছোট হইলেও এখানে এমন কতকগুলি 
জিনিষ গ্রভৃত পরিমাণে রহিয়াছে জাপানের যাহা একান্ত অতাব। তদুপরি 
এই স্থানটি প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশের প্রধান দ্বার” 

১৩ 


১৪৬ জাপানী যুদ্ধের ভায়েরী 


একথা সত্য যে, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একমাত্র যবদীপ বা জাভাতেই 
জাপানীরা অপেক্ষাকৃত প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল এবং ওলন্দাজ 
সামরিক কর্তৃপক্ষ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াছিলেন। 
২০শে ফেব্রুয়ারী '৪২। 

জাভা ও বালির উপর জাপানীরা প্রায় একই সঙ্গে আক্রমণ চালায়। 
স্ুরাবায়ার নৌ্ধাটির উপর প্রথমতঃ বিমান আক্রমণের পর, তাহারা নৌবহর- 
যোগে অগ্রসর হয়। জাভা সাগরে প্রকাণ্ড নৌ-সংগ্রামের সুচনা হয়। কিন্ত 
প্রথম দ্রিনের সংবাদেই দেখা যাঁয় জাপানীরা বলি দ্বীপে সৈন্য নামাইয়া দিয়াছে 
এবং বলি দ্বীপ দখলের লড়াই আরস্ত হইয়৷ গিয়াছে। বালিতে জাপানীদের 
আক্রমণ দেখিয়া মনে হয় যে, পূর্বব যবদ্বীপে ও স্থুরাবায়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ 
চালাইবার আয়োজনও সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে । ওদিকে স্ুমান্রার অধিকাংশ 
জাপানীদের হস্তগত হওয়ায় তাহারা সেখান হইতেও পশ্চিম যবদ্ধীপে 
আক্রমণ চালাইতে পারিবে। 

হ২শে ফেব্রুয়ারী ।_-জাপ আক্রমণ পরিকল্পনা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতেছে । 
তাহারা তিনটি ভীক্ষধার ফলকের আকারে যবদ্বীপের উপরআক্রমণ চালাইবার 
ব্যবস্থা করিয়াছে। পশ্চিম দিকে মাত্রা হইতে, উত্তর দিকে বোধিও ও 
সেলিবিস হইতে এবং পূর্বব দিকে বলি দ্বীপ হইতে আক্রমণ চলিতেছে। 
জাপানীরা বলি দ্বীপ আক্রমণ করার পূর্বেই অনুমিত হইয়াছিল যে, চতুদ্দিক 
হুইতে যবদ্বীপকে ঘিরিয়া ধরিবার আয়োজন হইয়াছে। স্থলপথে ও জলপথে 
মিত্রবাহিনী ও নৌবহর তাহাদিগকে প্রবলভাবে বাধা দিতেছে। 

শুক্রবার সমস্ত রাত্রি ও আজ সমস্ত দিন বলি দ্বীপ দখলের জন্ত যুদ্ধ 
চলিয়াছে। যুদ্ধের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই, 
তবে, শনিবার সন্ধ্যাকালে নৌ-দপ্তর জানাইতেছেন যে, বৃহস্পতিবার রাত্রিতে 
মার্কিণ ও ওলন্দাজ যুদ্ধাহাছের আক্রমণে ছুইখানি জাপানী জুজার ও ছুই- 
খানি জাপানী ডেষ্রয়ার গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । একখানি জাপানী 
কুজার বিক্ফোরিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু উহা ক্ষতিগ্রস্ত জুজার 
অথবা অপর কোন জাহার্জ তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। প্রকাশ, 
মিত্রবাহিনী সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইতেছে। মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর 
দিবাভাগে তাহাদিগকে সাহায্য করে। বর্তমান যুদ্ধ যে বিরাট আকারে 
আরম্ত হইয়াছে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। ম্যাকাসার প্রণালীর যুদ্ধের 


ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন ১৪৭ 


তুলনায় বলি দ্বীপের নিকটে অনেক বড় যুদ্ধ আরস্ত হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে 
আরও বলা হইয়াছে যে, টর্পেডো লাগিয়া শক্রর একখানা ক্রুজারে আগুন ধরে 
ও আধ ঘণ্টা পরে উহা! ফাটিয়া যায়। এইবার সর্বপ্রথম ওলনা ভু্জারগুলি 
আক্রমণ করিয়াছে। ইহার পূর্বের উহাদিগকে ভিন্নরূপ কার্যে নিযুক্ত বরা 
হইয়াছিল। 

প্রকৃতপক্ষে স্থুরাবায়া ও যবদধীপের পূর্ব অঞ্চল দখলের যুদ্ধের ইহাই 
প্রথম পর্যায়। বলি দ্বীপের চতুষ্ার্খবর্তী সমুদ্রে খরজোত বহিয়া থাকে; 
সমুদ্রের মধ্যে বহু প্রবাল চূড়া আছে--উত্তাল তরঙ্গ উহার উপর প্রতিহত 
হইয়া ফিরিয়া আসে। সর্কোপরি & অঞ্চলে হিংস্র হাঙ্গরগুলি ঘোরাফেরা 
করে। কেবলমাত্র অগভীর খোলের জাহাজই উপকূলের নিকটে যাইতে পাবে। 
সুতরাং অবতরণ করিতে হইলে জাপানী সৈন্থদিগকে উপকূল হইতে যথেষ্ট 
দুরে জাহাজ রাখিয়া নৌকায় চড়িতে হইবে। তারপর তাহাদিগকে বহুদূর 
গিয়া ডাঙ্গীয় নামিতে হইবে, নৌকায় যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ তাহাদিগকে 
রক্ষা করার বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকিবে না। অবশ্ত প্রবাল চুড়ার জন্ট 
মিত্রপক্ষীয় সাবমেরিণগুলিও & অঞ্চলে যাইতে পারিবে না। সুতরাং উভয় 
পক্ষেই বিপ্লের প্রশ্ন আছে। 

জেনারেল ওয়েতেলের দপ্তর হইতে প্রকাশ যে, মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর 
শক্র-জাহাজের উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইয়াছে। বলি দ্বীপের 
দক্ষিণ-পূর্বদিকে বোমার বিমানগুলি শক্র-সৈন্যবাহী একখানা বড় জাহাজ 
ডুবাইয়া দিয়াছে এবং কয়েকখানি কুজাঁর ও ডেষ্য়ারের উপর বোমা নিক্ষেপ 
করিয়াছে। আর ছুইখানি ক্রুজার ও ডেষ্রয়ারের উপর আক্রমণকালে শত্র- 
জাহাজের উপর কতকগুলি বোমা পড়িতে দেখা যায়। বলি দ্বীপের গেস 
আসর নামক স্থানে সৈন্ত নামাইতে নিযুক্ত শক্র-জাহাজের উপর মিত্রপক্ষীয় 
ছৌমারা! বিমানগুলি আক্রমণ চালাইয়াছিল। ৪ খানি শত্র-জাহাজের উপর 
কতকগুলি বোমা পড়িতে দেখা যায়। 

মুসা নদীতে শক্র-বাণিজ্য-জাহাজের উপর আমাদের বিমানবহূর সাফল্যের 
সহিত আক্রমণ চালাইয়াছে। ৮ হাজার টনের এক খানি শত্র-জাহাজের উপর 
বোমা পড়ে, ৫ হাজার টনের একখানি জাহাজের কাণ্ডেনের সেতুর উপর 
বোমা পড়ে, ৮ হাজার টনের আর একখানি জাহাজের অতি নিকটে 


বোমা পড়িয়াছিল। 
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বাংকা প্রণালীতে একখানি সৈন্যবাহী জাহাজের উপরও বোমা পড়িয়া- 
ছিল। ৫ হাজার টনের আর একখানা বাণিজ্য-জাহাজের উপর বোমা 
পড়িয়াছিল। 

বলি দ্বীপের অদূরে মিত্রপক্ষীয় নৌবহরের আক্রমণকালে শক্রর একখানা 
ক্রুজার ও একখানা ডেষ্্য়ারে টর্পেডো লাগিয়াছে, আর একখানা কুজারে 
টর্পেডো দ্বারা আঘাতের পরে আগুন ধরিয়া গিয়াছে । উহার মধ্যে একখান! 
জাহাজ খণ্খণ্ড হইয়৷ গিয়াছে। 


জাভ৷ সাগরের নৌধুদ্ধ 


২৭ শেফেব্রুয়ারী, ?৪২। 

মিত্রপক্ষ দাবী করিতেছেন যে, বলি দ্বীপের নিকট জাভা সাগরের প্রচণ্ড 
নৌধুদ্ধে জাপানীদের মোট ৪১টা জাহাজ বিনষ্ট ও ১৫টি জাহাজ জখম 
হইয়াছে। তৎসন্ত্বেও জাপানীরা বলি দ্বীপে অবতরণ করিয়া উহার অংশ- 
বিশেষ, এমন কি বিমান খাটি দখল করিয়। ফেলিয়াছে। 

জাভা সাগরের নৌধুদ্ধ সম্পর্কে মাকিণ সমর বিভাগ জানাইতেছেন _ 
“বলি দ্বীপের উপকূলের নিকটে জাপ নৌবহরের উপর আক্রমণ চাঁলাইবার 
সময় ওলন্দাজ বিমানসমূহও যোগদান করিয়াছিল। জাপ নৌবহরে ছুইটি 
কুজার, চারিটি অথব! পাচটি ডেষ্রয়ার ও চারিটি সৈল্তবাহী জাহাজ ছিল। 
নৌবহরটিকে বলি দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের নিকটে দেখা যায়। বড় 
বড় মাফ্িণ বোমারু ও ছোমারা বিমান উহার উপর আক্রমণ চালায়। 
বোমাকুগুলি ক্রুজারগুলির উপর সরাসরি তিনটি কিংবা ততোধিক বোমা 
নিক্ষেপ করে। সৈম্ভবাহী জাহাজগুলির উপর ছুইটি বোমা সরাসরি 
গিয়া পড়ে। মাকিণ ছ্রোমারা বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত অপেক্ষারুত 
কষুদ্রাকার বোম! একটি ক্রুজার ও একটি সৈন্যবাহী জাহাজের গায়ে লাগে। 
চারিটি জাপ-জঙ্গী গুলীর আঘাতে পড়িয়া গিয়াছে। এই আক্রমণে কোন 
মাফিণ বিমানের ক্ষতি হয় নাই। ইহার পর ১৬ খান! জঙ্গীর সাহায্যে 
৭খানা মাকিণ ছোমারা বিমান পুনরায় জাপ জাহাজগুলির উপর হানা দেয়। 
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এই সংগ্রামে একটি জাপ জুজার গুরুতরভাবে জখম হয়। ছুইটি মা্িগ জঙ্গী 
ও ছুইটি ছোঁমারা বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। আর একবার বলি দ্বীপের নিকটে 
তিনটি বড় বড় মাকিণ বোমারু আর একটি জাপ কুজারের উপর আক্রমণ 
চালায় এবং উবার উপর তিনটি বোমা ফেলে। ইহার পর আর একবার 
উড়ন্ত কেনা" শ্রেণীর তিনটি মাফিণ বোমারু জাপ জাহাজসমূহের উপর হানা 
দেয়। কিন্তু এই শেষোক্ত আক্রমণের ফল কি হইয়াছে জানা যায় নাই। এই 
সম্পর্কে আর একটি চমকপ্রদ বর্ণনা এই যে, বলি দ্বীপের অদূরে ওলন্দাজ ও 
মাকিণ রণপোত এবং বিমান একযোগে জাপানী বুদ্ধজাহাজ এবং 
পারাপারের জাহাজগুলির উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে দারুণ 
শায়েন্তা করিয়াছে । ওলনাজরা বিস্ময়কর বদ্ধপরিকরতার সহিত যুদ্ধ 
করিয়া জাপানীদিগকে বুঝাইয়! দিয়াছে যে, তাহাদের নিজেদের দাওয়াই 
কত তিতা! জাপানীদের ক্ষতির লেখাজোখা নাই! ভাইস-এডমিরাল 
হেলফরিদ সবেমাত্র নৌবাহিনীর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।* এই পদ 
গ্রহণ করিয়াই তিনি তাহার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সকল দিক তাল 
করিয়া হিসাব করিয়া তিনি এমন এক স্থানে জাপানী নৌবহর আক্রমণ 
করিয়া বসেন, যেখানে জাপানের পক্ষে তাহার প্রধান বহরের সাহায্য 
পাইবার ম্থবিধা নাই। জলভাগে ভ্ুজার ও ডেষ্টয়ার এবং আকাশপথে 
বিমানসহ তিনি জাপানীদের উপর হানা দেন। জাপানীদের যে ঠিক কত 
ক্ষতি হইয়াছে তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে, তাহাদের অন্ততঃ 
৪১টি জাহাজ যে বিনষ্ট এবং ১৫টি যে জখম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মিত্রপক্ষের মাত্র একটি ডেগ্রয়ার মারা গিয়াছে। তারপর আরও একটা 
কথা আছে। আকাশ হইতে যেমন বোম! ফেলা হইয়াছে, ঘুন্ধ-জাহাজ 
হইতে তেমনই টর্পেডো মারা হইয়াছে ও কামানের গোলা ছাড়া হইয়াছে। 
টর্পেডো ও কামানের গোলাগুলী সম্ভবতঃ আকাশ হইতে ফেলা বোমা 
অপেক্ষা অনেক বেশী মারাত্মক হইয়াছে। কাজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে 
পারে যে, জখমী জাহাজগুলির কয়েকটি একেবারে অচল হইয়াই পড়িয়াছে। 





* ১২ই ফেব্রুয়ারী এডমিরাল হার্ট দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের মিত্রপক্ষীয় নৌবহরের 
অধিনায়কত্ে ইত্তফা দেন এবং ওশন্দাজ নৌবহরের ভাইস-এডমিয়াল হেলফিন তাহার স্থান 
ধহণ ফযপেন। ভাইস-এডমিয়াল দি ই গ্রীসফোর্ড মাঞ্চিণ নোঁবহরের অধিনায়ক পদে 


শিষুক্ত হন। 


১৫০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


জাপানীরা সম্ভবতঃ ম্যাকাসার প্রণালী ছাড়! অন্ত কোথাও এত বড় মার 
খাঁয় নাই 1. 

উপরে মিত্রপক্ষের যে সমস্ত আশাব্যঞ্জক রোমাঞ্চকর বর্ণনা দেওয়া গেল, 
তাহা হইতে এমন ধারণ! হওয়াই স্বাভাবিক যে, জাপানীরা সহজে জাভা 
দখল করিতে পারিবে না। কারণ, সমুদ্রপারবর্তী দ্বীপ দখলের জন্য যে 
নৌবহরের প্রয়োজন যদি তাহা ঘায়েল হইয়া যায়, তবে সমুদ্রে আধিপত্য 
বিস্তার করা যায় না। ফলে জাহীজযোগে সৈন্ঘৰদল আনয়ন বা অবতরণ 
সম্ভব নহে। কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে যে অতিশয়োক্তি ছিল, তাহার প্রমাণ 
এই যে, ইহার ছুই দিন পরেই যব দ্বীপের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়! উঠিল। 
জাপানীরা উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কতকগুলি খাটি দখল করিয়া লইল। 
জেনারেল ওয়েভেল, যিনি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সর্ধপ্রধান 
অধিনায়ক ছিলেন, তিনি তাহার প্রধান শিবির স্ুরাবায়া পরিত্যাগ করিয়া 
ভারতবর্ষে চলিয়া যান।* জাভা রক্ষার ভার ওলন্দাজ সেনাপতিদের হাতে 
দেওয়া হয়। জাভার রাজধানীও ব্যাণ্ডোয়েংয়ে স্থানান্তরিত হয়। যদি 
জাভা সাগরের নৌধুদ্ধে জাপানীদের চূড়ান্ত পরাজয় হইত, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই এত দ্রুত যব দ্বীপের বিপদ ঘটিত না। অপর পক্ষে জাপানীরা 
দাবী করিয়াছিল যে, জাতার নৌশ-যুদ্ধে বিশেষভাবে ওলন্দাজবহর ঘায়েল 
হুইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের দাবীর অতিশয়োক্তি বাদ দিলে ইহাই মনে 
হইবে যে, জাপানীরা প্রচুর ক্ষতি সত্বেও জাভার নানা স্থানে সৈশ্ত নামাইতে 
পারিয়াছে অর্থাৎ নৌবহরের ক্ষতির দ্বারা তাহাদের অভিযানের গতি 
রুদ্ধ হয় নাই। 





* জাভায় জাপানীদের আক্রমণ আরস্ত হওয়ার কিছু আগেই জেনারেল ওয়েভেল 
ওলন্দাজ সেনাপতি জেনারেল টের পুরটেনের ( ণ'ওহ 7১০০:9 ১ হাতে অধিনায়কত্ব ছাড়িয়। 
দিয়! ভারতবর্ষে চলিয়া! আসেন। ২রা মাচ্চ তারিখের বুটিশ সরকারের এক ইন্তাহারে প্রকাশ 
যে, মালয়ের পতন হওয়ায় এবং জাপানীর হুমাত্রায় প্রবেশ করায় ত্রহ্মদেশ ওলন্দাজ স্বীপপুঞ্ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়1 পড়িয়াছে। এই অবস্থায় ওলন্দাঞদের হাতেই সৈনাপত্য অপর করা 
উচত। জেনারেল ওয়েভেল ভারতবর্ষের প্রধান দেনাপতি নিযুক্ত হইলেন, ব্রহ্ম-চীনের মহিত 
ঘনিষ্ঠ সহযোগিত। ও ব্রন্মদেশে যুদ্ধের জন্ তাহাকে দায়িত্ব দেওয়া হইল। 


ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন ১৫১ 


নৌযুদ্ধের ফলাফল ; 


প্রক্কৃতপক্ষে জাত সাগরের নৌধুদ্ধে মিত্রপক্ষের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে, 
তাহা পরবর্তীকালে লগ্ন 'ডেলী টেলিগ্রাফে'র প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি হইতে 
জানা গিয়াছে। 

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে যখন বুঝা গেল যে, যব্দীপে জাপানী 
আক্রমণ আসন্ন, তখন মিত্রপক্ষীয় নৌবহর কিছু বেকায়দায় পড়িল। কেন না, 
জাপানী আক্রমণ ও অবতরণের জন্য অপেক্ষা করিলে এই নৌবহর মিছামিছি 
ধরা পড়িবে। সুতরাং এড.মিরাল হেলফ্রিস্‌ এক বুদ্ধিসন্মত রণকৌশল স্থির 
করিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মিত্রপক্ষীয় নৌবহর আগেই জাপানী 
জাহাজগুলিকে আক্রমণ ও আঘাত করিবে। কারণ, সেই অবস্থায় জাপ 
জাহাজগুলি নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এবং তাহাদের অভিযান প্রতিহত 
কিন্বা মিত্র বুদ্ধজীহাজগুলি জাপ নৌবহরকে ভাঙ্গিয়৷ বাহির হইয়! যাইতে 
পারিবে। জাভা অভিযানে যে জাপ নৌবহর নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে 
আম্মানিক ১৪টি ক্ুজার, (কতকগুলি ৮ ইঞ্চি ব্যসের কামান ছিল), ১১টি 
বিমানবাহী বা সীপ্লেনবাহী জাহাজ, ৫৫টি টর্পেডো-পোতি এবং ২৫টি সাব- 
মেরিণ ছিল। এই নৌবহর ৫০টি সৈশ্যবাহী জাহাজকে রক্ষা করিয়! অগ্রসর 
হইতেছিল। সমস্ত বহরটি ছুই বা তিন দলে বিভক্ত ছিল, রক্ষাকারী প্রধান 
বছরটি স্রাবায়ার উত্তর-পশ্চিমে চৌকি দিতেছিল। 

মিত্রপুঞ্জের নৌবহরে ছিল ওলন্দাজ কুজার “ডি রুয়েটের ও 'জাভা», 
মাকিণ তুজার 'ছাউষ্টন”, বৃটিশ ত্রুজার “এন্িটর॥, অষ্্রেলিয় ভ্ুজার "পার্থ, ও 
“হোবার্ট”, এবং ডেস্টেয়ার ছিল ৪টি_বুটিশ 'ইলেক্টা”, “জুপিটার: ও ন্‌ 
কাউণ্টার, এবং ওলন্দাজদের 'কো্টেনার' | সপ্তবতঃ এইগুলি ছাড়া কয়েকটি 
পুরাণো মাফিণ ডেষ্্য়ারও ছিল। 

২৭শে ফেব্রুয়ারী সকালবেলা মিত্র বুদ্ধজাহাজের লম্করেরা অত্যন্ত ক্ান্ত 
হইয় পড়ে। কারণ, আগের দিন তাহারা সমস্ত রাত্রি জাভা উপকূলের অদূরে 
জাপ জাহাজের আশায় ঘুদ্ধং দেহি” অবস্থায় কাটাইয়াছে। বেলা ১০টার 
সময় তিনটি জাপানী বিমান এই বহরের উপর ব্যর্থ আক্রমণ চালায়, তাঁর- 
পর একখান! জাপ সীর্লেন ইহা্রিগকে অনুসরণ করে। এডমিরাল ডুরম্যান 
এড.মিরাল হেল্ফ্রিসকে বেতারযোগে জানান যে, তাহার লঙ্করেরা অত্যন্ত 


১৫২ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তিনি হ্ুরাবায়ার ধাটিতে ফিরিয়া! যাইতে 
চাহেন। যখন এই বহরটি বেলা সাড়ে ওটার সময় বাউয়েন দ্বীপ ও হুরাবায়ার 
মধ্যবর্তী স্থানে ছিল, তখন এডমিরাল ডুরম্যানকে বেতার যোগে জানানো! হয় 
যে, তাহাদের ৫০ মাইল উত্তরে ৬টি জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ ও অনেকগুলি 
সৈশ্তবাহী জাহাজ দেখা গিয়াছে । এডমিরাল হেলফ্রিস অবিলম্বে এই শক্র 
বহর আক্রমণের হুকুম দেন। অপরাহ্ব ৪টা ১৪ মিনিটের সময় জাপানী 
নৌবহরের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে-_অনেকগুলি জুজার ও ১৩টি ডেগ্রয়ার এই 
স্কোয়াড়নে ছিল, একটি জাপ ডেষ্য়ার দল আক্রমণ চালায় এবং তাহা প্রতিহত 
হয়। অস্ট্রেলিয় জার 'পার্থ একটি জাপ ক্রুজারকে আঘাত করে। তখন 
শক্রর দ্বিতীয় ডেষ্টয়ার দল আক্রমণ করে। মিত্র পঙ্গীয় জাহাজগুলি যখন 
আক্রমণ এড়াইয়া যাইবার চেষ্টায় ছিল, তখন বৃটিশ ক্রুজার “এক্সিটরের' 
বয়লার ঘরে একটি গোলার আঘাত লাগে । ফলে “এক্সিটর” এমন জখম 
হয় যে, বাধ্য হইয়া উহাকে রপক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতে হয়। ওলন্দাজ 
ডেষ্রয়ার “কোর্টেনারও একটি জাপ টর্পেভোর ঘায়ে ডুবিয়া যায়। তবে, 
উহার অধিকাংশ লম্কর রক্ষা পাইয়াছিল। ধ্রজাল স্থট্টি করিয়া উহারই 
আড়ালে যখন জাপানী নৌবহর সরিয়া পডিতেছিল, তখন বৃটিশ ডেষ্রয়ারগুলি 
উনাকে আক্রমণ করে। ফলাফল বিশেষ জানা যায় নাই, তবে বৃটিশ 
ডে্য়ার 'ইলেক্টা” তিনটি জাপ ডেষ্য়ারের সহিত সংঘর্ষের পর নিমজ্জিত 
হয়। এই যুদ্ধ পরস্পরের অনেক দুর ব্যবধান হইতে চলিতেছিল। মিব্র- 
পক্ষীয় কুজারগুলি যখন ধূম্রজাল হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহারা 
আরও নিকট পাল্লার মধ্যে শক্রবহরকে আক্রমণ করিল। আধ ঘণ্টারও কম 
সময়ের মধ্যে জাপানী জাহাগুলি সরিয়া পড়িল, তাহাদের ৮ ইঞ্চি কামানের 
একখানা ক্ুজার জলিতেছিল। এড.মিরাল ভুরম্যান তাহার্দিগকে উত্তর- 
পূর্বদিকে পশ্চান্ধাবন করিল, কিন্তু তখন দিনের আলো! পড়িয়া আসিতেছিল 
বলিয়া তাহাদের আর সংস্পর্শে আসা গেল না। রাত্রি হইলে পর 
আবার মিব্রবাহিনী চারিটি শক্র জাহাজের সম্মুখীন হইল। কিন্তু এই 
সংঘর্ষের ফলাফল অনিশ্চিত ছিল। তখন এড.মিরাল ডুরম্যান চাহিলেন শক্র 
জাহাজগুলিকে ঘুরিয়া গিয়া “কনতয়' আক্রমণ করিতে । কিন্তু জাপ জাহাজ- 
গুলির দ্রুততার জন্ব.তাহ! সম্ভব হইল না। তখন তিনি জাতার উপধূল- 
ভাগ রক্ষার দন্ত দক্ষিপদিকে অগ্রসর হইলেন, তাহার ইচ্ছা ছিল পশ্চিম 
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দিকে ঘুরিয়া গিয়া জাতা আক্রমণকারী জাপসৈন্ঘ-জাহাজগুলিকে বাধা দেন। 
এভাবে পশ্চিমদিকে ঘুরিবার আধ ঘণ্টা পর বৃটিশ চেষ্টার “ভুপিটার” জলের 
নীচের বিশ্ফোরণে অকেজো হইয়া যায়। চারি ঘণ্ট। পরে উপকূলের কাছে 
জাহ্জটি ডুবিয়া যায়। লক্কররের! অনেকেই রক্ষা পাইয়াছিল। 

রাত্রি সাড়ে ১৯টার সময় দুইটি শক্রজাহাজ রেমবংয়ের ১২ মাইল উত্তর- 
বর্তী উপকূল ও মিত্র জাহাজগুলির মধ্যে দেখা দিল। তাহাদিগকে আক্রমণ 
করা হয় এবং অনেক গোলা বধিত হয়। এই লময় ওলন্বাজ ক্রুজার 
“ডি রুয়েটার/ (এড.মিরাল ডুরম্যানের 'ফ্ল্যাগমিপ ) একটি গোলার আঘাতে 
জখম হয়। জ্রুজারটি শক্রর টর্পেডো এড়াইবার জন্ত তৎক্ষণাৎ গতি পরিবর্ভনূ 
করে। কিন্তু “ডি রুয়েটার ও 'জাতা+ ছুইটি ওলন্াজ কুজারই জলের নীচের 
বিন্ফোরণে ডুবিয়া যায়। ইহাতে মনে হইতেছে জাপানীর! রেমবংয়ের নিকট 
অবতরণকে আড়াল করিবার জন্য সাবমেরিণ দিয়! ঘিরিয়া! রাখিয়াছিল।* 

মিত্রপক্ষীয় যে সমস্ত জাহাজ রক্ষা পাইয়াছিল, সেগুলিকে উদ্ধার করা 
একটা কঠিন সমস্তার মত দেখ! দিল। কারণ, জাতার ছুই প্রান্তবস্তী বন্দ! 
প্রণালী ও লম্বক প্রণালী এই উভয় জলপথেই শক্রর আধিপত্য ছিল। 
অষ্ট্রেলিয় কুজার 'পার্থ/ জখমি অবস্থায় বাটাভিয়ার বন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছিল। 
২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রির অন্ধকারে সুন্দা প্রণালী দিয়া সে সরিয়া পড়িতে 
চাহিল, রাত্রি সাড়ে ১১টার সময় সংবাদ দেয় যে, সে শক্র-জাহাজের 
পাল্লায় গড়িয়াছে। তারপর 'পার্থ' এবং মাকিণ ক্ুজার 'হাউষ্টন' এই ছুইয়েরই 
কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নিঃসন্দেহে জাহাজ দুইটি ডুবিয়া গিয়াছে? 
২৮শে ফেব্রুয়ারী বাস্কা প্রণালী দিয়া কয়েকটি মাকিণ ডেষ্য়ার ত্রাণ পাইতে 
চাহিয়াছিল, কিন্তু সরকারীতাবেই স্বীকৃত হইয়াছে যে, “পিলস্বারি” ও 
'এডপ্লাল” জাহাজ ছুইটি ডুবিয়া গিয়াছে। ১লা মার্চ তারিখ বৃটিশ জু্জার 
“এক্সিটর', ডেস্য়ার 'এন্কাউন্টার, এবং মার্কিণ ডেষ্রয়ার পোপ" বাস্কা 
প্রণালী দিয়! পলায়নের জন্য রওনা হইয়াছিল। কিন্তু জাপানী কুজারের 
হাতে সেগুলিও নিমজ্জিত হইয়াছে। মিত্রপক্ষের ক্ষতির কাহিনীর এখানেই 
শেষ নছে। বুটিশ ডেষ্রয়ার 'ংহোল্ড, মাকিণ গানবোট “এস্ভিলা” এবং 
ইহা ছাড়া আরও ৬টি অন্তান্ত (এগুলির মধ্যে ৩টি বাণিজ্য-জাহাজ) পোত 
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নিমজ্জিত হইয়াছে। নৌযুদ্ধের পর রাত্রিবেলা! জাপানীরা জাভা উপকূলের 
তিন স্থানে অবতরণ করিতে আস্ত করে। 

জাভা সাগরের নৌধুদ্ধ সম্পর্কে মিত্রপক্ষীয় মহল হইতে গোড়ায় যে সমস্ত 
সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, ভাহাতে যথেষ্ট অতিশয়োক্তি ও মিথ্যা ছিল। 
জাপানীদের কয়েকটি জাহাজ (নিমজ্জিত ও জখমিসহ ৭ খানার বেশী নহে-_ 
এই সংখ্যাও আবার নিশ্চিত নহে!) নষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু মিত্রপক্ষীয় 
নৌবহরের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। জাভায় দ্রুত জাপ অবতরণের 
মূলে ইহাও একটা বড় কারণ। 


--8- 


যব দ্বীপের পতন 

৬ই ও ৯ই মার্চ +৪২। 

জাভার পশ্চিমে স্বমাত্রা, উত্তরে বোধিও এবং পূর্বে সেলিবিস, 
এগুলি জাপান আগেই দখল করিয়া লইয়াছিল। তারপর অতি দ্রুত 
বলি দ্বীপ দখল করিয়া জাপানীরা এই তিন দিক হইতে জাহাজ, ব্রা 
ও বিমানবহরের সাহায্যে যবদ্বীপকে ঘিরিয়া ধরিল। তিনটি ফলকের 
মত তাহারা জাভাকে তিন স্থানে বিদ্ধ করিল। পশ্চিম প্রান্তে বানটামে 
নামিয়া একদল রাজধানী বাটাতিয়াকে দক্ষিণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে 
চাহিল। বাটাভিয়া হইতে ৯০০ মাইল দক্ষিণে ব্যাণ্ডোয়েং, বাটাভিয়ার 
পর এখানেই ওলন্দাজদের প্রধান সমরশিবির স্থাপিত হইয়াছিল। জাপানীর! 
এই ছুই সহরের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়৷ ইহাদিগকে ছুই প্রান্তে বিচ্ছিন 
করার কৌশল অবলঘ্বন করিল। দ্বিতীয় দল ইন্জ্মাযুতে অবতরণ করিয়া 
প্রথম দলকে সাহায্য করিবার ভন্ত ব্যাণ্ডোয়েংর দিকে অগ্রসর হইল। জাভার 
. প্রধান নৌধাটি সুরাবায়া, ইহার পশ্চিমে রেমবং। জাপানীদের তৃতীয় দল 
রেমবংয়ে নামিয়া সুরাবায়ার দিকে অভিযান করিল। সহজ তাষায় বল! 
যাইতে পারে পশ্চিমে বাটাভিয়া, পূর্বে স্রাবায়৷ এবং দক্ষিণে ব্যাণ্ডোয়েং_ 
জাতার এই তিন প্রাণকেন্ত্র জাপানীরা একই সঙ্গে বর্শার অগ্রভাগের মত বিদ্ধ 
করিতে থাকে। উত্তর দিকে বিস্তৃত সমতলতূমিতে জাপানীদের আক্রমণের 
বিশেষ হ্থুবিধা হইয়াছিল। কারণ, প্রক্কৃতির কোন বিপ্ন ছিল না। কিন্ত 
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যব দ্বীপের অন্ততম খাটি ব্যাণ্ডোয়েং পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। জেলিয়াৎ- 
জাপ নামক একটি তালো পোতাশ্রয়ের সহিত ইহা রেলপথ ও রাজপথের 
দ্বারা সংযুক্ত। জাপানীরা ব্যাপ্ডোয়েংর দিকে সাড়াশির আকারে চাঁপ দিল 
পশ্চিম উপকূল এবং ইন্্রমাঘু হইতে। বিভিন্ন স্থান হইতে একযোগে 
আঘাত হাপিয়া জাঁপানীরা শরীপ্রই ওলন্াজদের আত্মরক্ষার ব্হগুলি ভাঙ্গিয়া 
ফেলিল। রণকৌশলের দ্রিক হইতে তাহারা কিঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য নীতি 
অবলম্বন করিয়াছিল। বুহৎ ও ভারী যন্ত্র এবং প্রকাণ্ড আকৃতির অস্ত তাহার! 
জাভায় আনে নাই। তবে যাহা কিছু অস্ত যন্ত্রও বিমান এবং সৈশ্যদল 
তাহারা লইয়া আসিয়াছিল, সেগুলি সমস্তই সংখ্যাশক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। 
বে-সরকারী অন্থমান এই যে, অভিযাত্রী জাপবাহিনীতে ৭ ডিতিসন বাঁ কম- 
পক্ষে ১লক্ষ সৈন্ঠ ছিল । ট্যাঙ্ক, ট্রেঞ্চমর্টার ও অন্যান্ত যন্ত্পাতিতেও জাপানীরা 
শ্রেষ্ঠ ছিল। অর্থাৎ সমস্ত দিক দিয়াই ওলন্দাগদের তুলনায় জাপানের শক্তি 
পাঁচগুণ বেশী ছিল। যেখানে আক্রমণকারী এত বেশী শক্তি নিয়োগ করিতে 
পারে, সেখানে কেবল সংখ্যার দ্বারাই আত্মরক্ষাকারীকে ঘায়েল করা যায়। 
তথাপি ওলন্াজবাহিনী যথেষ্ট বীরত্ব এবং দুচতার সহিত লড়িয়াছিল। 
কৌশলের দিক দিয়া জাপানীরা স্থানে স্থানে অনু প্রবেশ নীতি বা 1091686102 
68০608 অবলম্বন করিয়াছিল। ছোট ছোট দল হাল্কা অন্তরশস্ত্র অর্থাৎ 
রাইফেল, মেপিনগান ও ক্ষুদ্রারুতির মর্টার লইয়া যত্রতত্র অবতরণ করিয়া 
দেশের অত্যন্তরভাগে প্রবেশ করিতেছিল। ইহাদের পরণে গুরুতর 
বর্মাচ্ছাদন ছিল না। হান্কা রবারের জুতা ও হাফ-প্যান্টই ইহাদের পোষাক। 
ইহারা সাধারণতঃ ছোট মেশিনগান বা রাইফেল হাতে সাইকেলে চড়িয়া 
অলিগলি দিয়া ইচ্ছামত আক্রমণ চালাইয়াছে। এই প্রকার রণকৌশলের 
উদ্দেশ্ত জনসাধারণকে আত্বগ্রস্ত করিয়া দেওয়া এবং আত্যন্তরীণ যাতায়াতের 
ও খবরাখবরের ব্যবস্থা বং করিয়া স্থানীয় আত্মরক্ষাবাহিনীর পশ্চাতে 
ঘোরতর বিপর্যয় আনয়ন কর1।1***** পু 

শেষের দিকে জাপ আক্রমণের গতি বিশ্লেষণ করিলে দ্বীপ দখলে 
জাপানীদের কৌশল কিঞ্চিৎ শ্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। 

পশ্চিম জাভায় ইন্দ্রমায়ু হইতে বান্টাম পর্যন্ত ৩০ মাইল প্রশস্ত হইয়া 
দ্বীপের উত্তর অংশে বরাবর সমতলভূমি বিস্তৃত। এই ভূমির পশ্চিমভাগে 
সমুদ্রকুলে জাতার রাজধানী বাটাতিয়া অবস্থিত। ' জাপানী বোমারদল প্রথমে 
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নির্শমভাবে বৌমাবর্ষণ করিয়া বান্টাম ও ইহ্্রমীয়ু অঞ্চলে মিত্রপক্ষের 
সমরশক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। এইভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করিবার পর জাপানীরা সৈন্তের পর সৈন্দলকে স্বপ্ন ও হাক্কা অস্ত্রে 
সজ্জিত করিয়া জাহাজযোগে এই সমতলভূমিতে অবতরণ করাইয়া 
দেয়। বান্টামে যে দল অবতরণ করে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল বাঁটাভিয়ার 
দক্ষিণ দিয়া অগ্রসর হইয়া এই সহরকে বিচ্ছিন্ন করা এবং 
ইন্দ্রমাফূুতে যে দল অবতরণ করে প্রথমে তাহাদের মতলব ছিল, 
বরাবর সমুদ্রকূলের সমতলভূমি ধরিয়া বাটাভিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া 
অর্থাৎ ছোটখাট সাড়াশী আক্রমণে বাটাভিয়াকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা ॥ 
এই অবস্থার সম্ুখীন হুইবামাত্র মিত্রপক্ষ বাটাতিয়া ত্যাগ করিয়া দ্বীপের 
দক্ষিণ অংশে উচ্চভূমির উপর অবস্থিত ব্যাণ্ডোয়েং-এ সামরিক কেন্্র 
সরাইয়া লন। ফলে বান্টাম হইতে যে শত্রদল অগ্রসর হইতেছিল তাহার! 
সহজেই বাটাভিয়া দখল করে এবং ইন্্রমায়ু হইতে পশ্চিমমুখী শক্ত বাহ, 
বাটাভিয়ার দিকে আর না গিয়া ব্যাণ্ডোয়েংকেই লক্ষ্য করে। এই পথেই 
সোয়েবঙ্গ সহর ও কালিকাজাতি বিমান খাটি। জাপানীর! গ্রবল বোমাবর্ষণ 
করিয়া বিমান খাটি বিধ্বস্ত করে। ওলন্দাজবাহিনী অপূর্ব্ব বীরত্বসহকারে 
শত্রুর এই বাহুকে_যেখানে সমতলতৃমি শেষ হুইয়! উচ্চ ভূমি সুরু হইয়াছে, 
সেখানে পাণ্টা-আক্রমণে বাধা দিতে চেষ্টা করে। কিন্ত বোমারু ও জঙ্গী 
বিমানের সাহাষ্য ব্যতিরেকে তাহাদের সে আক্রমণ মন্দীভূত হইয়া যায়। 

জাপানীরা দাবী করে যে, ব্যা্ডোয়েংর যুদ্ধে ওলন্দাজ ও মিত্রপক্ষীয় মোট 
৯০ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সমগ্র জাভার সৈগ্ভই এভাবে 
ধরা দিয়াছে। সিঙ্গাপুরের যুদ্ধে নৌবহরের পাস্তা ছিল না, কিন্ত জাভার 
সংগ্রামে উভয় পক্ষের নৌবহরেরই তীব্র ছন্দ হইয়া গিয়াছে এবং যদিও 
সিঙ্গাপুরের তুলনায় জাভায় জাপ আক্রমণ খুব কেন্দ্রীভূত ছিল না, তথাপি 
যুদ্ধের ফলাফল দিঙ্গাপুরের চেয়ে কম শোচনীয় হয় নাই। বন্দীর সংখ্য। 
অনেক বেশী হইয়এছিল, যিকর নৌবহর সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছিল এবং ভারত 
মহাসাগরে পৌছিবার জন্ত স্ুন্দা, বালি ও লম্বক এই তিনটি প্রণালী-পথ 
খুলিয়া গেল। ইহা ছাড়া হুরাবায়ার উৎকষ্ট নৌধাটি এবং জাভার অগাঁধ, 
ধরশ্বধ্যও জাপানীদের হাতে আসিল । 


ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন ১৫৭ 


চে চা 
চা 

৯ই মার্চের মধ্যে জাভার অধিকাংশ স্থানে ওলন্দাজদের গ্রতিরোধশক্তি 
নষ্ট হইয়া যায় এবং জাপানীরা একে একে বাটাভিয়!, স্থুরাবায়া, ব্যা্ডোয়েং 
ইন্্রমামু ইত্যাদি দখল করিয়া লয়। যব দ্বীপের কেন এই দ্রুত শোচনীয় 
পরিণতি ঘটিল সেই সম্পর্কে ওলন্দাজদের একটি আধা-সরকারী বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া গিয়াছে । পাঠকদের সুবিধার জন্য এখানে উহার অধিকাংশ উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে । ৭ই মার্চের বিবরণে বলা হইয়াছে-_ 

'জাপানীরা অধিকতর বলসহ স্থবিখ্যাত টুংকুয়াপ্রবু আগ্রেয়গিরির উত্তর- 
ভাগে রক্ষীবাহ ভেদ করিবার ফলে যবদ্বীপের অবস্থা, বিশেষ করিয়া এই 
দ্বীপের পশ্চিম খণ্ডের অবস্থা সন্কটজনক করিয়া তুলিয়াছে। ওলন্দাজ পক্ষীয় 
সৈন্ঠগণ শক্রদিগকে প্রাণপণ বাঁধা দিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অনেক 
কম বলিয়া! আটিয়া উঠিতে পারে নাই। অধিকন্ত জাপানী বিমান এরূপ 
প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে যে, আর উপযুক্ত প্রতিরোধ করার কোন শক্তি 
ওলন্াজদের নাই। এই আগ্নেয়গিরির উত্তরভাগস্থ সাম্গুদেশ অতি শান্তিপূর্ণ 
স্থান ছিল। সহস্র সহত্র লোক এই অঞ্চলের রমণীয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইত। 
এখন এখানে যে ধ্বংঙলীলা চলিতেছে তাহা সত্যই হদয়ব্দারক। 
ওলন্টাজদের যখন মনে পড়ে যে, মালয় রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় তাহাদের 
বিমানবলের অধিকাংশ অযথা ক্ষয় হইয়াছে, তখন তাহাদের দুখ আরও 
বৃদ্ধি পায়। মালয় এবং সিঙ্গাপুরের তুলনায় যবদীপের অবস্থা অধিকতর 
প্রতিকুল। কেন না, এখানে জাপানীদের শক্তি ওলন্দাজদের চেয়ে অন্ততঃ 
পাচ গুণ বেশী হইবে। বিমানবলের তুলনাই হয় না। এবিষয়ে জাপানীরা 
সম্পূর্ণ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। 

ই ডিসেম্বর যখন জাপানীরা আমেরিক' ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে, তখন ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ মিত্রবর্গের সাহায্যকল্পে সমগ্র বিমান ও নৌ-শক্তি 
নিয়োগ করে। যে সমস্ত দেশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, সে 
সমস্ত দেশেই ওলন্দাজদের এই কার্য প্রশংসিত হইয়াছে। এই কার্য্ের মধ্যে 
একটা বিপদও ছিল। কারণ, ইহাতে ওলনাজদের শক্তি দ্রুত ক্ষয় হইয়াছে। 
কিন্তু অবিলম্বে সাহায্য আসিয়া পৌছিবে, এই ভরসাতেই এ বিপদের ঝুঁকি 
লওয়। হইয়াছিল। বস্তুতঃ এপ ব্যবস্থাও কর! হইয়াছিল যাহাতে ত্বরায় 
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সাহায্য আসিয়! পৌছিতে পারে । মিত্রবর্গের পূরব্ব এশিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনার 
কেন্তর যবদ্ীপে স্থাপন করা হয়। তাহাতেই বুঝা যাঁয় যে, মালয় ও সিঙ্গাপুরের 
পতন হইলে যবদ্বীপকে খাটি করিয়াই মিত্রবর্গ পান্টা আক্রমণ আরন্ত 
করিবেন। বহু সৈন্ত আনিয়া যাহাতে ভ্রুত সমাবেশ করা যায় তেমন ব্যবস্থাও 
করিয়৷ রাখা হইয়াছিল। আশা করা গিয়াছিল যে, যদি জাপানীদিগকে 
কিছুকাল ঠেকাইয়া রাখা যায়, তবে সে সমস্ত সৈম্ত আসিয়া পড়িবে এবং 
তাহাদিগকে কাজে লাগানো যাইবে । 

জানুয়ারী মাসে বহিঃপ্রদেশগুলি একে একে হাতছাড়া হয়। তখন 
আশা করা গিয়াছিল যে, প্র প্রদেশগুলি আপাততঃ হাতছাড়া হইলেও 
ফেব্রুয়ারী মালে সাহায্য আসিয়া পৌছিবেই। তাহা হইলেই যবদ্বীপকে 
রক্ষা করা যাইবে এবং পরে সেখান হইতে পান্টা আক্রমণ করা যাইবে। কিন্ত 
এই প্রত্যাশিত সাহায্য কোনও কালেই আসিল না। প্ররুতপক্ষে জাভায় 
মিত্রপক্ষের সৈন্ত অতি কম। তাহারা ওলন্দাজ ও যবদ্বীগী সৈশ্ঠদের 
পাশে ফাড়াইয়া সোৎসাহে যুদ্ধ করিতেছে বটে, কিন্ত জাপানীদের গতি রোধ 
করিতে পারে নাই। আক্রমণাত্মক কার্ষ্যে ওলন্দীজ রণবহর ও বিমানগুলি 
খুব সাফল্য অর্জন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে 
হইয়াছে খুবই বেশী। তাহাদের ক্ষয় পূরণের জন্য নূতন সাহায্য পাওয়! যায় 
নাই। যে কয়টি মাঞিণ বোমার আসিয়াছিল সেগুলিকে রক্ষা করিয়া চলার 
মত এবং বিমান ময়দানগুলি রক্ষা করার মত জঙ্গীর অভাবে মাফিণ বোমার- 
গুলির কার্যকারিতা অনেক হ্বাস পাইয়াছিল। যে কয়টি জঙ্গীবিমান ছিল 
সেগুলিও যোগ্যতায় জাপানীদের সমকক্ষ নহে। ফলে, জাপানীদের বড় 
বড় বোমারুর আক্রমণ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে মিত্রপক্ষের আক্রমণ শক্তি 
হাস পাইতে থাকে । 

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে অবস্থা এরূপ দীড়ায় যে, যবদ্বীপ কাধ্যতঃ 
চতু্দিক হইতে শক্র পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। সংখ্যাবলে বলীয়ান শক্ররা 
যে সময় যবদীপ আক্রমণ করে, সে সময় ওলন্দাজ রণবহরের সারভাগ বিনষ্ট 
হুইয়] গিয়াছে । এই ক্ষতির ছুঃখ বড় বটে, কিন্ত সন্তষ্টির কথা এই যে, এই 
ক্ষতি বৃথা যায় নাই। ওলন্দাজ নৌবহর মরণ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছে। ২৬শে 
ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী জাতা সাগরে যে যুদ্ধ হয়, উহার ফলে স্থরাবায়া বাটি 
জুজারের পক্ষে অব্যবহার্ধ্য হইয়া পড়ে। এই খাটিটিকে বড় বোমারুর আক্রমণ 
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হইতে রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। গত শনিবার রাত্রিতে যখন 
জাপানীরা আক্রমণ করে তখন তাহাদিগকে প্রবল বাধা দেওয়া হয়। নামিতে 
চেষ্টা করিতে যাইয়া অনেক জাপানী নিহত হয় বটে, কিন্তু ওলন্দাজ পক্ষেও 
প্রচুর লোক ক্ষয় হয়। অত্যধিক সংখ্যায় জাপানীরা আসিয়া! বান্টাম, ইন্্রমায় 
এবং রেমবংয়ে কম পক্ষে ৭ ডিভিসন সৈম্ত নামায়। জলে ও আকাশে এভাবে 
প্রতিরোধ দূর হওয়ার পর জাপানীরা কাধ্যতঃ খোলা মাঠ পাইয়া বসে। 
তাহারা যত খুসী সৈন্ন ও সমরসস্তার নামাইবার ম্বুবিধা লাভ করে। 
তাহাদিগকে বাধা দিবার মত কিছুই থাকে না। জাপানীরা ইন্ত্রামু হইতে 
সোয়েবঙ্গ এবং কালিকাঁজাতি বিমানখাটি পর্যন্ত অগ্রদর হয়। তাহার 
টংকুয়াপ্রবুর উত্তরভাগস্থ প্রান্তরে আসিয়াও পৌছে। জাপানীদের পরবর্তী 
উদ্দেশ্টের প্রতীক্ষা না করিয়াই ওলন্নাজরা তাহাদিগকে পাণ্টা আক্রমণ করিতে 
আরম্ভ করে। 

ব্যাণ্ডোয়েং হইতে কালিকাজাতি বিমান খাটিতে যে আক্রমণ হয়, 
তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, স্থল সেনারা যত অসমসাহপিকই হউক না কেন, 
বিমানবলের দ্বার! স্থুরক্ষিত না থাকিলে তাহারা কিছুতেই আক্রমণ চালাইতে 
পারে না। ওলন্দাজ সৈম্ভদিগকে জাপানীদের ছোঁমারা বিমান অবিরাম 
বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি তাহাদের সাহস অতি দুদ্ধর্য ছিল। 
এক একটি ওলন্দাজ সৈন্য যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, ইতিহাসে তাহা 
স্ররণীয় হইয়৷ থাকিবে। কিন্তু এই নরমেধ যজ্ঞের বিশাল অগ্রিকৃণ্ড হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার কোনও উপায়ই তাহাদের ছিল না। ইন্্রমায়ূতে যে সমস্ত 
জাপানী অবতরণ করিয়াছিল, তাহাদের উপর স্থানে স্থানে প্রত্যাক্রমণ হয়। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসীম সাহসের সহিত এই প্রত্যাক্রমণ ঘটিয়াছিল। 
ছুই এক স্থানে পার্খ আক্রমণ অংশতঃ সফলও হইয়াছিল। কিন্তু মোটের 
উপর এই সমস্ত প্রত্যাক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে । এখানেও সেই একই কাহিনী। 
আকাঁশপথ রক্ষা না করিতে পারিলে স্থলসৈন্ত কোন কাজেই লাগে না। 

“যব্ধীপে যেখানে হাজার হাজার বিমানের প্ররোজন ছিল, সেখানে বিমান 
সংখ্যা ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। ফলে বাটাতিয়াস্থ ওলন্দা্ 
সৈশ্ঘগণ বাটাতিয়া ছাড়িয়া ব্যা্ডোয়েংয়ে চলিয়া যায়। এই স্থানটির 
ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ যে, এখান হইতে যুদ্ধ কর! 'অনেক দ্লুবিধাজনক । 
সোয়েবঙ্গ হইতে ব্যাণ্ডোয়েংর প্রবেশপথটি রক্ষা করা প্রধান কার্ধ্য হইয়া 
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ফঁড়ায়। এখানে ওলন্বাজ সৈস্েরা ইতিহাসের এক অপূর্বব বীরত্বের 
অধ্যায় রচনা করে। ছুই দিন পধ্যন্ত মুহুর্তের বিশ্রাম না লইয়াও তাহার! 
এই প্রবেশপথটি রক্ষা করে। কিন্তু শেষে উহা রক্ষা করা একেবারে 
অসম্ভব হইয়া পড়ে ॥ 


রঙ 

এই বরনার মধ্যে যে শোচনীয় অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে 
উহ্থার বিশ্লেষণ অনাবস্তক। ক্রীট হইতে মালয় এবং যবদ্ীপ পর্য্যন্ত মিত্র- 
শক্তির সেই এক কাহিনী। বিমানবল, সৈম্ভবল, অস্ত্র ও সমরোপকরণের 
শক্তি সমন্তই কম এবং এত কম যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র বিদ্যুৎগতি 
ভাগ্য বিপর্যয়! বালি ও জাভার পতনের সঙ্গে ওলন্দাজদের সুদুর প্রাচ্যের 
রশ্বর্য্যশালী সাম্রাজ্য জাপানের হাতে চলিয়া গেল। নূতন সাম্রাজ্যবাদ 
পুরাণে সাম্রাজ্যবাদকে গ্রাস করিল! 


ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ফিলিপাইনের পতন 
--১- 
ফিলিপাইনের বিপদ 


ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমাদের দেশে একেবারে অপরিচিত নছে। 
আমেরিকার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল স্বাধীনতা আন্দোলন করিয়া ফিলিপাইন দ্বীপ 
পরাধীন ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অতি সংক্ষেপে ইহার পরিচয় 
দিয়া বলা যাইতে পারে যে, জাপান ও ফরমোজা৷ হইতে দক্ষিণে, গুয়াম 
হইতে পশ্চিমে, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে উত্তরে এবং দক্ষিণ চীন সাগর হইতে 
পুবদিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। ৭ হাজার ৮৩টি দ্বীপ লইয়া ফিলি- 
পাইন গঠিত। কিন্তু এই অসংখ্য দ্বীপের সমস্তগুলির নাযাকরণও সম্ভব হয় 
নাই। ইহার মধ্যে মাত্র কয়েকটি বড় দ্বীপই উল্লেখযোগ্য। ফিলিপাইন 
দ্বীপের উৎপতি মূলতঃ আগ্রেয়গিরি হইতে, স্মৃতরাং ইহাতে অনেক বড় বড় 
পাহাড় এবং অসংখ্য হুদ ও নদী আছে। সমতল ভূমি উর্ধর ও শস্তশালী 
এবং খনি সম্পদও এখানে প্রচুর । ইহার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সোণা, 
তারপর রূপা, তামা, সীসাঃ লোহা, প্লাটিনাম, ম্যাঙ্গানিজ এবং গন্ধক 
ইত্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার তামাক ও চুরুট প্রসিদ্ধ । 
অরণ্য ভূমিতে মূল্যবান বৃক্ষ ও জন্ব-জানোয়ার আছে। এই দ্বীপপুঞ্জের 
মোট আয়তন ১ লক্ষ ১৫ হাজার বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১২৩৫৩৮০০ | 
ফািনাণ্ড ম্যাগেলান নামে প্রসিদ্ধ পর্তুগীজ নাবিক ১৫২১ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ 
প্রথম আবিষ্কার করেন। ১৫৬৯ খুষ্টান্যে অনেকগুলি লড়াইয়ের পর 
স্পেনীগণ এই দ্বীপ দখল করেন এবং ১৮৯৮ খুষ্টাব পর্য্যন্ত ইহা স্পেনের 
অধিকারে থাকে। তারপর উহ সন্ধিপত্রান্থসারে আমেরিকার দখলে যায়। 
কিন্তু ফিলিপাঁইনের অধিবাসীরা আমেরিকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং 
ছুই বতসর পর সেই বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। পরবর্তীকালে দীর্ঘকালের 
আন্দোলনের ফলে এবং মাঞ্িণ গণতাস্ত্রিক নীতির প্রভাবে একমাত্র 
দেশরক্ষা বিভাগ ও যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া অন্ানত ব্যাপারে ফিলিপাইনের 
পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়।:**** 

১১ 
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মাকিণ নৌবল ও নৌ-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য জাপান যেমন 
যুদ্ধের গোড়াতেই বিভিন্ন মাঞ্চিণ নৌধাটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল, 
ফিলিপাইনের উপরও তেমনই তাহাঁদের আক্রমণ নিবদ্ধ হইয়াছিল । 
এই যুদ্ধকে আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব এবং মাত্র কয়েকটি তারিখ উল্লেখ 
করিয়া ইহার চুড়ান্ত গতি নির্ণয় করিব। 


ক গং 


৩০শে ডিসেম্বর +8১। 

ংকং ও গুয়ামের পতনের পর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বিপদ অনিবার্ধ্য 
ছিল। কারণ, ছুই পার্খের ইঙ্গ-মাকিণ নৌ-খাটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় 
ফিলিপাইনকে কেবলমাত্র নিজের আভ্যন্তরীণ আত্মরক্ষার শক্তির উপর নির্ভর 
করিতে হইয়াছে। আধুনিক ঘুদ্ধের দূরবর্তী খাটিসমূহ নষ্ট হইয়া গেলে 
আত্যন্তরীণ আত্মরক্ষার বৃহগুলির উপর এত প্রচণ্ড চাপ কেন্দ্রীভূত হয় বে, 
শক্রর তুলনায় অপরিমিত শক্তি ছাড়া উহাকে রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু শক্রর 
তুলনায় অধিক শক্তি থাকা দুরের কথা ফিলিপাইনের দৈ্যসংখ্যা ও অন্তর সংখ্যা 
অনেক কম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মাফিণ সেনাপতি জেনারেল 
ম্যাক-আর্থার এত কম শক্তি লইয়া লড়িতেছেন যে, রাজধানী ম্যানিলার পতন 
আসন্ন বলিয়া! ঘোষিত হইয়াছে। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, 
প্রায় ছুই সপ্তাহ ধরিয়া ফিলিপাইনের উপর আক্রমণ চলিতেছে এবং এই 
আক্রমণ প্রচণ্ভাবে সুরু হইয়াছে ২২শে ডিসেম্বর হইতে । এ দিন ৮ৎখানা 
জাপানী জাহাজকে ম্যানিলার ১৫০ মাইল উত্তরে লিঙ্গায়েন উপদাগর ( উত্তর 
ফিলিপাইনের লুজন দ্বীপ ) অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছিল। এই 
সমস্ত জাহাজে ৮০ হাজার হইতে ১ লক্ষ জাপ সৈশ্ত ছিল। শক্তিশালী 
নৌ ও বিমানবহরের সহযোগিতায় জাপবাহিনী অগ্রসর হইয়াছে এবং রাত্রি 
বেলা বু স্থানে অবতরণ করিয়াছে । সাধারণতঃ দুর হইতে জাহাজযোগে 
অভিযান এবং প্রচুর সৈন্যের অবতরণ অত্যন্ত ছুঃসাধ্য। সমর বিশেষজ্ঞগণ 
বলেন যে, এই ধরণের অভিযান দুরহতম রণনীতির পর্য্যায়ে পড়ে। কারণ; 
জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর পরিপূর্ণ মহযোগিতা ও ঘড়ির কাটার মত সুশৃঙ্খল 
নিয়মানুবান্ততার প্ল্যান ছাড়া এই ধরণের অভিযান চলিতে পারে* না। 
জাপানীরা ৮০ খানা জাহাজযোগ ১ লক্ষ সৈন্য লইয়া অগ্র্র হইল, দুর হইতে 


ফিলিপাইনের পতন . ১৬৩ 


ফিলিপাইনের সমরকর্তাগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, অথচ এই প্রকাণ্ড 
নৌবহুরকে তী'হারা সমুদ্রপথে ঠেকাইতে পারিলেন না! এতগুলি জাহাজের 
একযোগে আগমন ঝাঁক বীধিয়া পক্ষীদলের উড়িবার মত এবং যে কোন কাঁচা 





র ম্যা 27 7) ও 
০টাগুঃযরগারাও | 














শিকারীও এই ঝাঁকের উপর গুলী চাঁলাইলে বহু পাখী মারিতে পারিতেন! 
কিন্তু ৮০ খান! জাপ জাহাজের কয়খানা ফিলিপাইনের হাতে মারা পড়িয়াছে, 
তাহার কোন সংবাদ নাই। ইহার পরেই ফিলিপাইনের উপর আক্রমণ 


১৬৪ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


প্রচণ্ড হইয়াছে, শক্রকে দূরে বাধা দিতে না পাঁরিলে হাতের কাছে প্রতিরোধ 
করা একান্ত কঠিন। 

ফিলিপাঁইনকে সাধারণতঃ তিন অংশে ভাগ করা যায়। উত্তরাংশে 
নুজন, মধ্য অংশে সামার এবং দক্ষিণাংশে মিগানাও দ্বীপ। জাপানীরা 
প্রথমতঃ উত্তরাংশেই সব্বাপেক্ষা তীব্র শরাক্রমণ চালাইয়াছে। কারণ, ইহারই 
নিম্নাংশে রাজধানী ম্যানিলা। এই ম্যানিলার উপর উত্তর ও দক্ষিণ দিক 
হইতে একযোগে চাঁপ পড়িয়াছে। প্রধানতঃ লিঙ্গায়েন উপসাঁগরের তীর 
ধরিয়া এবং কোরিজিডোর নৌছুর্গের উপর লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ চালানো 
হইয়াছে। আক্রমণের প্রথম পর্ব সুরু হইয়াছে তীব্র বোমা বর্ষণের দ্বারা । 
মনে হয় প্রচুর এরোগ্নেনের সাহায্যে নৌবহর অগ্রসর হইয়াছে এবং এই 
এরোপ্লেনকে উপধুক্ত বাধা দিতে না পারাতেই জাপ সৈন্ঠেরা দলে দলে 
জাহাজযোগে অবতরণ করিতে পারিয়াছে। কোরিজিডোরকে এখানকার 
জিত্রাপ্টার নৌছুর্গের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। ম্যানিলার দিকে 
প্রবেশ পথে ইহাই সর্ববাপেক্ষা সুরক্ষিত খাটি । লিঙ্গায়েন ও কোরিজিডোরকে 
ছুই দিক হইতে একই সময়ে বিপন্ন করিয়া ম্যানিলার উপর প্রবল চাপ দেওয়া 
হুইয়াছে। সুতরাং মাঝখানে পড়িয় কর্তৃপক্ষ ম্যানিলাকে অতি দ্রুত “অরক্ষিত 
সহর” বলিয়া ঘোঁষণ| করিতে বাধ্য হইয়াছেন।* নৌ-ছুর্ণকে ঘায়েল করিবার 
প্রধান সম্বল যুদ্ধজাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ। কোরিজিডোরে গোলাবর্ষণ ও 
বোমাবর্ধণ ছুই ঘটিয়াছে এবং জেনারেল ম্যাক-আর্থারের সৈশ্যদল অতি শীঘ্র 
আরও দক্ষিণে হটিতে বাধ্য হইয়াছে। জাপানের ছুই বাহু ম্যানিলা হইতে 
৩৫ মাইল দক্ষিণে সম্মিলিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। 

ফিলিপাইনের অবস্থা ছুঃখজনক | জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার 
যে পরিমাণ ব্যবস্থা অবলগ্বিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা করা হয় নাই। 
অন্যথা দুর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া কিতাবে দলে দলে জাপানী পদাতিক, 
ট্যাঙ্কবাহিনী এবং অশ্বারোহী বাহিনী ফিলিপাইনে অবতরণ করিল? প্রকাশ 
যে, যুদ্ধবিষ্ঠায় দক্ষ (০০:80) সেনানীগণ এই সমস্ত জাপবাহিনীর সহিত 
রহিয়াছে এবং তাহারা আধুনিক যুদ্ধের সমস্ত সাজসরঞ্জাম (00001) 





ঞ* ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ ম্যানিলাকে 'খোলা' বা অরক্ষিত সহ্‌র বলিয়া ঘোষুণা কর! 
সত্বেও জাপানীরা ছুই ঘণ্টা ধরিয়া সহরের উপর বোমা বর্ষণ করে। এই বোমা বর্ষণের ফলে 
ম্যামিলা সহরে প্রদৃত প্রাণহানি ও সম্পত্তি হানি হইয়াছে। 


ফিলিপাইনের পতন ১৬৫ 


900106) লইয়া! অব্তরণ করিয়াছে এবং অশ্বারোহীবাহিনীও সঙ্গে 
আনিয়াছে। আধুনিক যুদ্ধে ট্যান্কের আধিপত্যের দরুণ ঘোড়া বাতিল হইয়া 
গিয়াছিল। কেবল রুশ রণাঙ্গনের জান্মাণ বুদ্ধে শীতকালে সোভিয়েট সৈন্তেরা 
অশ্বারোহীবাহিনী ব্যবহার করিয়াছিল। রাশিয়ার কসাকবাহিনী উৎকষ্ট 
অশ্বারোহী 'সৈশ্ট, ইহাদিগকে আধুনিক কায়দায় সঙ্জিত করিয়া জার্মাণদের 
বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং সেই যুদ্ধ ঘটিয়াছে সম্পূর্ণরূপে স্থলপথে। 
কিন্তু ২৯শে ডিসেম্বর প্যাম্পাগনা প্রদেশে জাপানীরা দূরবর্তী সমুদ্র লঙ্ঘন 
করিয়া জাহাজযোগে অশ্বারোহী সৈগ্ঠ নামাইয়াছে !--এই সংবাদ কিঞ্চিৎ 
বিচিত্র সন্দেহ নাই। ফিলিপাইনের এই যুদ্ধ লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, 
প্রচুর বিমানবহর ও নৌবহর একযোগে এ্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতেছে। বিমান- 
বহরকে এডভান্স গার্ড বা অগ্রবর্তী গ্রহরীবাহিনীরপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
প্রচুর বোমাবর্ষণ করিয়া তাহারা নৌবহরের অভিযান-পথ এবং রাজ্রির 
অন্ধকারে সৈন্যদলের অবতরণ সহজতর করিয়াছে। অধিকন্ত তীরে অবতরণ 
করিয়া! তাহারা ট্যাঙ্কের সাহায্যে যাক্ত্িক যুদ্ধ চালাইয়াছে। সোজা কথায় 
বলা যাইতে পারে যে, জার্মাণীর স্থলযুদ্ধের যান্ত্রিক ব্িজক্রিগের সঙ্গে জাপানী 
নৌধুদ্ধের স্বাভাবিক রণপটুতাকে সম্মিলিত করা হইয়াছে। ইহারই ফল 
দেখিতেছি আমরা ফিলিপাইনের রণক্ষেত্রে, যাহার পরিণাম সম্পর্কে 
মাকিণ যুক্তরা্ পূর্বাহে সজাগ ছিলেন না। ক্ুতরাং ছুর্নতি দ্রুত ঘনাইয়! 
আসিল। 


টিন -- 
ম্যানিলার পতন 


২রা জানুয়ারী ?৪২। 

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার পতন হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসমুড্রে 
মিত্রশক্তির আত্মরক্ষার পক্ষে ইহা গুরুতর ক্ষতি ঘটাইবে। গুয়াম হইতে 
ফিলিপাইন পর্য্যন্ত সমস্ত নৌ-ধাটি একে একে জাপানীদের .দখলে যাওয়ায় 
মার্ষিণ নৌবহরের মহড়া ক্রমশঃ অচল অবস্থায় আসিয়া পৌছিতেছে। 
সম্প্রতি কম্যাডার কিংহাল এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, সাধারণতঃ 
নৌধুদ্ধে কেবল নৌবহরের কথাই জনসাধারণ মনে রাখে। কিন্তু অধিকাংশ 
লোকই এই যূল তথ্য জানেন না যে, ন্ুরক্ষিত নৌ-ধাটি বা 218] 785০ 


১৬৬ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


ছাড়া কোন নৌবহরই কাঁধ্যতঃ যুদ্ধ চালাইতে পারে না। স্থৃতরাং নৌ- 
সংগ্রাম ও নৌবহরের পক্ষে নৌ-ধাটিগুলি একান্ত জরুরী প্রয়োজনের মত। 
ওয়েক, গুয়াম, ম্যানিলা, হংকং, সাংহাই, পেনাং__এই খ্বাটিগুলি অতি ভ্রুত 
জাপানীদের হাতে গেল। মিত্রশক্তির পক্ষে এই অবস্থাটা অত্যন্ত ক্লেশকর। 
জাপানীরা যে কৌশলে আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাতে ম্যানিলার পতন 
অসম্ভব বা অগ্রত্যাশিত ছিল না । তাহারা জলে, স্থলে ও আকাশে 
একযোগে অভিযান করিয়াছে । দূর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ২৪ দিনে ২৬০ 
মাইল স্থলপথে অতিক্রম কিম্বা ১২০ মাইল দূরে লিঙ্গায়েন উপসাগরে 
নামিয়া ১৮ দিনের মধ্যে ম্যানিলা সহর দখল ব্রিজক্রিগের লক্ষণ উদবাটিত 
করিতেছে । মাইল হিসাবে দৈনিক অগ্রগতির বিচার করিলে কিন্বা 
প্রতিপক্ষের সামরিক শক্তির একান্ত ছুর্ববলতার কথা চিন্তা করিলে জার্মাণীর 
তুলনাঁয় জাপানী আক্রমণের গতি যথেষ্ট কম বলিয়া মনে হইতে পারে। 
কিন্ত মনে রাখিতে হইবে জার্্মাণী পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও রাশিয়ার 
স্থলপথে এবং সমতল ছুমিতে স্বচ্ছন্দ যুদ্ধ চালাইয়াছিল, মাঝখানে কোন 
জলপথের ব্যবধান ছিল না। এক্ষেত্রে তৌগোলিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরণের। এখানে প্রথমেই বিশাল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, তারপর 
আকাশে বিমীনশক্তির আধিপত্য বিস্তার করিয়া তীরে সৈম্ত নামাইতে 
_ হইয়াছে এবং তারপর স্থলপথে আধুনিক সংগ্রাম করিতে হইয়াছে । উত্তর 
আফ্রিকায় ইতালীর বিরুদ্ধে বৃটেনের প্রথম অভিযানের সঙ্গে ইহার কিছু 
তুলনা দেওয়! যাইতে পারে এবং সেখানেও নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর মধ্যে 
অনুরূপ সংযোগ ঘটাইয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তবে এক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের 
তুলনায় ফিলিপাইনের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা! অত্যন্ত ছুর্বল ছিল। প্রকাশ যে, 
সেখানে মাঁকিণ সৈশ্ত ছিল ৬ হাজার, খাস ফিলিপাইনের সরকারী সৈন্য ছিল 
২০ হাজার, “স্কাউট সৈন্ট” (মাঁফিণ অফিসারদের অধীনে এক শ্রেণীর দেশীয় 
সৈশ্ত ) ১২ হাজার এবং ৫ মাসের ট্রেণিংপ্রাপ্ত রিজার্ভ সৈন্য ছিল ১ লক্ষ । * 
বলা বাহুল্য যে, এই মোট সৈন্ঘ-সংখ্যা বড় রকমের অভিযাঁনের পক্ষে সহায়ক 

* সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংখ্যাটিও সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কেননা, 
হাচিন্সন প্রকাশিত যুদ্ধের ইতিহাসে ৫* হাজারের বেশী সৈন্যের উল্লেখ নাই। অর্থাৎ এই 
৫* হাজার ছাড়াও ১ লক্ষ রিজার্ভ দৈম্ত ছিল কিনা বুঝা যাইতেছে না। অন্য কোথাও 
ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 





ফিলিপাইনের পতন ১৬৭ 


নহে। বিশেষতঃটযাক্ক ও বিমানের প্রাহুধ্য না থাকিলে আধুনিক যুদ্ধ বিড়ম্বনায় 
পর্যবসিত হয়। তথাপি মাঞ্চিণ সেনাপতি জেনারেল ম্যাক-আর্থার ২০০ 
মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে যথেষ্ট বীরত্ব ও দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াছেন এবং এখনও 
তিনি ম্যানিলার উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিযে কোরিজিডোর নৌ-ুর্নকে কেন্্র 
করিয়া আরও সংগ্রাম চালাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাহার এই দৃঢ় সঙ 
প্রশংসনীয়, কিন্ত উত্তর ফিলিপাইনে জাপানীরা যেভাবে অগ্রসর হইয়াছে, 
তাহাতে ম্যানিলার পতনের পর জেনারেল ম্যাক-আর্থার আর কত দিন 
লড়িতে পারিবেন, তাহাই প্রশ্ন। 

ফিলিপাইনের ছুদ্বশার জন্ত কেবল জাপানী নৃশংসতা ও বিশ্বাসঘাতকোচিত 
আক্রমণের উপর দৌষ দিলেই চলিবে না। মাফিণ কর্তৃপক্ষের টিলেমি এবং 
শৈথিল্যের কথাও চিন্তনীয়। গত ২০1২২ বৎসর ধরিয়া নৌবিশেষজ্ঞগণ প্রশাস্ত 
মহাসমুদ্ধে জাপ-মাকিণ সংগ্রামের সম্ভাবনা এবং উহার গতিপ্রক্ৃতি লইয়া 
আলোচনা করিয়া আমিতেছিলেন। তাহারা বলিতেছিলেন যে, হাওয়াই, 
ওয়েক, গুয়াম ও ফিলিপাইনে যদি সুরক্ষিত আধুনিক নৌখাটি ও নৌদুর্ 
নিম্মিত না হয়, তাহা হইলে ভাবী নৌধুদ্ধে আমেরিকা বিপদে পড়িবে। কিন্ত 
১৮৯৯ সালে স্পেনের নিকট হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার হাঁতে 
আপিবার পর আধুনিক নৌ-সংগ্রামের চাহিদা মিটাইবার উপযোগী ব্যবস্থা 
অবলধধিত হয় নাই। যে পরিমাণ কয়লা, পেট্রোল, রসদ, গোলাবারুদ, কামান, 
বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক যন্ত্রপাতি এবং জাহাজ মেরামতি কার্ধ্যের 
উপযোগী ব্যবস্থা ইত্যাদি আধুনিক নৌবহরের খাটির পক্ষে প্রয়োজন, তদগ্থরূপ 
ব্যবস্থা করা হয় নাই। ক্যাভাইট, ( ম্যানিলা ) ওলোঙ্গাপো এবং গোলক, 
এই তিনটির মধ্যে প্রথমটি অবন্ঠ উন্নত ধরণের ছিল, কিন্তু বাকি দুইটি মা্িণ 
সামরিক কর্তাদের নিকট গুরুত্ব অর্জন করে নাই। ম্যানিলার পতনের পর 
উহার নৌধাটি ক্যাতাইট পরিত্যক্ত হইয়াছে * এবং ওলোগ্গাপোও বর্তমানে 





* খরা জানুয়ারী ওয়াশিংটনে প্রকাশ কর! হইয়াছে যে, জেনারেল ম্যাক্-আর্থারের মাকিণ 
ও ফিলিপিনে! সৈহ্যেরা ফিলিপাইন রক্ষার শেষ সংস্তামে যেন দেওয়ালে পিঠ দিয়া লড়িতেছে। 
রাজধানী ম্যানিলার সঙ্গে ম্যানিল! উপসাগর হইতে ১* মাইল দুরে ক্যাভাইটের বিখ্যাত 
নোঁধাটিও হারাইতে হইয়াছে। এই নৌঁধাটি নির্মাণে ২৪ লক্ষ পাউও ব্যয় হইয়াছিল। 
আত্মরক্ষা কারীর! এক্ষণে ম্যানিলার উত্তরে শক্তধাটি আগলাইয়৷ আছে। 
--ধ্ডেলী টেলিগ্রাফ” প্রকাশিত '38০ঃ ০18১৩ ৪৮, 0], 
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আত্মরক্ষার কোন কাজে আগিবে না। আমেরিকার অভিজ্ঞ এবং প্রবীণ 
নৌ-সেনানীগণ ম্যানিলায় ব্যয়বহুল আধুনিকতম হুর্গাদি নির্াণের প্রস্তাবে 
লম্মত হন নাই। তাহাদের যুক্তি ছিল এই যে, শক্তিশালী মার্চিণ নৌবহরের 
সাহায্য ছাড়া ফিলিপাইন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না এবং ফিলিপাইনে 
কোন প্রকাণ্ড নৌবহরের পক্ষে সামান্ত কিছুকাল অবস্থানেরও উপহুক্ত ব্যবস্থা 
নাই। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একজন মাফিণ বিশেষজ্ঞ বহুকাল আগে 
মন্তব্য করিয়াছিলেন, [179 [10710101098 876 17619 101 08190 
ভম11010650] 9179 11195 60 6819 11160) 0100 17061570608 [07:9%910 
106] 0000 88511060006 71081) 9176 16818 018100560. 60 00 8০. 48 
86 0758906 01700789680060, ছা০ 909]0 00900131006 ৮1720956260 
000$9০6 00900 20 01006 ০0৫ 2]. 11 6 ৮79:9 100118]. 00001 60 
100866 ৪ 1696 ৪৮ 191011801১9 170196015০৫ 7০0৮ 40070 জা০০]৭ 
150986105611, 1) 0৪ 10909 1019 ০01 015 7858518715, * ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জ যে তাবে আছে, তাহাতে জাপানীর! যে দিন খুসী উহ] দখল করিতে 
পারে এবং আমাদের (মাফিণ ) কোন সাধ্য নাই যে, তাহা ঠেকাইতে পারি। 
যদি কোন দিন মুখের মত ম্যানিলায় কোন নৌবহুরের সন্ধান পাই, তাহা 
হইলে বুঝিতে হইবে পোর্ট আর্থার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে 
এবং আমরা (মাফিণ) রাশিয়ানদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছি।” অর্থাৎ 
পোর্ট আর্থারে রাশিয়! যেভাবে হারিয়াছিল, তেমন শোচনীয় পরাজয় ঘটবে 
ফিলিপাইনে আমেরিকানদের। এই প্রসূঙ্গে আরও ভাবিবার কথা এই যে, 
আমেরিকা জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়াই ফিলিপাইনকে 
স্বাধীনতা দিয়াও দেশরক্ষার ব্যবস্থা ও নৌখাটিগুলি নিজেদের হাতে রাখিয়া- 
ছিল। তথাপি আমেরিকা অসতর্ক ছিল এবং এত অসতর্ক যে, জাপানীরা 
এক মাসের মধ্যে ওয়েক ও গুয়াম হইতে ম্যানিলা পর্যন্ত দখল করিয়া লইল। 
নৌবিশেষজ্ঞগণ গুয়াম ও ফিলিপাইনকে আমেরিকার আত্মরক্ষার পক্ষে 
সিঙ্গাপুরের অনুরূপ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই গুরুত্ব কাগজে কলমেই 
রহিয়া গিয়াছে। 


* 3690685 20 05০ 0৪০10? গ্রন্থে হের সি বাইওয়াটার কর্তৃক উদ্ধৃত পত্রাংশ। 








৩? 
দীর্ঘ অবরোধের অবসান 
এপ্রিল ও মে, ?৪২। 


গাহাড়, নদী, অরণ্য ও সমুদ্র আত্মরক্ষার দিক দিয়া বরাবরই অত্যন্ত 
সহায়ক ছিল। আধুনিক যাল্ত্িক-যদ্ধ যদিও এই বির বছুলাংশে অতিক্রম 
করিয়াছে, তথাপি দক্ষ সেনাপতি ও উৎ্রষ্ট রণকৌশলের যোগাযোগ 
ঘটিলে এই প্রাকৃতিক বিন যান্তরিকযুগেও আত্মরক্ষার বিস্ময় দেখাইতে পারে। 
ফিলিপাইনের বাঁতান উপদ্বীপের সংগ্রাম ইহার উজ্জল দৃষ্ান্ত। দীর্ঘ অবরোধ- 
বুদ্ধের ইতিহাসে ইহা! ন্মরণীয় হইয়া থাকিবে । মাফিণ ও ফিলিপিনো সৈন্তের 
সহায়তায় জেনারেল ম্যাক-আর্থার শ্রে্ঠতর জাপানী সৈম্ত ও অস্ত্র সমাবেশের 
বিরুদ্ধে ক্রমাগত তিন মীসের অধিক কাল আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রশান্ত 
মহাসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘুদ্ধে এই কৃতিত্ব আর কোন সেনাপতি ও 
সৈন্ঘদলই দেখাইতে পারে নাই । জেনারেল ম্যাক-আর্থার মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
সেনাপতি-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ছিলেন এবং অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি 
পূর্ব্বে ফিলিপাইনেরও কমাগ্ডার ছিলেন। জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সময় 
প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট তাহাকে পুনরায় আহ্বান করেন এবং মযাক্‌-আর্থার 
সানন্দে তাহার অবসর জীবনের বিশ্রাম সুখ ত্যাগ করিয়া ফিলিপাইনের 
অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি জেনারেল 
ওয়েনরাইটের হাতে অধিনায়কত্ব অর্পণ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান সেনাপতির 
পদ গ্রহণ করেন। কারণ, অষ্ট্লিয়ার রণনৈতিক অবস্থা ক্রমে ঘোরালো 
হইয়া আসিতেছিল। 

ফিলিপাইন যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, উত্তরে ও দক্ষিণে একে একে 
দ্বীপগুলি জাপানের দখলে গেলেও বাতান উপত্যকায় ম্যাক্‌-আর্থার 
ও কোরিঞ্িডোর ছূর্দে ওয়েনরাইট প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাইতে 
থাকেন। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজধানী ম্যানিলার অতি দ্রুত 
পতনের পর কেহই প্রত্যাশা করেন নাই. যে, জাপবাহিনীকে গোটা ফিলি- 
পাইন দখল করিতে এবং ম্যানিলা উপদাগরের প্রবেশপথে কোরিজিডোর 
ুর্সের অবরোধ ভাঙ্গিতে যে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। 
জেনারেল ম্যাক্‌-আর্ধার ম্যানিলার পতনে বিচলিত না হইয়া আরও ১৫ মাইল 
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পিছনে হটিয়! গিয়া নৃতন বৃহ রচনা করেন। কোরিজিডোর হইতে উত্তর- 
পশ্চিযে ৩০1৩৫ মাইল দূরে বাতান উপদ্বীপের এক কোণে প্রধান ব্যৃহ রচিত 
হয়। এই অংশের ভৌগোলিক অবস্থা রণনীতির উপর প্রচুর প্রভাব 
খাটাইয়াছে। বিশেবভাবে মানচিত্র লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, দক্ষিণ 
'চীন-সমুদ্রের পূর্বাংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া! গিয়া ম্যানিলা উপলাগরের সঙ্গে 
মিশিয়াছে। এই ম্যানিলা উপসাগরের প্রবেশপথ বেশ সন্বীর্দ। ইহার 
বামদিকে কোরিজিডোর এবং ডানদিকে ক্যাভাইট । এই ছুই নৌধাটি ও 
নৌহুর্দ যেন ছুই পার্খব হইতে (প্রক্ুতপক্ষে ক্যাভাইট আরও ভিতরে, পৃবদিকে) 
ম্যানিলা উপসাগর ও পহরকে পাহারা দিতেছে । ভিতরের দিকে প্রবেশ করিয়া 
ম্যানিলা উপসাগর বিষম চওড়া হইয়া গিয়াছে । ফলে সাফল্যের সঙ্গে এই মুখ 
বন্ধ করিতে পারিলে ভিতরের দিকে শক্রকে বোধহয় রোধ করা যাইত। 
কোরিজিডোরের উত্তরে এবং পাম্পাগণা ও জাঙ্বেলিস প্রদেশের প্রান্তদেশে 
বাতান উপদ্বীপ অবস্থিত অরণ্যময় দুরূহ পার্বত্য প্রদেশ এই বাতান। 
এখানকার পাহাড়গুলির চূড়া কোনটা ৪৭০০ ফুট এবং কোনটা বা ৩২০০ 
ফুটের উদ্দে। কিন্তু পর্ববতশৃঙ্গের উচ্চতাই একমাত্র বড় কথা নহে, দুর হ্বাপদ- 
স্কুল অরণ্য এবং কঠিন ও ছুরারোহ পার্ধত্যভূমি জেনারেল ম্যাক-আর্থারের 
সহায়ক হইল। আমাদের রাজপুত ইতিহাসে রাণাপ্রতাপ যেমন মেবারের 
পতনের পর আরাবন্লী পর্বত হইতে আকবরের মোগল সাআাজ্যের বিরুদ্ধে 
স্বাধীনতার'ঘুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, জেনারেল ম্যাক-আর্থারও তেমনি ম্যানিলার 
পতনের পর বাঁতাঁন উপদ্বীপের পার্বত্য অঞ্চল হইতে ফিলিপাইন দ্বীপের 
সংগ্রাম চালাইলেন। উভয়ে প্রায় একই প্রকারের প্রীতিহাসিক খ্যাতি অর্জন 
করিলেন। 

জেনারেল ম্যাক্‌-আর্থারের দক্ষিণ বৃহ পাম্পাঙ্গা নদীর জলাভূমি পর্য্যন্ত 
এবং বাম বৃহ কাবুসিলান পর্বত পর্যন্ত প্রসারিত হইল। এই অবস্থার 
মধ্যে জাপানীরা মাত্র ১৯মাইলেরও অনধিক রণক্ষেত্র জুড়িয়া ট্যাঙ্ক আক্রমণের 
নুযোগ পাইল । এভাবে জাপানী জেনারেল মাসারু হোমা ও মার্িণ জেনারেল 
ম্যাক-আর্থীরের মধ্যে যে অবরোধ সংগ্রাম আরম্ভ হ্য়, তাহা তাঙ্গিবার জন্ত 
জাপানীরা তিন মাসের অধিক কাল ধরিয়া নৌবহর, বিমানুবহর ও স্থলবাহিনীর 
দ্বারা প্রচণ্ড আক্রমণ করিতে থাকে। কিন্ত মার্চ মাসের প্রথমসপ্তাহের মধ্যেও 
চূড়ান্ত ফলাফল না পাইয়া ভগরহৃদয় জাপ সেনাপতি জেনারেল হোম! হারিকিরি 
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বা আত্মহত্যা করেন বলিয়া গুজব রটে । জাপানীদের ইহাই স্বাজাতিক ধর্ম । 
অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে কিংবা কোন আশা না থাকিলে জাপানীরা ধর্ম ও 
সমাটের নামে 'হারিকিরি/র দ্বারা আত্মবিসর্জন করে। জেনারেল হোমার 
রণনৈতিক ব্যর্থতার পর মালয় ও সিঙ্গাপুর বিজয়ী খ্যাতনামা জেনারেল ইয়া- 
মামিতা ফিলিপাইন অভিযানের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন।* সান 
ফার্ণাণ্ডোতে তিনি তাহার প্রধান শিবির স্থাপন করেন ফিলিপাইন দ্বীপ অতি 
বিচিত্র আক্কৃতির। উহা যেন একটা লম্বা ফিতার মত, এই ফিতা কোথাও 
কোথাও ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া যেন বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার ফাকে ফাকে অসংখ্য 
দ্বীপ, উপদ্বীপ, উপসাগর, খাড়ি, জলপথ ও প্রণালী । জাপানীরা বিমান আধি- 
পত্য বিস্তার করিয়া উহার ফাকে কীকে দ্বীপ ও উপদ্বীপে নৌবহরসহ ঢুকিয়া 
পড়ে এবং প্রচুর স্থলসৈম্ নামাইয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাংশের মিন্দোরো, প্যানে, 
সেবু, ইত্যাদি দ্বীপ এবং দক্ষিণে মিগানাও দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া লয়। এই 
দক্ষিণবর্তী মিগানাও দ্বীপ ও উহার ড্যাভাঁও বন্দরে জাপানীরা তাহাদের 
ফিলিপাইন অভিযানের প্রধান খাটি করিয়াছিল বলিয়। মাক্ষিণীদের ধারণা। 
এই খাটি হইতে তাহারা গুমাত্রায়ও আক্রমণ চালাইয়াছিল। উভয় পক্ষের 
কামান, বিমান, ট্যাঙ্ক ও মৌবহরের (ফিলিপাইনে উল্লেখযোগ্য নৌবহর 
ছিল না) মধ্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া তীব্র ও তিক্ত ছন্দ চলিতে 
থাকে। বাতান উপদ্বীপের পাহাড়ে ও জঙ্গলে কি ধরণের যুদ্ধ হইয়াছে, 
তাছা বুঝাইবার জন্ত আমরা ম্যাক-আর্থারের প্রদত্ত একটি চমৎকার বীরত্বের 
কাহিনী উদ্ধত করিতেছি । কাহিনীটি এই £__ 

“আইগরাইট সম্প্রদায় খাস ফিলিপাইনের আদিবাসী, তাহারা ধুষ্টান নহে। 
উত্তর লুজনের বনতক পার্বত্য অঞ্চলে তাহারা বাঁপ করে। তাহারা খুব 
পরিশ্রমী এবং শান্ত স্বভাবের লোক । কিন্ত ভয্ব কাহাকে বলে তাহা তাহারা 
জানে না। তাহাদের অনেকে ফিলিপাইনের স্বদেশী সেনাদলে সৈনিকের 








* জেনারেল হোমার আত্মহত)ার গুজব কা মিথ্যা চাকার বলিয়া মনে 
হইতেছে। কারণ, ইহার স্বপক্ষে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে, একথা ঠিক 
যে, জেনারেল ম্যাক-আর্থারের পর মেজর-জেনারেল ওয়েনরাইট যেমন মাকিণবাহিনীর তেমনই 
জেনারেল হোমার পর লেঃ জেনারেল ইয়ামাদিতা বাঁতান যুদ্ধে জাপ বাহিনীর প্রধান 
“সেনাপতি নিযুক্ত হন, ইহা! দ্বারা নিশ্চয়ই হোমার আত্মহত্য। প্রমাণিত হয় না। ত্রং 
ইহা মাফিণ সেনানী পরিবর্তনেরই জবাব বলিয়া মনে হয়।-_লেখক। 
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কাজ করে। তাহারা যে প্রকষ্ট যোদ্ধা তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । সম্প্রতি একদিন জাপানীরা একটি স্থান আক্রমণ করে। আইগ- 
রাইটদের একটি “কোম্পানী” সৈই স্থানটি রক্ষা করিতেছিল। শৃগালের 
গর্তের মত গর্ভ খুঁড়িয়া তাহার! সেই গর্ভ হইতে যুদ্ধ করিতে থাকে । কোন 
গ্রকার কাতরতা৷ প্রকাশ না করিয়া এবং কোনও প্রকার পলায়নের চেষ্টা না 
করিয়া আইগরাইটর| সেই গর্তে দীড়াইয়া একে একে সকলে প্রাণ বিসর্জন 
দেয়। কিন্তু বৃথা একজনও মরে নাই, প্রত্যেকে বহু জাপানী নিধন করিয়' 
পরে নিজে নিহত হয়। 

"এই স্থানটা পুনরধিকাঁর করার জন্য আমাদের পক্ষ হইতে পাল্টা 
আক্রমণের আদেশ দেওয়া হয়। একটি ট্যাঙ্ক দল ও একটি পদাতিক দলকে 
এই কার্যে নিয়োগ করা হয়। এই পদাতিক দল আইগরাইটদের লইয়া 
গঠিত। তাহারা তাহাদের স্ব-সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃবৃন্দের মৃত্যুর প্রতিশোধ 
লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। যে অঞ্চলে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল সেই 
অঞ্চল বাঁশের জঙ্গলে ভরা । সেই অঞ্চলের তরাই খণ্ড এক প্রকার ছুর্ভে্ঠ, 
অতি ঘন ঝোড জঙ্গলের মধ্য দিয়া ট্যাঙ্ক চল! প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ম্যাক- 
আর্থারের সৈন্যদের উপস্থিতবুদ্ধি অসামান্ত | এই স্থত্রে সেই উপস্থিতবুদধি 
কাজে লাগিল। কোনও কথা না বলিয়া আইগরাইট দলের সেনানায়ক 
তাহার লোকদিগকে ট্যাঙ্কের ছাদে উঠিতে আদেশ দ্রিলেন। ঝোঁড় জঙ্গলের 
মধ্য দিয়া তাহার! ট্যাঙ্ক চালকদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। মাফিণ 
চালকগণ বদ্ধ গাড়ীর মধ্যে বসিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল, আর খোলা ছাদে 
দাঁড়াইয়া আইগরাইটরা তাহাদিগকে যষ্টির সাহায্যে পথ দেখাইয়! লইয়া 
চলিল। তারপর শক্রর কাছাকাছি আসিলে খোলা ছাদের উপর হইতে 
আইগরাইটরা অবিরাম অটোমেটিক পিস্তল চালাইতে আরস্ত করিল। বহু 
ভয়ঙ্কর প্রভাত বাতান দেখিয়াছে, কিন্তু সে দিনের মত প্রভাত বুঝি কোন 
কালেও দেখা যায় নাই। আইগরাইটদের সে কি উন্মাদনা! বন্দুক বা 
জঙ্গলের সাধ্য কি সেই দুর্দাম গতি রোধ করিতে পারে। সে গতি রোধ 
করার ক্ষমতা একমাত্র মৃত্যুর । বাতান উপদ্বীপ অনেক স্থানই রক্তরঞ্জিত হইয়া 
আছে,কিন্ত এত রক্তের খেলা অন্ত কোথাও দেখা যায় নাই । যুদ্ধের শেষে দেখা! 
গেল যে, আমাদের ট্যাঙ্ক এবং আইগরাইট সৈ্তদের অবশিষ্ট ভাগ যুদ্ধ্টোত্রে, 
রহিয়াছে, কিন্তু জাপানী পদাতিকদল একেবারে উৎসাদিত হইয়াছে” 


ফিলিপাইনের পতন ১৭৩ 


জেনারেল ম্যাক-শ্ার্থার তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়কদিগকে সমবেত 
করিয়া আইগরাইটদের এই বীরত্বের কাহিনীটি বর্ণনা করিয়া বলেন_*পৃথিবীর 
বহু রণক্ষেত্রে অসীম সাহ্ল ও অপরিসীম বীরত্বের কাঁধ্য আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি, বহু পরিত্যক্ত আশা আমি সফল হইতে দেখিয়াছি। পরিখায় 
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাড়াইয়া লোককে আমি এমন বীরত্বের পরিচয় দিতে 
দেখিয়াছি যাহা ভাবায় বর্ণন! করা সম্ভব নহে। কিন্ত ট্যাঙ্কের উপর দীড়াইয়! 
আইগরাইটরা যে অগম সাহসিকতা দেখাইয়াছে, তাহার সহিত কিছুরই তুলনা 
হয় না। সেই অসমসাহসিকতা দর্শনে হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যায়|” 


রঙ ০ 
ক 


ফিলিপাইনের সৈন্ঠেরা জাপানীদের ক্ুরতার মুখে এমন বু বীরত্বের 
পরিচয় দিয়াছে । তথাপি শেষ পর্য্স্ত আত্মরক্ষা সম্ভব হয় নাই। কারণ, 
জাপানীরা প্রয়োজনমত দলে দলে হাজার হাজার নৃতন সৈন্ত আমদানী 
করিতে পারিয়াছে। বিমানপথে ও সমুদ্রপথে কর্তৃত্বের জন্তই ইহা সম্ভব 
হইয়াছে। অপর পক্ষে আমেরিকা বাঁতান ও কোরিজিডোর রক্ষী ক্লান্ত 
সৈশ্ভদিগের ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ করিতে পারে নাই। নূতন সৈন্য ও নূতন অস্ত্র 
আমদানী করিতে না পারিলে অবরোধ সংগ্রাম অনিশ্চিতকাল পধ্যন্ত চালানো 
যায় না। তথাপি আত্মরক্ষার দৃঢ় সংগ্রাম চলিতে থাকিল এবং ফেব্রুয়ারী ও 
মার্চ মাস অতিক্রান্ত হইল। এপ্রিল মাস হইতে কামানের গোলা ও বিমানের 
বোমা বৃষ্টিধারার মত বধিত হইতে লাগিল এবং ইহার সঙ্গে নূতন নৃতন জাপ- 
সৈন্ত যোগ দিল। যুদ্ধ আরন্ত হইবার পর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যস্ত 
একমাত্র কৌরিজিডোরেই ২০৬ বার বিমান আক্রমণের সাইরেণ বাজিয়াছে 
এবং ৯ই এপ্রিলের পর এক সপ্তাহের মধ্যে ৬৫ বার বিমান আক্রমণ হইয়াছিল। 
ইহা হইতেই কোরিজিডোর দুর্গে আত্মরক্ষার দৃঢ়তা ও জাপ আক্রমণের 
প্রচণ্ততা অনুভূত হইবে । কামানের গোলাবর্ষণও দুই পক্ষ হইতে 
চলিয়াছিল প্রচুর। মার্চ মাসের একটি মাফিণ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ-__ 

'ম্যানিলা উপসাগরের দক্ষিণ তীরস্থ জাপ কামান শ্রেণী আমাদের 
পোতাশ্রয়ের রক্ষা ব্যবস্থার উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে এবং ফোর্ট ফ্রাঙ্ক ও 
'ফোর্ট ড্রামের উপর কামানের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করিতেছে । একটি 
গোলায় বহু লোক হতাহত হইয়াছে। আমাদের দুর্গুলি হইতে পাণ্টা 


১৭৪ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


গোলাবর্ষণ করা হইতেছে। বাতান রণাঙ্গনের সর্বত্র শক্রপক্ষীয় টহলদার 
সৈশ্গণ আক্রমণযূলক কার্য চালাইতেছে এবং স্থানে স্থানে প্রায়ই সংঘর্ষ 
হইতেছে। ক্যাভাইট প্রদেশের উপকূলে যেখানে জাপ কামানশ্রেণী স্থাপিত, 
সেখান হইতে ছুই মাইলের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর ফোর্ট ফ্রাঙ্ক ও ফোর্ট 
ড্রাম অবস্থিত। অন্তান্ত আমেরিকান ছুর্গগুলি উপকূল হইতে অন্ততঃ দশ 
মাইল দুরে ম্যানিলা উপসাগরের উত্তর অংশে রহিয়াছে ।, 

গোটা এপ্রিল মাস ধরিয়া এবং মে মাসের প্রথম সপ্তাহে যুদ্ধের উপ- 
সংহারের দিকে এই প্রকার নিকটবর্তী খাটি ও একান্তরূপে কামানের পাল্লার 
মধ্যে অজ গোলা বধিত হইয়াছে । শনৌছুর্গ ভাঙ্গিবার পক্ষে কামানের 
গোলা একটা প্রধান সহায়। জাপানীর! ইহার ব্যবহারে ক্রটি করে নাই। 
৮ই এপ্রিল ওয়াশিংটন হইতে খবর আসে যে, নিছক সংখ্যার জোরেই 
জাপানীর! বাতান রক্ষী মাকিণ সৈশ্ঠদিগকে 'শুগাল গর্ভ ও বনজঙ্গল' হইতে 
তাড়াইয়া দিবে। তারপর জেনারেল ওয়েনরাইট কোরিজিডোর দুর্গে কতদিন 
আত্মরক্ষা করিবেন? কারণ, বাতানের প্রান্ত হইতে কোরিজিভোরের দুরত্ব 
মাত্র ৫ মাইল। সুতরাং ওয়াশিংটনের সামরিক মহল মনে করিলেন যে, 
বর্ষ। আরম্ভ হইবার পূর্বেই মািণ ও ফিলিপিনো সেনাদলের প্রতিরোধ 
চূর্ণ করার উদ্দেস্তে জাপানীরা বাঁতানের নুতন অভিযানে সর্বশক্তি নিয়োগ 
করিতেছে । আর এক পক্ষকালের মধ্যেই তথায় বর্ষা আরম্ভ হইবে। নূতন 
এই আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্তে জাপানীরা বিরাট শক্তি সমাবেশ করিয়াছে। 
তথায় একটি জাপ সেনাদলে ছুই হইতে ছয় ডিতিসন পদাতিক সৈন্ত ও 
গোলন্দাজ ও অন্তান্ত সৈন্য আছে? উহাদের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৯০ হাজার হইতে 
৯ লক্ষ ৩৫ হাজার। ফিলিপাইন রক্ষাকারী সেনাঁদলের তুলনায় তাহাদের 
সংখ্যা অনেক বেশী। 

প্রকৃতপক্ষে বাতান-রক্ষী সৈন্সের সংখ্যা ৩৭ হাজারের বেশী ছিল না, কেছ 
কেহ অবশ্য ৪০ হাজারও অনুমান করেন এবং কাহারও কাহারও মতে 
জাপানীরা শেষ পর্য্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ সৈম্ত ফিলিপাইনে আনিয়াছিল এবং 
ইহাদের সঙ্গে আধুনিক যুদ্ধের সমুদ্রপারবর্তী দেশ আক্রমণের উপযোগী 
সর্বপ্রকার যন্ত্রজ্জা ও অন্ত্রস্জা ছিল। এই প্রচণ্ড সংগ্রাম-শক্তির ছার! 
জাপানীরা বাতানের বৃহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে এবং ১০ই এপ্রিল 
বাতানের যুদ্ধ শেষ হয়। 


ফিলিপাইনের পতন ১৭৫ 


ইহার পর বাঁকী রহিল ফিলিপাইনের জিব্রাপ্টার অর্থাৎ কোরিজিভোর 
দুর্ণ। কিন্তু অতি দ্রুত ইছারও মৃত্যু ঘনাইয়া আমিল। ১৫ই এপ্রিল 
ওয়াশিংটনের সামরিক মহল অনুমান করিলেন__ 

'জাপানীরা শীগ্রই পার্বত্য ছুর্গ সমন্বিত করিজিডোর দ্বীপ আক্রমণের 
চেষ্টা করিবে। করিজিডোর ও প্রধান ভূমিখণ্ডের মধ্যবত্তী স্থানের জল 
শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আক্রমণ চালাইবে। কয়েক দিনের মধ্যেই ওখানে 
বর্ষাকাল আরম হইবে। জাপানীরা বাতান উপকূল ও ম্যানিল! উপসাগর 
কৃল__এই ছুই দিক হইতেই আসিতে পারে। সেনাবাহী বজরাগুলির সঙ্গে 
সঙ্গে সামরিক রক্ষী-জাহাজ ছেটি ছোট কামান লইয়া অগ্রসর হইবে। 
উপসাগরে ইতিমধ্যে এইরূপ জাহাজ চলা ফেরা করিতেছে বলিয়া সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে । জাপানীরা দ্বীপটির উপর আবহাওয়ার অবস্থা অনুসারে 
প্রবলভাবে বোমা বা কামানের গোলা বর্ষণ করিবে ৷ তারপর বজরাগুলি 
নানাদিক হইতে আসিয়া দ্বীপে ভিডিবে। ইহাই জাপানীদের রণ-পদ্ধতি।* 

এই অন্থমান মিথ্যা হয় নাই। বাতাঁন ও ক্যাভাইট হইতে প্রকাণ্ড 
রকমের কামান দাগিয়া ও বোমা ফেলিয়া! জাপানীরা কোরিজিডোর দুর্ণের 
শেষ আত্মরক্ষার প্রাচীর ও ব্যৃহ তার্গিয়া ফেলে। ৬ই মে তারিখে কোরি- 
জিডোর সহ ম্যানিলা উপসাগরের সমস্ত দ্বীপ-ছুর্দের পতন ঘটে এবং জেনারেল 
ওয়েনরাইট সসৈন্তে আত্মসমর্পণ করেন। কোরিজিডোর ছুর্গে শেষ আক্রমণের 
সময় ও হাজারের কিছু বেশী সৈম্ভ ছিল। বাতানে ২৫ হাজার মাকিণ ও 
ফিলিপিনো সৈন্য ও ২৫ হাজার অসামরিক লোক ছিল। ইহারা সকলেই 
জাপানীদের হাঁতে বন্দী হয়। বাতান উপদ্বীপ ও কোরিজিডোর দুর্গের 
&ঁতিহাঁসিক অবরোধ সংগ্রামের এখানেই শেষ হয়। জাপানী আক্রমণ 
অপেক্ষ। মাকিণ আত্মরক্ষার রণনীতিই এখানে অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। 


8 
বাতান যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য 


মার্চ ও এপ্রিল, +৪২। 


ফিলিপাইনের যুদ্ধে ম্যানিলার অতি দ্রুত পতন হইয়া থাকিলেও বাঁতানের 
সংগ্রাম এতিহাসিক কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে । কেননা, জাপানের 
বিরুদ্ধে অন্ত কোন রণক্ষেত্রেই এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া প্রতিরোধ যুদ্ধ চলে নাই। 
জেনারেল ম্যাক-আর্থার পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে; ম্যানিলাতে 
জাপানের বিরুদ্ধে লড়িয়া সুবিধা হইবে না-_বাধাদান ও আত্মরক্ষার যাহা 
কিছু সংগ্রাম, সমস্তই বাঁতান উপদ্বীপ হইতে চালাইতে হুইবে। এখানে 
আল্মরক্ষার বাহ ও খাটিগুলি আগেই তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছিল। 
ম্যানিলার দক্ষিণে মার্কিণ ও ফিলিপিনো সৈন্তেরা যখন সম্মুখে ও পার্খদেশে 
জাঁপানীদের দ্বারা পিষ্ট হইল, তখন 
তাহার! অনেক কষ্টে ম্যানিলার 
উত্তরবত্তা আত্মরক্ষাকারীদের 
সহিত যোগস্থত্র স্থাপনে কৃতকার্য 
হইল। এই উত্তর দিকের 
সৈন্ঠেরাও জাপানীদের চাঁপে 
- পশ্চিম অভিমুখে সরিয়া যাইতে 
বাধ্য হইয়াছিল। অর্থাৎ ম্যাক- 
আর্থারের পরিকল্পনান্থ্যাঁয়ী তাহারা 
বাতানেই খাটি লইতেছিল। পূর্বেই বাতানের ভৌগোলিক অবস্থার কথা বলা 
হইয়াছে। বাতান উপদ্বীপের তিন দিকেই সমুদ্র, মনে হয় উহা যেন জলের 
মধ্যেই ঝুঁলিয়া পড়িয়াছে এবং উহার দক্ষিণ প্রান্তে বিখ্যাত করিজ্িডোর 
দুর্ন। ফলে প্রক্কৃতির স্বাভাবিক বিপ্লের সহিত মানুষের রচিত কেল্লা! একত্রিত 
হুইয়া বাতান উপদ্বীপকে রক্ষা করিতেছিল, জাপানীরা এস্ত প্রথম প্রথম কিছু 
সুবিধা করিতে পারিল না। ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় তাহারা এখানে 
কিছু সৈন্য নামাইতে চেষ্টা করিল, কিন্ত তাহা শোঁচনীয়রূপে' ব্যর্থ 
হইল। তখন তাহার! বাতানের পশ্চিম উপকূলে মন দিল। বাতানের যে 

















ফিলিপাইনের পতন ১৭৭ 


অংশটায় রণক্ষেত্রের স্থষ্টি হ্ইয়াছিল, সেখান হইতে পশ্চিম উপকূল ছিল 
পিছনের দিকে । স্থুতরাং এখানে সৈন্ঠ নামাইয়া দিয়া আত্মরক্ষাকারীদের 
বিপন্ন করিবার চেষ্টা হইল। রাত্রিবেলায় জাপানীরা৷ অবতরণের চেষ্টা 
করিল। কিন্তু এবারেও অবতরণের নৌকা বা বজরাগুলি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইল, 
তথাপি কয়েকটি ছোট ছোট দল তীরে নামিতে পারিল। কিন্তু কয়েক 
দিনের মধ্যেই তাহারা নিশ্চিহ হইয়া গেল। তখন লিঙ্গায়েন উপসাগর 
দিয়া নৃতন সৈম্ত আমদানী করা হইল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি দল 
মার্কিনীদের বামপার্খ দিয়া চুপি চুপি গড়াইয়া” পড়িতে চাহিল। কিন্তু ইহাদের 
তেমন শক্তি ছিল না, কিন্বা পান্টা আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাও করিতে 
পারিল না। ইহাদের সমর্থনে জাপানীরা আরও সৈন্য নামাইবার চেষ্টা 
করিল বটে, কিন্ত মািণীদের গোলাগুলীর আঘাতে তাহার! ছত্রভঙ্গ হইয়া 
গেল। তখন স্থলপথে আক্রমণের বদলে কিছুকাল ধরিয়া বিমানপথের 
আক্রমণই উগ্র হইয়া উঠিল। আত্মরক্ষাকারীদের বিমানবল বিশেষ কিছুই 
ছিল না_যেটুকুও ছিল, তাঁহাও জাপ আক্রমণে নষ্ট হইয়৷ গিয়াছিল। দিনের 
পর দিন জাপ বৈমানিকেরা বাতান রক্ষাকারীদের উপর বোমা বর্ষণ করিতে 
লাগিল, বস্তুতঃ আকাশপথে তাহাদের একাধিপত্য ছিল। এদিকে ম্যানিলা 
উপসাগরের ক্যাতাইট নৌধাটি হইতে জাপানী গোলন্াজেরা! বাতানের 
পশ্চাতে ও পার্খদেশে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। দ্ুবিক উপসাগরের 
কূলে আরও সৈম্ভ নামিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর শেষেও স্থলপথের সংগ্রামে 
বিশেষ কিছু হইল না, বরং মার্কিণীরাই কয়েকটি জাপ খাটি কাড়িয়া লইল 
এবং পাণ্টা আক্রমণের বিরুদ্ধেও সেই খবাটিগুলি আগলাইয়া রহিল।* 

এই প্রসঙ্গে মার্কিণ সমর বিভাগ ও জেনারেল ম্যাক-আর্থারের বিজ্ঞপ্তি 
হইতে কিছু কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের মার্কিণ 
সমর বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ_“গত ২৪ ঘণ্টায় বাতান উপদীপে শত্রু 
আমাদের সৈম্দলের বাম ও দক্ষিণপার্খ আক্রমণ করিয়াছিল, জাপানীদের 
প্রচুর ক্ষতি সাধন করিয়া এই সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। 
লেঃ জেনারেল নারার অধীনে ১৬ নং ও ৬৫ নং জাপ ডিভিসন রণাঙ্গনের 
পূর্ব ও পশ্চিম অংশে আক্রমণ চালাইয়াছিল। জাপানীদের দুইটি বাহু একক্রে 
একই সময়ে আঘাত হানিয়াছিল। 
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১৭৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


“পশ্চিম উপকূলে আমাদের পাশ্ব ও পশ্চা্ভাগ রহিয়াছে--এই ভূল ধারণার 
বশবর্তী হইয়া জাপানীরা সেখানে সোল্জা “মাথা ঢুকাইবার” মত আক্রমণ 
চালাইল। তাতুরাই শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট বাছাই করা জাপ সৈন্লোরাই এই 
আঘাত হানিল। তাহারা পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বিন্দুতে একই 
সঙ্গে আক্রমণ চালাইল-যেন একটি থাবার বিভিন্ন নখ দিয়া স্থানগুলি 
বিদীর্ণ করিতে চাহিল। ঝেণপে জঙ্গলে আমাদের পদাতিকেরা গোলন্দাজ 
ও মর্টার কামানের সাহায্যে হিংস্র লড়াই করিয়াছিল, শক্ত উপকূল 
ভাগে হুটিতে বাধ্য হইল। যাহারা জলপথে পালাইতে চাহিল, তাহারা 
ডুবিয়! মরিল, বাকি সৈন্েরা হয় ধৃত, না হয় নিহত হইল। 

“রণাঙ্গণের পূর্ববাংশে ৬৫ নং জাপ ডিভিসন সম্মুখতাগ আক্রমণ করিতে 
চাছিল এবং পিলার (দক্ষিণতম বাতানের পূর্ববাংশ ) অঞ্চলে আমাদিগকে 
বেষ্টন করিতে উদ্ধত হইল। জাপ পদাতিকেরাই একই সময়ে সম্বখতাঁগ 
আক্রমণ ও ঝেষ্টন নীতি অন্থুসরণ করিতে চাহিল। কিন্তু আমাদের গোলন্দাজ- 
বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে সন্ুখভাগের আক্রমণ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং 
জাপানীদের প্রচুর ক্ষতিসহ বেষ্টনকৌশলও ব্যর্থ হইল ।” 

পশ্চিম উপকূলের লড়াই সম্পর্কে জেনারেল ম্যাক-আর্থারের একটি বিবৃতি 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলিতেছেন, “পশ্চিম উপকূলে শক্রর সমস্ত আঘাতই 
এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে আয়তে আনা হইয়াছে। এই বেপরোয়া দুঃসাহসিক 
অভিযানে সর্বোৎকৃষ্ট শক্র সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। প্রথম আঘাত হানিবার 
জন্য (৪2০০৮ ৪15৪ ) যাহাদিগকে ট্রেণিং দেওয়া ও বাছাই করা হইয়া 
থাকে, তাহাদদিগকেই নিয়োগ করা ইইয়াছিল। কিন্ত তাহারা এক্ষণে 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে” 

জাপ সৈন্যদিগকে প্রশংসা করিয়া জেনারেল ম্যাক-আর্থার বলিতেছেন, 
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01 87090990 60008, 006 ৪6 609 900. 919 6180. 60 ৪1051009 
[1155 815. 19106 9:58690. ছা? 169090 800. 00081061810 
10101) ঠ0061 88119000৪80 7৪1] 2767165.--ণ্যে সাহসিকতা জাপ 
সৈ্তদের বৈশিষ্ট্য, তাহা লইয়াই তাহারা আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্ত 
শেষে আননের সঙ্গেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল যে বীর্যবস্তার জন্ত তোরা 
সন্মান ও দ্ুবিবেচনা পাইবার যোগ্য, তাহাদের প্রতি তেমন আচরণই করা 
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হইতেছে ।* জেনারেল ম্যাক-আর্থার ইহা দ্বারা সেনাপাতির উপধুক্ত গুণ ও 
মর্ধযাদাবোধেরই পরিচয় দিয়াছেন। 

এভাবে আত্মরক্ষাকারীদের সঙ্গে জাপানীরা৷ কিছুদিন পর্য্যন্ত আঁটিয়া 
উঠিতে পারিল না এবং বাতানের পার্বত্য ব্যহও তাহারা কিছুতেই ভাঙ্গিতে 
পারিল না_যেন একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইল। কিন্ত 
খাটি যতই শক্তিশালী হউক না কেন, উপযুক্ত সামরিক শক্তির প্রয়োগে একদিন 
উহা তাঙ্কিবেই। জাপানীরা এই প্রকার অচল অবস্থা বরদাস্ত করিবে কেন? 
বাতান রঙ্গমঞ্চে এই সময় সহসা পট-পরিবর্ভন হইল। জেনারেল হোমার 
বদলে লেঃ জেনারেল ইয়ামাপিতা বাতান যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত 
হইলেন এবং অপর দিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের নির্দেশে জেনারেল ম্যাক- 
আর্থার বাতানের 'শৃগালগর্তে” তাহার মূল্যবান শক্তি নষ্ট না করিয়া 
অষ্ট্রেলিয়া রক্ষার জন্ত প্রেরিত হইলেন। 

১৭ই মার্চ জেনারেল ম্যাক-নার্থার তাহার স্ত্রী ও পত্র, সেনানীমগ্লীর 
কন্মাধ্যক্ষ ব্রিগাডিয়ার জেনারেল আর ই সাদারল্যা্ড ও এইচ, এইচ, জর্জ 
এবং অন্ঠান্ত অফিসারসহ বিমানযোগে অস্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হইলেন। 
কিন্তু তাহার এই অষ্ট্রেলিয়া যাত্রাও একটা ছুঃসাহদিক অভিযানের মত ছিল। 
তিনিও তাহার দলবল বাতান হইতে চারিটি দ্রুতগামী মোটর-টর্পেডো বোটে 
রাত্রিবেলা রওনা হইলেন এবং সমুদ্রপথে জাপানীদের সতর্ক নৌপাহারা 
এডাইয়া একটি অপ্রকাশিতনাম! দ্বীপের “আড্ডায়” পৌছিলেন। সেখানে 
তিন দিন ও তিন রাত্রি উৎকঠিত অপেক্ষায় কাটাইবার পর উড়ন্ত কেল্লা” 
শ্রেণীর ছুইটি মাঞ্িণ বোমারু হাজির হইল এবং ম্যাক-আর্থার ও তাহার 
দলবল সেই বোমারুযোগে অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট ডারুইনে পৌছিলেন। 

মেজর জেনারেল জোনাথন ওয়েনরাইট্‌, যিনি উত্তরাংশের সৈন্ঘদল 
পরিচালনা করিতেছিলেন, তিনিই এক্ষণে বাতান যুদ্ধের তার পাইলেন। 
যাকিণ ও ফিলিপিনো সৈন্ভরা বাতান রক্ষার জন্য অভূতপূর্ব দৃঢ়তার সহিত 
সংগ্রাম চালাইয়াছে, সন্দেহ নাই। তথাপি এই যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত যে 
জয়লাভের আশ! ছিল না, তাহা! পূর্ববাহেই উপলব্ধি হইয়াছিল। খাস্া্রব্য, 
'উধধপত্র, হাসপাতাল ও এরোপ্লেন ইত্যাদি নানা দিকেই প্রচুর অতাব দেখা 
দিতে লাগিল। ১৯৪০ সালে ফ্রাঙ্স ও বেলজিয়মের সঙ্কটের সময় বে- 
সামরিক নর-নারী শক্র সৈগ্ঘদলের আগমনভীতিতে দিগ্িদিকে ছুটাছুটি 
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করিয়া যেমন অসুবিধার স্থষ্টি করিয়াছিল, রাজধানী য্যাঁনিলার পতনের পর 
ফিলিপিনো নর-নারীও তেমন বাতানে গিয়া! আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা 
ভাবিয়াছিল যে, ফিলিপিনো-মাঞ্িণ সৈন্দলের কাছাকাছি থাকিলে তাহারা 
আশ্রয়ও পাইবে এবং জাপ সৈন্দের অত্যাচার হইতে নিধিবন্বে থাকিতে 
পারিবে। কিন্ধ তাহারা নিধ্বিত্ব ছিল না। ২৫ হাজার নর-নারী বাতানের 
সস্কীর্ণ অংশে ভীড় করায় খাছ্াদ্রব্য, আশ্রয় ও ওষধপত্রের প্রশ্ন সম্কটজনক 
হইয়া উঠিল। নারীরা জাপ সৈম্দের হাত হইতে নিজেদের সন্মান ও সতীত্ব 
রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু অনেকের অনৃষ্টেই নিদারুণ লাঞ্চনা 
ঘটিয়াছে। বিশেষভাবে তরুণীদের উপর বলাৎকার হইয়াছে ।* . 

ম্যানিলা ও অন্টান্ত স্থান হইতে ফিলিপিনো স্ত্রীপুরুষ ও শিশুদের বাতান 
অভিমুখে পলায়নের পথ জাপানীরা কতকটা স্বেচ্ছায়ই ছাড়িয়া দিয়াছিল। 
কারণ, তাহারা জানিত যে, বাতানে বেশী খাগ্ভপ্রব্য নাই। ফলে বে-সামরিক 
নর-নারীর ভীড়ে সৈম্তদের খাগ্ভভাগ্ার আগেই ফুরাইয়া যাইবে। সুতরাং 
এই সমস্ত পলায়মান নর-নারী খাদ্ছপ্রব্য ও অন্যান্য প্রশ্নের বিচারে নিজেদের 
অজ্ঞাতসারে জাপানকেই সাহায্য করিতেছিল। কর্তৃপক্ষের সতর্কতা ও 
নিষেধ সন্তেও তাহারা ধনপ্রাণের ভয়ে বাতানে যাইতে বিরত হয় নাই। 
সেই সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী নর-নারী ও শিশুর ছুর্দশাও অবর্ণনীয় হইয়াছিল। 
স্্রীলোকদের মুখ য়ে শুকাইয়া গিয়াছিল। যদিও অনেক মেয়ে মুখে হাসি 





* জেনারেল ম্যাক-আর্থারের এডিকং কর্ণেল ক্যারলো৷ রমোলো বাতান যুদ্ধ চক্ষে 
[প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার পুস্তকে ফিলিপিনো মেয়েদের উপর বলাৎকারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করা হইয়াছে। বাতানের গ্রাম্য অঞ্চলে জাপ সৈন্তেরা মেয়েদের সন্ধানে ঢুকিত। একটি 
জাপ সৈন্যকে কোনও গ্রাম্য গৃহের রান্নাঘরে ঢুকিয়া একটি যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচার 
করিতে দেখা গিয়াছে । এরলিন্দা নায়ী একটি সুন্দরী তরুণী ও আর একটি যুবতীর মৃতদেহ 
একট! 'শৃগাল গর্ভে” পাওয়া গিয়াছিল। এরলিন্দ! তাহার স্বদেশের সহরে সৌন্দর্য্য প্রতি- 
, যোগিতায় সুন্দরী শ্রেষ্ঠা (36৪৪ 08০2) বলিয়া ঘোধিতা! হইয়াছিল। তাহাকে ও অপর 
তরুণীটিকে জাপ সৈম্ভেরা বছুবার বলাৎকার করিয়া গর্তে ফেলিয়া দেয়। তাহাদের দেহ ক্ষত- 
বিক্ষত ও থেতলাইয়! গিয়াছিল। জাপানীক্না এভাবে জোর করিয়! বহু নারীর সতীত্ব নষ্ট 
করিয়াছে। 


এ 9৬ 005 0781] ০01 0116 [13110010682 
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টানিয়া কথা বলিতেছিল, তথাপি সেই হাসির তলায় ভয় চাপা ছিল। 
আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড়ের জন্য বাতানে খাচ্া্ব্য ও উধধপত্রের চরম সঙ্কট দেখ! 
দিয়াছিল। জেনারেল ম্যাক-আর্থারের এডিকং স্বয়ং রমোলো! লিখিয়াছেন,_- 
“811 880980 591090 0210 800. 6607019 60 109, 786 1917 
10081019818 চা976 10809 0£ 08008 &0 1১91:0100 ৪006079) 800 
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৪০ 81655 1১011067076 10060158100 1007:399 010 (761 7১9৪, 
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0৮ 608108 (79 60 10006 ৪৮০0. 0009 810101996০৫ 81761500609, 
[179 10090. চা)10 |8য 00 0016 0800898 79909 17) 00০ 01910 710৪- 
)16819 01 732%)20 ৭080. 00 006969008097096 91061 
81998%96 0৮100101১8.৮ “সমগ্র বাতানের অবস্থা আমার নিকট মন্্ীস্তিক ও 
তয়াবহ বলিয়া মনে হইতেছিল। রণক্ষেত্রের হাসপাতালগুলি তাবু ও বাশ 
দিয়া তৈয়ার হইয়াছিল এবং এগুলির ভিতরে ও বাহিরে পায়ের চাপে যাটী 
গুড়া হইয়। কয়েক ইঞ্চি পুরু ধূলায় পরিণত হইয়াছ্িল। এই ধুলি ঝড়ের 
ভিতর দিয়াই এষুলেন্সযোগে আহত সৈশ্দের আনা হইতেছিল। ধুলায় 
মেঘাচ্ছন্ন তাবুর তিতরে বীজাণুশোধক ওধ ছাড়াই সৈন্যদিগকে অস্ত্রোপচার 
করা হইত। হাসপাতালের সামনে সর্বদাই আগুন জালাইয়া রাখা হইত 
এবং প্যানে জল ফুটাইয়া যন্ত্রপাতিগুলি সর্বদাই সিদ্ধ করা হইত। ডাক্তার ও 
নাস্‌গণ তাহাদের যথাসাধ্য করিতেছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট যন্ত্রপাতি, ওঁষধ ও 
বেদনা নিরোধক ভেষজ ছাড়া ব্যাধি ও গলিত ক্ষতের বিরুদ্ধে লড়াই কর! 
অসম্ভব ছিল। শেষের দিকে অতি সাধারণ ক্ষত নিরোধক ওঁষধও মিলে নাই। 
বাতানের খোলা হাসপাতালের ক্যানভাসের বিছানায় শায়িত সৈন্যদিগকে 
ব্যাধি বা বোমা, কোন কিছুর হাত হইতেই রক্ষা করিবার উপায় ছিল না।” 
এই শোচনীয় অবস্তার মাধা মাফিণ ও ফিলিপিনে। সৈম্ভগণকে প্রায় চারি 
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মাস লড়িতে হুইয়াছিল। অপর পক্ষে জাপানীরা সমস্ত প্রকার খাদ্ন, 
ওষধপত্র এবং অন্ঠান্ দ্রব্যে হ্ুসঙ্জিত হইয়া বাতান আক্রমণ করিয়াছিল। 
তাহাদের আয়োজন নিখুঁত ও সম্পূর্ণ ছিল। কর্ণেল রমোলো বলিতেছেন__ 
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“্থাগ্ঘ, গধধপত্র, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি যেমন আমাদের কিছুই ছিল না, 
জাপানীদের তেমনই সমস্ত কিছু ছিল। তাহাদের অতিরিক্ত “লেম্স'সহ 
গাযাস-মুখোস ছিল, কুইনাইন, পানীয় জল পরিষ্কারের জন্ত ক্লোরিন, ব্যাণ্ডে, 
টুথব্রাশ এবং অতিরিক্ত মোজা ছিল-_অর্থাৎ্ড যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের কাছে 
বিলাস বন্তরূপে স্মরণীয় জাপানীদের তাহা! সমস্তই ছিল। আমাদের বিজিত 
দেশগুলি হইতে তাহারা পিছনের ব্যহত্তলিতে খাদ্যত্রব্য আনিয়া মজুত 
করিয়াছিল। বস্ততঃপক্ষে জাপানী সৈন্থদল এতটা নিখু'ত ও সঙ্ঘবদ্ধ ছিল যে, 
তাহাদের দলের সঙ্গে এক বাহিনী বেশ্ঠা পর্্ন্ত ছিল--এই বেশ্তাদিগকে 
যাঞ্িণ-ফিলিপিনো সৈগ্ঠেরা অশ্লীল ভাষায় “আঘাত-সহাকারিণী' বলিয়া 
অভিহিত করিত। এই সমস্ত স্ত্রীলোকের কেহ কেহ নারী সেবিকা -বাহিনীর 
(নার্স) সহকারীরূপে কাধ্য করিত বটে, কিন্ত অধিকাংশই সৈন্ঠাদলে 
কেবল মাত্র বেস্াবৃত্তির জন্ থাকিত। জাপানীরা এভাবে সমস্ত প্রকারেই 
প্রস্তুত ছিল।* 

7.» কেবল জাপানী সৈন্যদলে বেগ্তার কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। 
প্রকৃতপক্ষে সৈম্ঠদের মনোরপ্রানের জন্য অধিকাংশ সাস্রাজ্যবাদীয় দেশেই স্ত্রীলোকের ব্যবস্থা 
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এই প্রস্তুতি কেবলমাত্র অন্তর ইহতে গণিকা পধ্যন্তই প্রসারিত ছিল না, 
সমুদ্রপথের তথ্য পর্য্যন্ত তাহাদের নখদর্পণে ছিল। জাপানীরা ফিলিপাইনের 
আক্রান্ত স্থানের চতু্দিকস্থ জলরাশি, শোত, গভীরতা, উপকূল ইত্যাদি সমস্ত 
কিছুর সংবাদই অত্যন্ত নিখৃততাবে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। একটা 
ৃ্টন্তস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, উপকূলভাগের একটি স্থানে একদিন সমুদ্র শোতে 
কতকগুলি বোতল ভাসিতে দেখা গেল। বোতল !ব্যাপার কি? সেগুলি 
তুলিয়া খোলা হইল এবং দেখা গেল যে, এইগুলির মধ্যে জাপসৈন্যদের প্রতি 
নির্দেশক কতকগুলি বার্তা বা [98889 রহিয়াছে। বার্তীবাহী এই বোতল 
গুলি একটা নিষ্দিষ্ট সময়ে পৌছিবার কথা ছিল এবং উহার দ্বারা জাপসৈন্ত- 
দিগকে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, একটা নিদিষ্ট সময়ে ও নিদিষ্ট 
স্থানে তাহীরা যেন উপসাগর ধাতরাইয়া পার হয়, পার হইলেই তাহারা 
দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের জন্য নৌকা অপেক্ষা করিতেছে। 

সমুদ্রক্বোতে ভাসমান বোতলবাহী এই বার্ভা হইতেই পাঠকেরা 
বুঝিতেছেন যে, জাপানীনের প্রস্তুতি, কৌশল ও চতুরতা কি বিস্ময়কর ছিল। 
মালয়ের জঙ্গলে তাহারা যে বুদ্ধি ও চাতুষ্যনীতির চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছিল, 
ফিলিপাইন ৰা বাতানের জঙ্গলেও তাহার অভাব ছিল না। কর্ণেল 
রমোলো তাহার পুস্তকে বলিয়াছেন $_- 

1116 ০81)80936 81:6 009,36678 01 09061961017, 11111617 1009 18 
6000০]৮, 18676 6 01190 ০010 ৪1] 10079 1)9/ 08160 ০]. 
87610911199, 93 1000108100009]5 83 ৪8.০9.--“জাপানীরা চাতুষ্য- 
নীতির ওত্তাদ ছিল। এই চতুরতাই ছিল তাহাদের একটা ন্ত শক্তি। 
আমরা যেখানে হাতে ও পায়ে হামাগুড়ি দিয়া যাইতাম, তাহারা সেখানে 
সাপের মত স্বচ্ছনে বুকে হাটিয়া চলিত 1” 

মালয়ের জঙ্গলে জাপানীদের যে ওস্তাদি দেখা গিয়াছে, বাতানেও তাহার 
অভাব ছিল না। জঙ্গলের মধ্যে সাপের মত বুকে হাটিয়া যেমন চুপি চুপি 
তাহারা প্রবেশ করিত, তেমনই যাহাতে পায়ের কোন শব্দ না হয়, এজন 
রবারের সোল্ওয়ালা জুতা তাহারা ব্যবহার করিত। গাছের পাতা দিয়া 





থাকে । আমাদের থাস কলিকাতায়ও মিত্র সৈস্ঠদের জন্য গণিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে 
এবং এজগ্য সরকারী ব্যবস্থায় গণিকালয়ও বাড়িয়াছে। ইহা ছাড়া সৈম্যাদলের সঙ্গেও নানাভাবে 
স্ত্রীলোক থাকে, দিও প্রকাশ্যে তাহারা বেগ! বলিয়া পরিচিত নয় ।--লেখক 
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ছোট্ট ছোট্ট জাল তৈয়ার করিয়া তাহার! মাথায় ঢাকনা! দিত। কিন্তু ইহার 
মধ্যেও আবার বৈশিষ্ট্য ছিল। যে সৈন্ত যে গাছে চড়িয়া চোরাগোপ্তা গুলী 
চালাইত তাহাঁকে সেই গাছেরই পাতা জোগাড় করিয়া মাথায় ঢাঁকৃনা তৈয়ার 
করিতে হইত। তাঁহারা দিনের বেলায় গাছগুলি চিনিয়া রাখিত, তারপর 
হামাগুড়ি দিয়! চুপি চুপি টুকিয়া মেই গাছের পাতা সংগ্রহ করিত। এভাবে 
তাহারা আত্মগোপন বা 68200980%29+ এর নিতান্ত সহজ, অথচ অপাধারণ 
কৌশল অন্গসরণ করিত। মাকিণ ও ফিলিপিনো সৈন্তদের তুলনায় 
জাপানীদের আর একটা সুবিধা এই ছিল যে, খাদ্যদ্রব্য তাহাদের প্রায় 
লাগিত না! মাকিণ-ফিলিপিনে সৈন্যেরা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া যে ন্যানতম 
খাগ্যের ব্যবস্থা করিত, জাপানীদের কাছে সেই খাগ্ই ছিল একটি 
বিলাসের বস্ত ! গ্রীক্ষপ্রধান দেশের যুদ্ধের জন্য জাপানীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা 
দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের কষ্ট কম হইত এবং মাকিণ-ফিলিপিনো 
সৈন্যদের তুলনায় অনেক বেশী তাহারা সহা করিতে পারিত। 

জাপানী সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে ফিলিপাইনের কর্তাদের ধারণা ছিল যে, 
সৈন্গুলি বুঝি নিতান্ত বন্ত্রচালিতবৎ, তাহাদের নিজস্ব কোন আলাদ অস্তিত্ব 
নাই। কিন্ধ এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হুইয়াছে। প্রত্যেক জাপানী সৈন্তই 
নিজের পরিকল্পনা অন্ুপারে নিজের উদ্যমে যুদ্ধ করিতে পারিত। তাহার! 
একাদিক্রমে দিনের পর দিন জঙ্গলের মধ্যে একাঁকী কাটাইতে পারিত-_অন্ধ 
কারে তাহারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাইত এবং দিনের বেলা অদৃশ্য হইয়া 
যাইত। এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত রণ-কৌশলের জন্য মািণ-ফিলিপিনো 
সৈ্তেরা প্রস্তত ছিল না। সুতরাং কৌশলগুলি যথেষ্ট সফল হইয়াছিল। 

সিঙ্গাপুরে জাপানীরা ইংরাজদিগকে রণ-কৌশলের ধাপ্লা দিয়া বোকা 
বানাইয়াছিল। তাহারা এমন একটা ধারণার প্রচার করিয়াছিল যে, তাহারা 
একটা নিদিষ্ট বিন্দুতে প্রকাণ্ড সৈন্তদলের সমাবেশ করিয়াছে । এজন্য তাহারা 
অনেক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিয়াছিল, দলে দলে মোরগ ছাড়িয়া দিয়া 
মুরগীর ডাকে পাড়া কাপাইয়া তুলিয়াছিল-_ভাবখানা এই যে, দেখ কত সৈন্য 
এখানে তীবু ফেলিয়াছে এবং আয়োজনটাই বা কত বড়!” বাতানেও তাহারা 
এই সমস্ত ধাগ্পা দিয়াছিল। ইহার সঙ্গে তাহারা আরও ছলচাতুরি অবলম্বন 
করিল, তাহারা মৃত ফিলিপিনো সৈন্য ও অফিসারদের পোষাক পরিয়া 
্রাস্তি স্থষ্টির চেষ্টা করিল। একবার একজন জাপানী সৈন্য ফিলিপিনো 
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অফিসারের পোষাক পরিয়া কয়েকটি ফিলিপিনো-মাফ্িণ সৈন্যকে একটি 
জাপ মেসিনগানের খাটির দিকে লইয়া গেল, ফিলিপিনো-মাঁকিণ সৈন্যেরা 
কোন সন্দেহ করে নাই। জাপ খাটির নিকটবর্তী হইলে দলের মাকিণ 
ক্যাপ্টেন পেটে গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত হন। ছুইটি ফিলিপিনো৷ সৈন্য মাটার 
উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করে। অতঃপর তাহারা জাপ ছন্মবেশীকে 
গুলী করিয়া মারে এবং মেসিনগানের খাটিটা দখল করে। 

শ্রেষ্ঠতর, সঙ্ঘবদ্ধ ও চতুর জাপ সৈন্যদের সঙ্গে এইভাবে দিনের পর দিন 
বাতানের পাহাড়ে ও জঙ্গলে যুদ্ধ চলিল। কিন্তু রসদ, ওধধপত্র ও প্রয়োজনীয় 
সাজ সরঞ্জামের অভাবে ফিলিপিনো সৈন্যেরা বড়ই বে-কায়দায় পড়িল। 
তথাপি তাহাদের উত্সাহ এবং দেশপ্রেমের কোন অভাব ছিল না, এমন কি 
জেনারেল ম্যাক-আর্থারের অষ্ট্রেলিয়া গমন সংবাদেও সৈন্যদলের মধ্যে 
নৈরাশ্ত দেখা দিল না। এই সময় বাতানের 'শুগালগর্ডে সৈন্যদের মুখে 
মুখে একটা চমৎকার ছড়া চলতি হইয়াছিল। রপক্ষেত্রের সর্বত্র সৈন্যদের 
মুখে ইহা শুনা যাইত। ছড়াটি এই £-_ 
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অর্থাৎ 
“বাতান-রক্ষী জঙ্গী মৌরা বে-আইনী সন্তান, 
( মোদের ) মাঁও নেই, বাবাও নেই, নেইকো খুডো শ্যাম 1” 


বাশুবিক এই অপূর্ব ছড়ার ছুই লাইনের মধ্যে সমর সামরিক অবস্থা ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। শাম খুড়ো? বা মাফিণ মুনুক হইতে নূতন সাহায্য আসিল না 
এবং বাতানের মা-বাপ শূন্ত বেআইনী সন্তানেরা শৃগাল-গর্ভের পরিখা 
হইতে মাত্র একবেলা দুই মুঠা ভাত থাইরা প্রবল বিক্রমে প্রতিরোধ 
চালাইতে লাগিল। যুদ্ধের ক্লান্তি ও ব্যাধিকে তাহারা যেন অস্বীকার করিতে 
চাহিল। কিন্তু জাপানীরা এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলিতে দিতে পারে না। 
জেনারেল ইয়ামাসিতা (মালয় ও সিঙ্গাপুর বিজয়ী) পৃর্ণো্থমে আক্রমণের 
জন্য উদ্ভোগ-আয়োজন করিলেন। এই সময় তাহার হাতে কয়েক ডিভিসন 
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১৮৬ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


সৈন্ঠ ছিল, ইহা ছাড়া লুজোনের অন্যান্য অংশেও ছুই ডিভিসন সৈম্ত ছিল। 
২৪শে মার্চ তিনি জেনারেল ওয়েনরাইটুকে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান 
করিলেন, কিন্তু মাঞ্িণ সেনাপতি সম্মত হইলেন না। তখন করিজ্ডোর 
দুর্গের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ সুরু হইল। জেনারেল ইয়ামাসিতা প্রথম 
পর্যায়ের আক্রমণেই প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কিম্বা করিজিডোর হইতে 
পলায়নের পথ বন্ধ করিতে চাহিলেন। 

২৮শে মার্চ তারিখ বাতানে যে ব্যাপক আক্রমণ সুরু হইল, ৯ই এপ্রিল 
পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত ধারায় চলিল। জেনারেল ইয়ামাসিতা তাহার প্রধান 
আক্রমণ আর্ত করিলেন সন্ধ্যার পর। বোধ হয় আধুনিক সমরাক্মের স্থির 
লক্ষ্যকে এড়াইবার জন্যই তিনি রাত্রিবেলার আশ্রয় লইয়াছিলেন। বাহিরের 
ধাটিগুলিতে জাপানীর1 যে আক্রমণ চালাইল, দ্রুত পাল্টা আক্রমণের দ্বারা 
আবার সেগুলি উদ্ধার করা হইল। কিন্তু সবচেয়ে বড় আক্রমণ ঘটিল ৩৯শে 
মার্চ রাত্রিবেলা। আত্মরক্ষার খাটিগুলির ঠিক মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া এই 
আক্রমণ সাধিত হইল। বড় বড় মর্টার কামানের গোলাগুলী আডাল 
করিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত জাপানীর! ঝাঁপাইয়! পড়িতে লাগিল এবং 
তীব্র হাতাহাতি যুদ্ধের পর স্থানটি জাপানীরা দখল করিয়া লইল। পরদিন 
রাত্রিবেলা আবার আক্রমণ স্থুরু হইল। এবার আত্মরক্ষার প্রধান ব্যুহে 
জাপানীরা প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা একটা ছিড্রের স্থষ্টি করিল। প্রবল পাণ্টা 
আক্রমণের দ্বারা এই রন্ধ, বন্ধ করিবার চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু আত্মরক্ষাকারী 
ক্লান্ত সৈন্তেরা পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইল। ওরা এপ্রিল রাত্রিবেলা স্থলপথের 
এই আক্রমণে জাপানী নৌবহর জলপথ হইতেও সহযোগিতা করিল। পূর্ব 
পার্খে জাপানীরা অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছিল এবং সেখানে সমুদ্র হইতে 
জাপসৈন্ঠেরা ফিলিপিনোদের পশ্চাতে অবতরণের চেষ্টা করিল। প্রভূত 
ক্ষতি সাধন করিয়া অবতরণের নৌকাগুলি প্রথম প্রথম তাড়াইয়া দেওয়া হইল 
বটে, কিন্তু পরদিন রাত্রিবেলা আরও প্রচুর সংখ্যায় বড় বড় কামান লইয়া 
নৌকাগুলি দেখা দিল এবং সেগুলি সাফল্যের সঙ্গে আত্মরক্ষার পশ্চাৎ ব্যহ 
আক্রমণ করিল। এভাবে কয়েকদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চলিল- ট্যাঙ্ক, 
মট্টার, কামান, বন্দুক, ছোমারা বিমান ইত্যাদি সমস্ত একযোগে আক্রমণ 
চালাইল। আত্মরক্ষাকারী ক্লান্ত সৈন্যের! যতই খাটি ছাড়িয়া পিছু হটিতেছিল 
জাপানীদের আক্রমণও যেন ততই কঠোর হইতে লাগিল। ৭ই এপ্রিল 


ফিলিপাইনের পতন ১৮৭ 


রাত্রিবেলা আত্মরক্ষার প্রধান বৃহ পশ্চাতে স্থানান্তরিত করিয়া পুনর্গঠন করিতে 
হইল। কিন্তু তখন স্পষ্টই বুঝা গেল যে, আর আশা নাই। জেনারেল 
ওয়েনরাইটের রিপোর্টের জবাবে প্রেসিডেন্ট রুজভে্ট জানাইলেন যে, 
অবস্থান্থ্যায়ী যে কোন ব্যবস্থা যেন তিনি অবলম্বন করেন। ৯ই এপ্রিল 
জেনারেল ওয়েনরাইট, বাঁতান হইতে ছুই মাইল সঙ্গীর্ণ প্রণালী পার হইয়া 
করিজিডোর ছুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং এ দিনই বাতানের যুদ্ধ শেষ হইয়া 
গেল। অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, রক্ষা করিবার কোন 
সম্ভাবনাই ছিল না। বাতানের যুদ্ধে গোড়া হইতে খাগ্যত্রব্যের অভাব 
ছিল। ব্রিগাডির়ার জেনারেল হাপির উপর ভার ছিল বাতানের অবরুদ্ধ 
সৈম্তদলকে খাগ্ভ ও সরবরাহ জোগাইবার জন্ট। কিন্তু প্রত্যেক ৩ খানা 
পোতের মধ্যে মাত্র ১খানা পোত ঠিকমত পৌছিতে পারিত। শেষের দিকে 
খা্চ ও ওঁধধপত্র একবারে ফুরাইয়া গেল, সৈন্যদলের মধ্যে ম্যালেরিয়া ও 
আমাশয় দেখা দ্িল। বাতানে ২৫ হাজার অসামরিক লোকজন ও ৪০ হাজার 
সৈশ্ত ছিল, ইহার মধ্যে ৫ হাজার সৈন্য হয় পীড়িত কিন্বা আহত ছিল। * 

বাতানের পর করিজিডোর ছুর্গে গিয়া জেনারেল ওয়েনরাইট. আর 
এক মাসকাল আত্মরক্ষা করিলেন। অবশ্য এক মাস বলিলে ভুল হইবে। 
কেননা, এতদিন ধরিয়া আক্রমণ চলে নাই। যে মুহূর্তে বাতান উপদ্বীপের 
দক্ষিণ প্রান্তের ঢালু জায়গা হইতে (ষে স্থান বড় বড কামানের খাটির পক্ষে 
চমৎকার ) অজত্র গোলাগুলী এবং আকাশপথে বোমা বর্ধিত হইতে লাগিল, 
সেই মুহূর্তেই করিজিডোর ছুর্স ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ৬ই মে সেই যুদ্ধের 
অবসান ঘটিল। 
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সন্তম অধ্যায় ৪ দক্ষিণ ব্রজ্মের পতন 
2 
মৌলমেন ও টেনাসেরিম 
৩১শে জানুয়ারী, ৪২। 


[ ব্রক্ধদেশ দখলের আসল যুদ্ধ ্থুরু হইয়াছিল ফেব্রুয়ারীর শেষে। কিন্তু 
মৌলমেন ও মার্ভাবান হইতে সুরু করিয়] দক্ষিণতম ব্রন্মের টেনাসেরিম বিভাগ 
মালয় যুদ্ধের পর্ববাংশেই ধরা যাইতে পারে। মালয় ও দক্ষিণ প্রান্তিক 
ব্রহ্ম একই ভূভাগের সংলগ্ন, এমন কি অবিচ্ছিন্ন বলিয়া এই অংশের যুদ্ধ 
অনিবার্্যরূপে মালয় সংগ্রামের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। জাপানীদের 
রণনীতি একটা প্রকাণ্ড বেড়াজালের মত দক্ষিণ ব্রহ্ম, মালয়, ওলন্দাজ দবীপপুপ্জ 
ও ফিলিপাইনকে যেন একই সময়ে ঘিরিয়! ধরিয়াছিল। স্থতরাঁং ভৌগোলিক 
সীমার বিচ্ছেদের জন্য দেশগুলি পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে 
এই দেশগুলিতে প্রায় একই সময়ে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । ] 

রণনৈতিক চাতুর্যের একটা প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, বনু স্থানে একই 
সময়ে আক্রমণ করিয়! প্রতিপক্ষকে বিহ্বল করা এবং কতকগুলি স্থানে প্রচণ্ড 
শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রতিপক্ষের শক্তিকে নানাস্থানে ছড়াইয়া দেওয়া 
বা বিচ্ছিন্ন করা। ত্রহ্মদেশ ও দক্ষিণৎপূর্বব এশিয়ার প্রায় সমস্ত স্থানেই 
জাপান আক্রমণ চালাইতেছে এবং কতকগুলি অংশে প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ 
করিয়াছে । ফলে, বুটিশপক্ষ কোন স্থানেই সাফল্যের সহিত দীড়াইতে 
পারিতেছে না । কারণ, জাপানের মত অনুরূপ সংখ্যাশক্তি লইয়া মিত্রপক্ষ 
কোথাও প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিতে পাঁরিতেছে না। মালয়, ব্রহ্মদেশ ও 
ওলন্দাজ দ্বীপপুষ্জ-_প্রধানতঃ এই তিন রণভূমিতে মিত্রপক্ষের শক্তি বিক্ষিপ্ত 
ও ছড়ানো, তাহাদের আয়োজন জাপানের মত নহে এবং জাপান আক্রমণ 
করিতেছে বলিয়া আত্মরক্ষাকারীদিগকে আক্রমণকারীর পরিকল্পনার নিকট 
নত হুইয়া চলিতে হইতেছে । জাপান যে কৌশলে ও যে শক্তিতে যুদ্ধ 
চালাইতেছে, তাহাতে আগামী দীর্ঘকাল পধ্যন্ত তাহার জয়লাত আদৌ 


দক্ষিণ ব্রন্মের পতন ১৮৯ 


বিস্ময়কর হইবে না। যেখানে শক্তির সমতা নাই, সেখানে উৎকুষ্ট যোদ্ধার 
পক্ষে অগ্রগতি অত্যন্ত সহজ । 

এই সহজ অগ্রগতির দৃষ্াস্তই আমরা পাইতেছি মালয় ও দক্ষিণ ব্রহন্ের 
বুদ্ধে। আমরা বিস্ময়ের লঙ্গে প্রতিদিন সংবাদ পাইতেছি যে, যেখানে 
আসিয়। জাপান ঠাড়াইতেছে, সেখান হইতেই বৃটিশ সৈন্ত কেবল দ1601878ঘ 
বা খাটি ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে। এই পরিত্যাগ বা পশ্চাদপসরণ 
পরাজয়েরই নামান্তর মাত্র । আমরা চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি যে, একে একে 
দক্ষিণ ব্র্মের সমস্ত ধাটি জাপানীর! দখল করিয়া লইতেছে। প্রথমে গিয়াছে 
ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট। অতি সহজে ইহা৷ দখল হ্ইয়াছে। তারপর মালয়ের 
যুদ্ধের জন্ত এই দিকে ততটা জোর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু সিঙ্গাপুরের 
দিকে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ব্রন্মের আক্রমণও ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। 
ভিক্টোরিয়। পয়েন্টের পতনের পর টেনাসেরিম বিভাগের উপর আক্রমণ সুরু 
হইয়াছে এবং এই বিভাগের মারগুই, টেভয়, যৌলমেন ইত্যাদি দখল হইয়া 
গিয়াছে । টেনাসেরিম বিভাগকে আমাদের বাঙ্গলা দেশের চট্টগ্রাম বিভাগের 
সহিত তুলনা! দেওয়া যায়। উট্টগ্রাম বিভাগও দীর্ঘ সমুদ্রতটবর্তী এবং দক্ষিণ 
দিকে ইছা ক্রমশঃ নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পাহাড়, অরণ্য, খরশ্রোতা 
নদী এবং সমুদ্রতীর ও বন্ধুর ভূমি চট্টগ্রামের বৈশিষ্্য। টেনাসেরিম বিভাগও 
অনুরূপ এবং ইহার পাশাপাশি চলিয়াছে থাইল্যাপ্ডের সীযা--ভিক্টোরিয়া 
পয়েন্ট পর্য্যন্ত পৌছিয়া ইহা প্রায় পরম্পরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। 
প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক বিচারে ইহা একটি যোজক মাত্র এবং এই ধরণের 
যোজকে যুদ্ধ চালানো অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ, উহার এক পারে (থাইল্যা) 
শত্রু এবং অন্ত পার্খে সমুদ্র। রণনীতির সাধারণ ধর্্ান্থসারে সমুদ্রের পট- 
ভূমিকায় সন্কীর্ণ যোজকে আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালানো ছুঃসাধ্য। প্রচুর 
সৈশ্গদলকে ইচ্ছামত মহড়ায় খেলানো! যায় না, অথচ সন্দুখভাগে শত্রুর 
প্রচণ্ড আক্রমণ এবং পশ্চাতে অগাধ সমুদ্র। এই সমুদ্রকে কাজে লাগানো 
যাইত, যদি প্রচুর সংখ্যক জাহাজ ও নৌসৈন্যের সমাবেশ করা যাইত। 
(বিমানবহরের সহযোগিতা যে প্রয়োজনীয় তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র )। 
থাইল্যাণ্ডের সীমা হুইতে মিষ্রা। হইয়া টেতয়ের দিকে এবং কাওকারিক 
হইয়া মৌলমেনের দিকে জাপাঁনীরা যে সন্দুখব্তী. চাপ দিয়াছিল, উহা 
প্রতিরোধ করা সহজ হইত যদি পশ্চাৎবর্তী সমুদ্র হইতে ুদ্ধ-জাহা্ ও 


মে 


১৯০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


বিমানবহরের যথোপযুক্ত সহযোগিতা পাওয়া যাইত। কিন্ত এই রণকৌশল 
বৃটিশবাহিনী খাঁটাইতে পারিতেছে না উপযুক্ত সংখ্যাশক্তির অভাবে । 

সালুইন, থাটন, আমহাষ্ট, টেভয় এবং মারগুই-_-এই কয়টি জেলা লইয়া 
টেনাসেরিম বিভাগ গঠিত। এই জেলাগুলির পূর্বাংশ পর্ববতবহুল এবং 
গতীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন। এই সমস্ত পর্বতের শৃঙ্গ কোথাও কোথাও এক 
হাজার হইতে তিন হাজার এবং তিন হাজার হইতে সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট 
উঁচু। তবে থাটন জেলায় জঙ্গল বেশী থাকিলেও উহা! সানুইন বা আমহাষ্ট 
জেলার মত ততটা পর্বরতবহুল নহে এবং এই জেলার থাইল্যাও সীমান্ত দিয়া 
কতকগুলি গিরিসঙ্কট ও রাস্তা আছে। এই রাস্তাগুলি প্রধানতঃ শ্তাম ও 
্রহ্ষদেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত হ্ইয়াছিল। টেভয় এবং 
মারগুই জেলায়ও অনুরূপ কয়েকটি 6886 20969 বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
রাস্তা আছে এবং এইগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮২৬ 
সালে বৃটিশ কর্তৃক এইগুলি দখলের আগে এক শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া 
এই জেলাগুলিতে শ্তাম ও ব্রহ্দেশের মধ্যে নিরস্তর যুদ্ধ চলিয়াছিল। 
টেনাসেরিম বিভাগ যেখানে সঙ্কীর্ণ যৌজকের মত ক্রমশঃ দক্ষিণে ঝুলিয়া 
পড়িয়াছে, উহার একদিকে বঙ্গোপসাগর ও অন্যদিকে শ্তামোপসাগর এবং 
এই স্থানটি বোধ হয় ৩০ মাইলের বেশী চওড়া নহে। ফলে, এই সামন্ত 
পথটুকু অতিক্রম কর! সহজ ছিল এবং চতুর্দশ শতাব্দী হইতে দুরবর্তী আরব 
ও ভারতবর্ষের ব্যবসায়-বাণিজ্য এই পথ দিয়া স্মদুর প্রাচ্য পধ্যস্ত প্রসারিত 
ছিল। আজ দক্ষিণ ব্রহ্ম আমাদের নিকট অপরিচিত হইয়া থাকিলেও এবং 
যুদ্ধের কল্যাণে "আমরা নূতন করিয়া ভূগোল শিখিলেও এই অংশটার 
ধ্রতিহাসিক গুরুত্ব নিতান্ত কম ছিল" না। টেনাসেরিম বিভাগের এই 
জেলাগুলি আজ একে একে জাপানীরা দখল করিয়া লইয়াছে এবং শেব 


পর্য্যন্ত বিখ্যাত মৌলমেন বন্দরেরও পতন হুইয়াছে। রে্ুণের পর যৌলমেন 


সমগ্র ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর। কেবল বন্দর নহে, রে্ুণ হইতৈ সিঙ্গাপুর 
যাইবার পক্ষে ইহা৷ একটি বড় রকমের বিমান খাটি। ইরাবতীর পর বরহ্ষদেশের 
প্রসিদ্ধ নদী সালুইন, এই নদীর মোহনার নিকট মৌলমেন অবস্থিত এবং 
ইহা আমহার্ট'জেলার অন্তর্গত। সেগুন কাঠের যে শ্রশ্ব্ষ্যের জন্য ব্রঙ্মদেশ 
লোভনীয়, সেই সেগুন কাঠ সালুইন নদী দিয়া ভাসাইয়া মৌলমেনে আনা 
হইত এবং মৌলমেন ইহার জন্ঠ প্রসিদ্ধ ছিল। 


দক্ষিণ ব্রন্মের পতন ১৯১ 


পূর্বেই বলা হইয়াছে টেনাসেরিম বিভাগের এই অংশটা মালয়ের যুদ্ধের 
সঙ্গে অবিচ্ছেন্চ ছিল। ব্যাঙ্কক হইতে যে রেলপথ মালয়ে গিয়াছে, জাপানীদের 
উহাই ছিল প্রধান সরবরাহের পথ। ভিক্টোরিয়া পয়েন্টের বিমানখাটি এই 
সরবরাহপথের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। ম্ুতরাং ডিসেম্বরের মধ্যভাগে 
জাপানীরা উহা দখল করিয়া লয়। আত্মরক্ষার পক্ষে এই স্থানগুলি একবারে 
খোলা বা ৪0096 ছিল__টেভয় এবং মারগুই বিমানধাটির অবস্থাও অনুরূপ . 
ছিল। আর লড়াই করিবার জন্ত টেভয়তে ছিল এক ব্যাটেলিয়ন ও দক্ষিণে 
মারগুইতে ছিল আর এক ব্যাটেলিয়ন সৈশ্ত।, ১৩ই ডিসেম্বর মারগুইতে 
প্রথম বোমা বধিত হয়, তারপর আরও কয়েকবার জাপানীরা সেখানে হানা 
দেয়। ডিসেম্বরের শেষে জেনারেল ম্যাকলিষড,, যিনি এতদিন বর্দধা যুদ্ধের 
অধিনায়ক ছিলেন, তিনি জেনারেল হাটনের হাতে সৈম্ঠাপত্য অর্পণ করেন। 
জেনারেল হাটন ভারতবর্ষে জেনারেল ওয়েভেলের সেনানীমগ্ডলীর কর্মাধ্যক্ষ 
ছিলেন। ব্রচ্মদেশের বাধাবিত্ন ও সুবিধা অস্থৃবিধা সম্পর্কে তাহার কিছু ধারণা 
ছিল। তথাপি ১৯শে জানুয়ারী যখন টেনাসেরিম বিতাগের উপর জাপানীরা 
আক্রমণ করে, তখন অতি সহজেই টেভয় দখল হইয়া যায়। টেতয় একাধারে 
বন্দর ও বিমানধাটি এবং ইহার দক্ষিণে ছিল মারগুই। সুতরাং যুষ্টিমেয় 
জাপসৈন্য যখন চতুরের মত টেতয় কাড়িয়া লইল, তখন স্বভাব্ত:ই উহার 
নীচের দিফে' মারগুইও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ফলে, মারগুই আক্রান্ত হইবার 
আগেই উহার রক্ষী সৈন্দিগকে জাহাজযোগে সমুদ্রপথে সরাইয়া ফেলিতে 
হইল।* 

টেভয়ের পর মৌলমেনের বিপদ দেখা দিল ছুই দিক হইতে-_দক্ষিণ ও 
পৃৰ। মৌলমেনের দক্ষিণের রাস্তা এবং সহর অঞ্চল ও সালুইন নদীর মোহনা 
সমস্তই আক্রমণের জন্ত উন্ুক্ত হইয়া গেল। ২১শে জানুয়ারী তারিখে শ্তাম- 
দেশীয় সৈল্ঠেরা মায়াওয়াড্ডির পূর্বে ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিল এবং 
দিনই একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ পাইল যে, মৌলমেনের ৪৫ মাইল 
পূর্ব কাওয়াকারিক গিরিসঙ্কটে (0899) তীব্র লড়াই সুরু হইয়াছে। একটি 
ভারতীয় ব্রিগেড ও একটি গুর্থা ব্যাটেলিয়ন (৭নং) এই গিরিসঙ্কটের মুখ 
রক্ষা করিতেছিল। অপর পক্ষে এক ডিভিসন জাপসৈস্ ইহাদিগকে আক্রমণ 
করিল। কেবল শক্রসৈন্ের আধিক্ের জন্ই গিরিসঙ্কটের সঙ্কট দেখা দিল নাঃ 


* 20 96807001580 81850019075 98056921535, 
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প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এই সৈন্যের! কার্ধ্যতঃ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 
ছিল। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া মৌলমেনের সহিত ইহার যোগাযোগ ছিল 
_ দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়ায় ৪৫ মাইলের দ্বিগুণ 
পথ অতিক্রম করিতে হইত। সুতরাং পশ্চাৎ অপসরণ বা নৃতন সৈন্য 
আমদানী, যাঁহাই করা হউক না কেন, এই দীর্ঘ রাস্তা ঘুরিয়া আসিতে হইত । 
এই অবস্থায় মুষ্টিমেয় সাত্রাজ্যসৈন্যের পক্ষে লড়াই করিয়া শেষ হইয়া যাওয়া 
কিম্বা মৌলমেনের দিকে পিছু হটিয়া আস! ছাড়া উপায় ছিল না। তথাপি 
এখানে সাম্রাজ্যসৈন্য ও জাপানীদের মধ্যে যথেষ্ট লড়াই হইয়াছিল । যদি 
জাপানীর৷ গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়া আপিত, তাহা হইলে বোধহয় ই"ছুর 
কলে পড়িয়া তাহারা পিষ্ট হুইয়া যাইত। কিন্তু জাপানীরা অত্যন্ত চালাক, 
তাহারা প্রত্যাশিত পথে আসিল না । তাহার] গিরিসঙ্কট এড়াইয়া পাহাড়ের 
পায়েইাটা পথে ছুরহ রাস্তা ধরিয়া আসিয়া হাজির হইল। সংখ্যাশক্তির 
আধিক্যের সঙ্গে এই কৌশলের দ্বারা জাপানীরা কাওয়াকারিকে বাজীমাৎ 
করিল। “লগুন টাইযসের মতে এখানে ভারতীয় "পথ পরিষারকের দল” 
(1001070 88190152100 10011)675 ) শক্রর আগমন পথ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এবং 
ফেরী ও মোটরবোটযোগে সরবরাহ জোগাইয়া সাম্রাজ্য সৈন্যদলকে যথেষ্ট 
সহায়তা করিয়াছিল । 
কাওয়াকারিকে পরাজিত হইয়া সাম্্রাজ্যসৈন্যেরা মৌলমেনে হটিয়া 
আসিল। টেনাসেরিম বিভাগের এই সংগ্রামে জাপানীরা ছুই ভিভিঙন সৈন্য 
নিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যস্ত একমাত্র মুল্যবান বিমাঁনধাটি 
ছাড়! সামরিক দিক হইতে কোন বড় সম্পদ হাতছাড়া হয় নাই। যদি 
ঘথোপধুক্ত বিমান শক্তি এবং বিমানঘাটি রক্ষার মত উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিত, 
তাহা হইলে খাটিগুলির জন্য নিশ্চয়ই আপশোষ হইত। কিন্ত মৌলমেনের পতন 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেন না, ইহা দ্বারা রেস্কুণে পৌছিবার দুয়ার খুলিয়! 
গেল। আললে টেনাসেরিম বিভাগের যুদ্ধ ছিল মৌলমেন দখলের সংগ্রাম 
এবং টেনাসেরিমের উপকুলভাগ হাত করিয়া জাপানীরা! মৌলমেনকে পিছন 
হইতেও বিপন্ন করিয়া তুলিল। 
মালয়ের যুদ্ধে জাপানীদের যে রণচাতুর্ধ্য দেখা গিয়াছিল, এখানেও 
তাহার অভাব ঘটে নাই। সমুদ্র হইতে আত্মরক্ষার খাটি দখল করা, জঙ্গলের 
ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়া এবং দেশীয় লোকদের সাহায্যে অজানা রাস্তা 
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পার হওয়া ইত্যাদি সমস্ত কৌশলই অনুস্থত হইয়াছিল, ইংরাজের প্রতি 
বিদ্বেবপরায়ণ সঙ্ঘবদ্ধ বন্মীদের দল দুরধিগম্য জঙ্গলের মধ্য দিয়া জাপানীদিগকে 
পথ দেখাইয়া দিল। জাপানী অফিসারেরা ইহাদের “সেনাপতি” সাজিলেন। 
অপরপক্ষে ইংরাজ সৈম্ঘদের কাছে ওখানকার রাস্তাঘাট অজান৷ ছিল। কেবল 
তাহাই নহে, জাপ রণনীতি এখানে বিভিন্ন বাছুর মধ্যে গ্রন্থি বন্ধনের বা 
0০1$ স্ষ্টিরও পরিচয় দিল। অর্থাৎ তাহারা যেন নানাদিক হইতে মৌল- 
মেনকে একত্রে আক্রমণ করিল। অস্ত্রের মধ্যে জাপানীরা এখানে সচল মর্টার 
কামান ব্যবহার করিতে লাগিল। এই সমস্ত কামানের পাল্লা ও লক্ষ্যতেদ 
(8089 ৪04 605:205) বুটিশবাহিনীর কাছে আদৌ গ্রীতিকর ছিল না। 

কাওয়াকারিক হইতে সাত্রাজ্যবাহিনী মৌলমেনের উপকূলবর্তী সমতল- 
ভূমিতে আসিয়া আশ্রয় লইল এবং ৩০শে জাম্য়ারী শুক্রবার এই বন্দর ও 
বিমান খাটি দখলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গোড়া হইতেই বুঁটিশ পক্ষ এমন 
বেকায়দায় পডিল যে, তাহারা যেন চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইতে লাগিল। 
বর্মীদের সাহায্যে তাহারা অজানা জঙ্গলের মধ্য দিয়া বিমানখাটিতে প্রচুর 
সংখ্যায় আসিয়া হাজির হইল। এই অতকিত আক্রমণের বিস্ময় সত্বেও 
সকালের দিকে জাপানীদের গতি রোধ করা হইল | কিন্ত বিকালের দিকে 
আরও নূতন সৈন্য আসিয়া যোগ দিল। তখন সাহসের সঙ্গে পাণ্টা আক্রমণ 
চালাইয়। অতি কষ্টে জাপানীদিগকে রোধ করা৷ হইল। কিন্তু-বিমানধাটি 
হাতছাড়া হইয়া গেল এবং আত্মরক্ষাকারীরা খাস মৌলমেন সহরে হটিয়া 
আদিল। সেখানে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া যুদ্ধ চলিল এবং ভোরবেলা পর্যযস্ত 
বৃটিশ পক্ষ ধাটি আগলাইয়া রহিল বটে, কিন্তু চতুদ্দিকে আক্রান্ত ইয়া সাত্রাজ্য- 
সৈন্যরা বন্দরের সুরক্ষিত জেটির দিকে চলিয়া! আগিল। এই নিকটগাল্পার 
যুদ্ধে আক্রমণ ও পাণ্টা আক্রমণের দ্বারা জাপানীদের প্রচুর ক্ষতিসাধনপূর্ববক 
সামাজাসৈল্তরা সমস্ত রসদসন্ভার ও সাজসরঞ্জাম মৌলমেন হইতে সরাইয়া 
ফেলিল এবং তাহারা নৌকাযোগে মার্ভাবানে পশ্চাদপসরণ করিল। 
জাপানীদের ক্রমাগত বোমা ও মর্টার কামানের গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়াই 
সাস্রাজ্যবাহিনীকে মৌলমেন ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল। ইহার পাল্টা 
জবাবে বুটিশ গৌলন্দাজরাও গোলাগুলী চালাইতে থাকে এবং এই গোলা- 
বর্ষণের আড়াল ধরিয়াই সাম্াজ্যাৈস্তরা মৌলমেন হইতে প্রস্থান করে। * 
হে হু ৪৮৪হর জর আআ 19172628028. 

১৩ 


১৯৪ __ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


মৌলমেনের পতনের দ্বার দক্ষিণ ব্রন্মের একটি শ্রেষ্ঠ খাটি হাতছাড়া হইয়া 
গেল। কেবল দক্ষিণ ব্রহ্ম নহে, রেঙ্ুণেরও প্রত্যক্ষ বিপদ ঘনাইয়া আসিল। 
কারণ, মৌলমেন হইতে মার্ভাবান ও পেগ হইয়া রেঙ্ুণ পর্যন্ত রেলপথের 
সংযোগ । মৌলমেন ও মার্ভাবান পরম্পর নদীমোহনার দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং 
এখান হইতে রেুণের দূরত্ব বোধ হয় ১৫০ হইতে ১৭০ মাইলের মধ্যে। অপর 
পক্ষে বিমানপথের দুরত্ব ৯০০ মাইলের বেশী হইবে না। স্তরাং মৌলমেনের 
বিমান খাটি হইতে রেঙ্কুণের উপর জাপ বোমারুর উৎপাত আরও বৃদ্ধি 
পাইবে। জাপানীরা মৌলমেন হইতে নৌকাযোগে মার্ভাবান হুইয়া পেপু 
রেলপথ ধরিয়া রেঙ্কুণে পৌছিতে চেষ্টা করিবে । তাহারা ইতিমধ্যেই মার্ভাবান 
ও রেন্কুণে বোমাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে । জাপানীদের পদাতিকবাহিনী যে 
এই দিকে অগ্রসর হইবে, বোমাবর্ষণ তাহারই ইঙ্গিতমাত্র। যৌলমেনের 
যুদ্ধে জাপানীরা নাকি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য হাতী ব্যবহার করিয়াছিল। 
আধুনিক যুদ্ধের পক্ষে ইহা একটা ব্যতিক্রম মাত্র। ট্যাঙ্ক ও বোমারুর ষুগে 
বেশী পরিমাণ হস্তীঘুথের ব্যবহার সম্তব নহে। কারণ, প্রতিপক্ষের বোমা, 
গুলী বা গোলাবর্ষণে বিশালকায় হস্তীর ক্ষেপিবার সম্ভাবনা আছে। 
ঢাল, তরোয়াল ও বর্শাফলকের যুদ্ধ ইহা নহে। তথাপি জঙ্গলের মধ্যে হাতি 
ব্যবহার করিয়! তাহারা সরবরাহ ব্যবস্থার সুবিধা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। 


শাহি 
মার্ভাবান ও সালুইন 


১১ই ফেব্রুয়ারী, '৪২। 

ভিক্টোরিয়া পয়েপ্ট হইতে মৌলমেন পধ্যন্ত জাপানীরা গোটা দক্ষিণ 
প্রান্তিক ব্রহ্ম দখল করিয়া লইয়াছে। জঙ্গল, পাহাড়, নদী বা সঙ্কীর্ণ যোজকের 
জন্য তাহাদের এই অভিযান বাধাগ্রস্ত হয় নাই। এক্ষণে সালুইন নদীর 
তীরে ঘুদ্ধ চলিতেছে। ইরাবতীর পরেই সানুইন ব্রহ্মদেশের বড় নদী। এই 
নদীর, মোহনার এক তীরে যৌলমেন এবং অপর তীরে মার্ভাবান। জাপানীরা 
মার্ভীবানের উপর কামান দাগিতেছে এবং বোম ফেলিতেছে। সেখানকার 
অবস্থাও সঙ্কটজনক। “রয়টারের' মতে মার্ভাবানে আর আত্মরক্ষা, করা 
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চলিবে না। কারণ, সালুইনের যেখানে জাপানীরা পৌছিয়াছে, সেখান হইতে 
মার্ভাবান মাত্র পৌণে এক মাইল দূর । কেবল তাহাই নয়, সালুইন যেন ছুই 
বাহু দিয়া মার্ভাবান অঞ্চলকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ফলে, সামরিক দিক 
হইতে মার্তাবান “বিপজ্জনক পকেটে পরিণত হইয়াছে এবং এই পকেটে 
আত্মরক্ষা করিতে গেলে বেষ্টিত হওয়ার সম্ভীবনা। ইহার চেয়ে বরং উত্তর 
দিকে সরিয়া গেলে জাপানীদের আরও ভালোতাবে বাধা দেওয়া যাইতে 
পারে। কিন্তু উত্তর দিকের অবস্থা কি জাপানকে সুবিধা দিবে না? উত্তর 
দিকে প্রাকৃতিক বি্ব কম, মাটি শক্ত ও সমতল যুদ্ধ সেখানে কঠিন হয়, 
যেখানে পাহাড়, জঙ্গল ও সমুদ্রের বিপুল বিদ্ধ থাকে । আধুনিক যাস্ত্রিক 
সংগ্রামের পক্ষে শক্ত ও সমতল মাটী আৰর্শস্থানীয়।* ্ৃতরাং মার্ভাবান 
ছাড়িয়া উত্তর দিকে খাটি করিলেই জাপানীরা জব হইবে, এমন আহ্মমানিক 
সান্তনায় লাত নাই। কিন্তু যার্ভাবান পরিত্যক্ত হইলে জাপানীরা রেলপথের 
স্নবিধা পাইবে এবং এই রেলপথ পেগু ঘুরিয়! রেস্গুণে গিয়াছে। অপর দিকে 
বিমানপথে রেস্ুণের দূরত্ব এক্ষণে মাত্র ১০০ মাইল । সুতরাং বোমারুর উৎপাত 
আরও বাড়িবে এবং এই সেদিনও শেষরাত্রি চার ঘণ্টাকাল ধরিয় জাপানীরা 
রেস্কুণে হানা দিয়াছে। অতএব ক্রমাগত স্থানত্যাগের দ্বারা আত্মরক্ষার সুবিধা 
হইবে, এমন ভরসা পাওয়া কঠিন। অবস্থার এই গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং 
বরন্মের স্বরাষ্ট্সচিব মেজর মউ. বলিয়াছেন যে, 405 19092 16099] 
া]] 706 ৫80৫9:003- আরও বেশী পিছু হুটিলে ঘোরতর বিপদ হইবে। 
মেজর মঙের মতে অবস্থা একেবারে নৈরাশ্তব্যঞ্নক না হইলেও গুরুতর । 
যেখানে ্বয়ং মন্ত্রীর এই অভিমত, সেখানে সন্দেহের অবসর কম। 

১১ই তারিখের সেনাবিভাগয় বিজ্ঞপ্তিতেও দেখা যায় যে,জাপানীদের এক 
শক্তিশালী বাহিনী নৌকায় আরোহণ করিয়া মার্ভাবানের উত্তর-পশ্চিমে 
অবতরণ করিয়াছে। মার্তাবানের পুর্বব এবং পশ্চিমের বিভিন্ন স্থানে শত্রপক্ষের 
বহু সৈম্ত হতাহত হইয়াছে বটে, কিন্তু মার্তাবান সহর শক্রুর দখলে গিয়াছে। 
উত্তরে পা-আন এলাকায় সারাদিন তুমুল যুদ্ধ চপিয়াছিল। এখানে বহুসংখ্যক 
জাপ সৈন্য এক প্রকাণ্ড বৃহ রচনা করিয়া সানুইন নদী অতিক্রম করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল। এই এলাকায় আক্রমণ চালাইয়া বহু অসুবিধা সত্বেও অবস্থা 


* ইহা সেই সময়ের অনুমান মাত্র ছিল, আধুনিক াস্ত্িক যুদ্ধ বলিতে যাহ! বুঝায় ব্রহ্মদেশে 
তাহা। ঘটে নাই ।--লেখক 
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আয়ত্তে আন! হইয়াছে বলিয়া বাহ্তঃ মনে হয়। কিন্তু শত্রপক্ষীয় বিমানসমূহ 
বুটিশবাহিনীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে এবং মেসিনগান চালাইয়াছে। 
ইহার পরবর্তী খবরেও দেখা যায় যে, মার্ভাবান এলাকায় মিত্রপক্ষীয় স্থলবাহি- 
নীর উপর শক্র বিমান প্রবল আক্রমণ করে। সালুইন রণাঙ্গনে পা-আন 
এলাকায় তুমুল যুদ্ধ আরন্ত হয়। কিন্তু সালুইন রণক্ষেত্রের অবস্থাও অতি দ্রুত 
খারাপ হইয়া পড়ে। শবক্তর আক্রমণে, মিত্রপক্ষীয় ব্যৃহ বিক্ষিপ্ত হুইয়া পড়ে 
এবং সম্কট দেখা দেয় । টেনাসেরিম বিভাগের মারগুই, টেতয় ইত্যাদি যে সমস্ত 
বিমানখাটি জাপানীরা দখল করিয়াছিল, সেই সমস্ত খাটি তাহারা কাজে 
লাগাইতে থাকে এবং সেখান হইতেই তাহারা সালুইন তীরের মিত্রবাহিনীর 
উপর বোমাবর্ষণ করিতে থাকে । এদিকে মৌলমেন হইতেও তাহারা মার্ভা- 
_ বান্রে উপর কামান দাগিতেছিল। 

বিমানশক্তির শ্রেষ্ঠতার জন্ত জাপানীরা যেমন নৌকাযোগে মার্ভাবানে অব- 
তরণে সমর্থ হয়, তেমনই কতকটা ইচ্ছামত কৌশল অহ্ুসরণেরও স্থযোগ পায়। 
অপর পক্ষে ইঙ্গ-ভারতীয় সৈম্দল এই বিমানশক্তির অভাবে অত্যন্ত বেকায়দায় 
পড়ে । এই সময় এক ব্যাটেলিয়ন ইংরাজ সৈন্য (10055 00, ড00810179 
76061018067 ) শান রাজ্য হইতে এখানকার যুদ্ধে আসিয়া! যোগ দেয়। 
ব্রহ্গদেশ সম্পর্কে তাহাদের ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা ছিলঃ কিন্তু সেই অভি- 
জ্ঞতা নিশ্চয়ই জঙ্গল যুদ্ধের ছিল না। জাপানীদের মার্তীবান অধিকার সম্পর্কে 
একথা জানা গিয়াছে যে,বন্ৃসংখ্যক জাপ সৈন্ঠ কিছু উত্তরে সালুইন নদীর তীরে 
উপস্থিত হইয়া পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে। এভাবে তাহার! মার্ভীবানের 
পশ্চান্তাগে পৌছে এবং মার্ভীবান হইতে উত্তরে থাটনের দিকে যে রাস্তা 
গিয়াছে, তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। আর একদল জাপ সৈন্ঠ সমুদ্র হইতে 
মার্তীবানের দক্ষিণে অবতরণ করিয়! তাহাদের সহিত যোগস্ত্র স্থাপন করে। 
উত্তর দ্রিক হইতে জাপানীদের এই ঝেষ্টনী ভেদ করিয়া মার্ভীবানের বৃটিশ 
সৈন্যদের উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন গুর্থা ও একদল বৃটিশ সৈন্য অবরুদ্ধ 
সহর হইতে বাহির হয়। তাহারা মার্াবান-থাটন পথে না যাইয়া উহার 
ূর্বদিককন্থ দুর্গম অঞ্চল দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। গুর্থা সৈন্তগণ মারাত্মক 
কুক্রির দ্বারা জাপব্যহের ভিতর দিয়া পথ করিয়া লয়। এদিকে বেলুচী সৈন্তা- 
গণ মৌলমেনের ২৫ মাইল উত্তরে পা-আনের খেয়াঘাটে প্রচণ্ড জাপ আক্র- 
মণের সম্মুখীন হয়। সালুইন নদী পার হইবার জন্ত তিন ব্যাটেলিয়নু জাপ 
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সৈন্য মৌলমেনের সঙ্গে পা-আনও আক্রমণ করে। জাপানীরা পা-আন 
এলাকার ছুই দিক হুইতে সীভাশীর আকারে আক্রমণ চালাইয়! বেলুচীদিগকে 
ঘিরিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। ইহার পর ছুই পক্ষে তুমুল লড়াই চলে। জাপানী- 
দের চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং জাপ বোমারুবহর স্থলবাহিনীর সহিত সহ- 
যোগিতা করে। এইভাবে মার্ভাবান দখল শেব হয় এবং পা-আন হইতেও 
জাপানীরা লালুইন নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। 


--৩-_ 
দক্ষিণ ব্রন্মের নদীপথে 


২০শে ফেব্রুয়ারী, +৪২। 

দক্ষিণ ব্রঙ্গের টেনাসেরিম বিভাগের যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিতেছে । এই 
বিভাগের একমাত্র থাটন বাদে আর সমস্ত জেলাই জাপানীরা দখল করিয়া 
লইয়াছে। এক নিঃশ্বাসে এইটুকু বলা যায় যে, মৌলমেন হইতে সিঙ্গাপুর 
পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ও সমুদ্রতীর জাপানীদের করায়ত্ত হইয়াছে । ইহা দ্বারা 
তাহারা জল, স্থল ও আকাশপথের প্রভৃত সুবিধা পাইয়াছে। বর্তমানে 
তাহারা রেঙ্কুণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দক্ষিণ বন্ধে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে । 
এই দিকের যুদ্ধে নদীতীর প্রাধান্ত লাভ করিবে। রেঙুণ যেমন রেঙগুণ নদীর 
তীরে, মৌলমেন ও মার্ভাবান তেমনই সালুইন নদীর মোহনায় এবং সালুইন 
ও ইরাবতীর মধ্যে সিতাং আর একটি বড় নদী। এই নদীগুলির আবার 
কয়েকটি ছোট ছোট শাখা নদী আছে। উহার মধ্যে বিলিন ও ডনথামি 
আজিকার যুদ্ধের জন্ উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। সিতাং ও সানুইনের মধ্যে 
বিলিন নদী, বিলিন সহরও এই নদীর তীরে। এই নদীটি মার্ভাবান উপসাগরে 
পড়িয়াছে। ডনথামি নদী মার্তাবানের কিছু উপরে সালুইন নদীর সহিত 
মিশিয়াছে। সালুইন নদী অতি দীর্ঘ, কিন্তু ইরাবতীর যেমন হাজার মাইল 
জলপথ ষ্টামার ও নৌকাযোগে ব্যবহার করা যায়, সানুইন তেমন নহে। এই 
নদীর মাত্র ৮০ মাইল জলপথ ষ্টামারে যাতায়াত করা যাঁয়। সালুইন নদী 
মোহনার এক তীরে মার্ভাবান ও অন্ তীরে মৌলমেন-_ঘর্থাৎ উপরের দিকে 
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মার্ভাবান ও নীচের দিকে মৌলমেন। এই ছুই সহর গ্রীমার লাইনের দ্বারা 
পরস্পর সংযুক্ত। রেস্কুণ হইতে পেগু এবং পেগু হইতে মার্ভাবান পর্যস্ত 
রেলপথ গিয়াছে । মার্ভাবান হইতে ্রীমারযোগে মৌলমেন হইয়া আবার 
রেলপথ দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রঙ্গের দিকে চলিয়া গিয়াছে । বর্তমানে জাপানী ও 
সাআ্রাজ্যবাহিনীর মধ্যে এই অঞ্চলেই যুদ্ধক্ষেত্র স্থষ্টি হইয়াছে । সহজ ভাষায় 
বলা যাইতে পারে যে, উপরে থাটন, নীচে মার্ভীবান এবং ইহার সঙ্গে পা- 
আন সহর ও সালুইন, বিলিন ও ডনথামি নদী__এই অংশটার মধ্যেই মিত্রপক্ষ 
ও শক্রুপক্ষ পাঞ্জা লডিতেছে। এক্ষণে সাম্রাজ্যবাছিনী দীডাইয়াছে বিলিন 
নদীর তীর ধরিয়া, এখানে রহিয়াছে তাহাদের দক্ষিণ বানু বা 78100 0870], 
আর বাম বানু বা 1916 2%01 রহিয়াছে থাটনের নীচে ডনথামি নদীর ধারে। 
কিন্ত জাপানীরা ছুই দিক দিয়াই সাত্্রাজ্যবাহিনীর ছুই বাহু বিপন্ন করিতে 
পারে। পা-আন হুইতে থাটন মাত্র ২৫ মাইল পশ্চিমে, জাপানীরা এখানে 
সানুইন নদী অতিক্রম করিয়াছে । ভারতীয় বেলুচী সেনাদের সহিত পা- 
আনে জাপানীদের তীব্র সংঘর্ষ হইয়াছিল, বেয়নেট যুদ্ধের দিক হইতে এই 
সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য ছিল। কিন্তু ভারতীয় সৈম্ুরা পশ্চাতে হুটিতে বাধ্য 
হুইয়ছে এবং জাপবাহিনী এখানে শক্ত হইয়া বসিয়াছে। এই দিক দিয়া 
তাহার! সাআ্রাজ্যবাহিনীর বাম বানু (যাহা থাটনের কিছু দক্ষিণে) এবং 
মার্তাবান উপসাগরে জাহাজযোগে সৈন্ত নামাইয়া সাম্রাজ্যবাহিনীর দক্ষিণ 
বাছ বিপন্ন করিতে পারে। আবার থাটনের দিক হুইতে বিলীন নদীতীরস্থ 
সাম্রাজ্যবাহিনীর অবস্থা এখানেও সামরিক দিক হইতে নৈরাশ্তব্যঞ্জক। 
যেখানে সৈন্ঠবাহিনীর ছুই পার্শ্ব ই ছুই,বা তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইবার 
সম্ভাবনা) সেখানে শক্রকে সাফল্যের সহিত বাধ! দেওয়া সহজ নহে। যদি 
থাটনে ও বিলিন নদীতীরে জাপ-বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে না পারা যায়, 
তবে থাটনের রেলপথ ও রাস্তা করায়ত্ত করিয়া স্থলপথে জাপানীরা রে্কুণকে 
আরও বিপন্ন করিতে পারিবে | 


মৌলমেনের ৪০ মাইল উত্তরে বিলীন নদীতীরে সাম্রাজ্যবাহিনী নৃতন ব্যুহ 
রচনা করিয়াছে এবং জাপানীরা রেঙ্ুণের ৯*৫ মাইলের মধ্যে পৌছিয়াছে। 
ছয় দিনে জাপানীরা ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে । বিলিন সহর হইতে 
পেগু ৫৫ মাইল, উৎকৃষ্ট রাস্তা ও রেলপথের দ্বারা ইহা সংযুক্ত। বিলিন 
নদীর পর সিতাং নদী এবং সিতাং হইতে পেগ পর্যন্ত শুফ সমতলতূঁমি, যাহা 
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যান্ত্রিক বা পদাতিকবাহিনীর সংগ্রামের পক্ষে উত্কষ্ট। গুতরাং জাঁপানীদের 
এই দিক দিয়া অগ্রগতি এবং সাম্রাজ্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণ রেঙ্গুণের পক্ষে 
মোটেই শুভ নহে। ব্রহ্দের যুদ্ধ ক্রমশ:ই প্রচণ্ড ও ভয়াবহ আকার ধারণ 
করিবে। সিঙ্গাপুরের যুদ্ধের জন্য তাহাদের আক্রমণ এতদিন কিছু মন্দীভূত 
ছিল, কিন্তু সিঙ্গাপুরের পতনের পর একদিকে জাভা, স্ুমাত্রা এবং অন্ত দিকে 
বরহ্মদেশের উপর জাপ আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হইবে। 

চুংকিং হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের জন্য ৩০ হাজার 
জাপ সৈন্ ইন্দোচীনে পৌছিয়াছেআরও ছুই ডিভিশন (বর্তমানে জাপানীদের 
এক ডিভিসনে বোধ হয় ২৫ হাজার সৈন্ত আছে) জাপ সৈন্ত ইতিপূর্ববেই 
বর্দেশে গিয়াছে এবং মালয়ের যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় আরও ছুই ডিভিসন 
সৈম্ত সেখান হইতে আনা হইযাছে। অর্থাৎ ব্রক্মদেশ আক্রমণে মোট জাপানী 
সৈশ্টের সংখ্যা এক লক্ষ হইবে । এই এক লক্ষ সৈন্তের গতিরোধ করিতে 
হুইলে অনুরূপ সংখ্যক সৈম্ত ও সমরোপকরণ তো! দরকার বটেই, অধিকস্ত 
সংখ্যাশক্তির দিক দিয়াও সাপ্রাজ্যবাহিনীর আরও বেশী শক্তিশালী হওয়া 
প্রয়োজন । দেড় লক্ষ হইতে দুই লক্ষ সৈন্য এবং উপবুক্ত বিমাঁনবহর ও অস্ত্র 
শস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন | জাপানীদের বিরুদ্ধে চীনা সৈন্ঠরা! যথেষ্ট অভিজ্ঞতা 
অর্জন করিয়াছে এবং মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সহযোগিতায় প্রচুর চীনা 
সৈল্ট ব্র্মদেশে সমবেত হইয়াছে । কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের সমস্যা এই যে, কেবল 
1080 ১০0৮৩] বা সৈন্যসংখ্যার প্রাচুধ্য থাকিলেই চলিবে না, 20869191 বা 
সমরোপকরণেরও প্রাচুর্য থাকা চাই। জাপানী যুদ্ধে আধুনিক সংগ্রামের 
বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু জার্মাণ যুদ্ধের মত ইহাতে যাস্ত্িকপদ্ধতির 
আধিপত্য নাই। যুদ্ক্ষেত্রের ভৌগোলিক রূপই হহার অন্থতম কারণ। 
সমুদ্র, নদী, পর্বত, অরণ্য, দ্বীপ, প্রণালী, উপদ্বীপ ও যোজক-_এইগুলিই ইন্গ* 
জাপ রণক্ষেত্রের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্য ট্যাঙ্ক অপেক্ষা 
বোমারু বিমান, মর্টার কামান ও পদাতিকবাহিনীই প্রাধান্য অর্জন 
করিতেছে । জাপানীরা রণক্ষেত্রের এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বিদ্লকে 
অতিক্রম করিবার নৈপুণ্যও দেখাইয়াছে এবং এশিয়া ভূখণ্ডে বছ বৎসর ধরিয়া 
সংগ্রামরত থাকায় জাপানীরা এই অঞ্চলের যুদ্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করিয়াছে। অপরপক্ষে ভারতীয় এবং চীনা সৈন্যদেরও অভিজ্ঞতা ও সাহস 
আছে_যদিও সে অভিজ্ঞতা জাপানীদের অগ্নরূপ নহে। যদি মিত্রপক্ষ 


২০০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য ও সমরোপকরণ জুটাইতে পারেন, তবে রেস্ুণে না 
হউক, অন্ততঃ উত্তর ও মধ্য ব্রন্গে তাহারা জাপানীদিগকে দীর্ঘকাল প্রতি- 
রোধ করিয়া রাখিতে পারিবেন । চুংকিং হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, 
চীনের পক্ষে ব্রহ্মদেশই ঘুদ্ধ চালনার শেব সামরিক খাটি (74888 11709 ০01 
07997861008] 09865 ) এবং এই শেষ খাঁটি রক্ষার জন্য চীনা সৈন্যরা শেষ 
রক্তবিন্দু দান করিবে । ব্রহ্মদেশ ও রেঙুণ কেবল চীনেরই আত্মরক্ষার শেষ 
খাটি নহে, উহা! তারতবর্ষের আত্মরক্ষারও শেষ দুরবন্তী ছুর্দদ্বার। 
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রেঙ্গুণ অভিমুখে 

২২শে ফেব্রুয়ারী, ”৪২। 

সিঙ্গাপুরের যখন পতন হইয়াছিল, তখন একথা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল 
যে, মিত্রশক্তির পক্ষে সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব আর ততখানি নাই। এক্ষণে 
রেঙ্ুণই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধাটি, চীনের সরবরাহ ব্যবস্থা ও ভারতবর্ষের 
আত্মরক্ষার পক্ষে রেস্ুণের যুল্য অপরিসীম। সুতরাং যেভাবেই হউক, 
রেসুণকে রক্ষা করা হইবে। কিন্ত গত ৮1১০ দিন ধরিয়া থাটন জেলা ও 
বিলিন নদীর ধারে যে যুদ্ধ চলিতেছিল এবং তাহাতে যে ফলাফল হইয়াছে, 
তাহাতে রে্ুণের অৃষ্ট সম্পর্কে ভরসা পাওয়া কঠিন। যতদিন সিঙ্গাপুরের 
যুদ্ধ চলিতেছিল, ততদিন দক্ষিণ ব্রঙ্গে জাপাশীরা প্রবল আক্রমণ করিতে 
পারে নাই। তথাপি তাহারা সেই স্থযৌগে' মৌলমেন ও মার্ভীবান দখল 
করিয়া লইয়াছিল। আজ সিঙ্গাপুর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া এবং সেখানে জাপ 
নৌবহর আনিবার ব্যবস্থা করিয়া জাপানীরা ব্রহ্দেশে প্রবল চাপ দিয়াছে । 
মৌলমেন হইতে মার্ভাবান হইয়া তাহারা প্রথমে পা-আন দখল করিয়াছে, 
সেখান হুইতে তাহারা একযোগে বিলিন ও সিতাং নদীর দিকে নজর 
দিয়াছে । বিলিন নদীতীরে বোধ হয় 81৫ দিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু 
এই যুদ্ধের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। গত ২*শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখ সাত্্রাজ্যবাহিনী বিলিন নদীতীর হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়া সিতাং 
নদীর আড়ালে নূতন ব্যুহ রচনা করিয়াছে । পা-আন হইতে থাটন ও বিন্বিনের 
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দিকে ছুই পার্থ ধরিয়া যেভাবে জাপানীরা আক্রমণ চালাইয়াছিল তাহাতে 
বিলিন নদীতটে মিক্রবাহিনীর আত্মরক্ষা থে বেশী দিন সম্ভব ছিল না, একথা 
তখনই স্পষ্ট হইয়াছিল। জাপানীরা বিলিন নদী অতিক্রম করিতে গিয়া রবারের 
নৌকা ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু এখানকার সংগ্রাম আধুনিক যাস্ত্িক যুদ্ধের 
ধারা পুরাপুরি অনুসরণ করিয়াছিল বলিয়া কিন্বা ্যাঙ্কের কোন ব্যবহার এখানে 
হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই-_হইয়াছে হাতাহাতি যুদ্ধ ও 
পরস্পরের বেয়নেটের সংঘর্ষ হাতাহাতি যুদ্ধ এবং কামান ও রাইফেলের ব্যব- 
হারে জাপ সৈশ্ঠের তুলনায় ভারতীয় সৈন্যরা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই অনেকের ধারণা । 
তারতীয় সৈন্যরা যুঝিতেছে নিজেদের দেশে--এখানকার নদী, জঙ্গল ও পথঘাট 
র্ধদেশীয় বা ভারতীয় সৈন্যদের নিকট স্থপরিচিত। এই অবস্থায় বিলিন নদী 
হইতে সাত্রাজ্য-বাহিনীর পম্চাদপসরণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও ছুঃখের কথা। 
সানুইন ও বিলিন নদীর পর এক্ষণে বাকি রহিল সিতাং নদী, তারপরেই 
পেগ ও রেছুণ। রেলপথ ও পাকা রাস্তার দ্বারা এইগুলি পরস্পরের সহিত 
যুক্ত। প্রকাশ যে, জাপ সৈ্ঠারা বেঙ্গুণ সহর হইতে মাত্র ৭০ মাইল দুরে 
আছে। জঙ্গলাকীর্ণ ভূমির যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। এক্ষণে সুরু হইল উৎরুষ্ট 
সমতলভূমি। পদাতিক সৈস্তের পক্ষে সমতলভূমির মত লোভনীয় কিছু 
নাই। অপর পক্ষে জঙ্গল ও নদীর যুদ্ধে জাপানীরা যে ওস্তাদ দেখাইয়াছে, 
তাহাও বার বার স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, জঙ্গল, পাহাড, 
নদী বা সমতলভূমি যে কোন স্থানেই যদি জাপানীরা ক্রমাগত সাফল্যের সহিত 
অগ্রসর হইয়া আত্মরক্ষার ব্যুহ ভাঙ্গিতে থাকে, তাহা হইলে বরহ্ধদেশ রক্ষা পাইবে 
কিসের জোরে? ভারতীয় পদাতিকবাহিনীর দ্বারাও যদি জাপ পদাতিক 
বাহিনীকে ঠেকানো না যায়, তবে রেম্ুণের দশ! কি হইবে? রেঙ্কুণ সমুদ্রতীর 
হইতে মাত্র ২১ মাইল। এখানকার নদীর মোহনা গঙ্গার মোহনার মত নহে, 
গঙ্গার মোহনা ধরিয়া! বড় বড় জাহাজের পক্ষে ৮* মাইল দুরবর্তী কলিকাতায় 
প্রবেশ সহজসাধ্য নহে। কিন্ত ্টীমার, নৌকা ও বড় জাহাক্ত অপেক্ষাকৃত 
সহজে রেশুণ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে । সিঙ্গাপুর ও পেনাং হ্ইয়া 
জাপানী নৌবহর যে কোন মুহূর্তে রেঙ্ুণের দিকে অভিযান করিতে পারে 
এবং বঙ্গোপসাগরে ইতিপুর্কেই তাহারা সক্রিয় হইয়াছে । এইজন্ত বন্দর 
হিসাবে রেস্কুণ পরিত্যক্ত হইয়াছে, উহার জলপথে মাইন বসানো হইয়াছে 
শত্রুপক্ষের নৌবহরকে বাধা দেওয়ার জন্য । রেঙ্ুণ এক্ষণে আর বন্দর নহে 
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এবং নাগরিক পরিপূর্ণ সহরও নহে । একমান্র ঘুদ্ধ পরিচালনার জন্ যাহাদের 
উপস্থিতি প্রয়োজন, তাহারা ছাড়া আর বাকি সমস্ত নাগরিককে রেনু 
হইতে সরাইয়! ফেলা হুইয়াছে। দলে দলে নরনারী ষ্টামারে, নৌকায়, মোটরে 
ও পায়ে হাটিয়া রেঙ্গুণ ছাড়িয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে । রেন্ুণ খাস 
রণক্ষেত্রের মর্ধ্যাদায় উন্নীত হইল। কিন্তু ইহা আনন্দের কথা নহে। একদিকে 
সিতাং নদীতট হইতে পেগু হইয়া জাপ পদাতিকবাহিনী এবং অন্য দিকে 
মার্তাবান উপপাগর দিয়! জাপ নৌরাহিনী রেঙ্ুণের উপর আক্রমণ চালাইবে। 
ইছার সঙ্গে জাপানী বিমানবহর যে সহযোগিতা করিবে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সিঙ্গাপুর ঘুদ্ধের সময় যেমন তোক্রকের তুলনা দিয়া “্েট্সম্যান” 
দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধের ব্যর্থ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, রেঙ্কুণ সম্পর্কেও তথাকার 
গভর্ণর তেমনই তোক্রকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। লাট সাহেবের এই কথার মধ্যে 
আশা আছে বটে, কিন্তু সামরিক দিক হইতে খুব ভরসা আছে কিনা জানি 
না। কারণ, তোক্রকের সঙ্গে রেস্কুণের তুলনা দেওয়াই ভুল।* তোক্রক 
লিবিয়ার মরুভূমির একটা ছোট বন্দর, উহ্থা সমুদ্রের উপকূলে এবং সেই সমুদ্রে 
ভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ নৌবহরের একাধিপত্য ছিল এবং বিমানবহরও সক্রিয় 
ছিল। অপর পক্ষে ভূমধ্যসাগরের এই অংশে জান্দীণবাহিনীর কোন নৌবহর 
ও নৌ-আধিপত্য ছিল না। তাহারা সোজা ট্যাঙ্ক চালাইয়া বেঙ্গাজী ও ডের্ণ 
হইতে তোক্রককে বামদিকে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বিমাঁনশক্তিও 
তাহাদের যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং তোক্রকের পক্ষে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষ! করা 
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দক্ষিণ ব্রন্মের পতন ২০৩ 


অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল। কিন্ত রেস্ুণের অবস্থা কি? সিঙ্গাপুর, পেনাং ও 
ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট এবং মালয় উপদ্বীপের ও দক্ষিণ ব্রন্মের সমস্ত নৌতাটি ও 
বিমাঁনধাটি জাপানীদের দখলে যাওয়ায় সমুদ্রপথে জাঁপানের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সযুদ্রপথ দিয়া রেঙ্গুণ বিপন্ন এবং যদি কোন বন্দর সমুদ্রের 
দিক দিয়া বিপনন হয়, তবে উহার অদৃষ্ট সম্পর্কে নিতান্ত উদ্বেগ বোধ না করিয়া 
উপায় নাই। কেবল জলপথই নহে, রেস্ুণ স্থলপথ দিয়াও বিপন্ন হইয়াছে এবং 
সেই বিপদ আরও প্রত্যক্ষ । যদি সিতাং নদীর তটে জাপানীদিগকে রোধ 
করা না যায়, তবে পেগু হইতে রেঙ্গুণের দিকে জাপ-বাহিনী স্থলপথে প্রচণ্ড 
আক্রমণ চালাইবে। জাপানীরা সেই দিকেই অগ্রপর হইতেছে। যদি 
স্থলপথে পদাতিকবাহিনী, আকাশে বিমান এবং জলে যুদ্ধজাহাজ একব্রিত 
হয়, তবে এই ত্রিধারার সংগ্রামে রেস্ুণের সঙ্কট কত ভষাবহ হইবে, তাহার 
বর্ণনা অনাবগ্তক | 


৫ 


সিতাং নদীর যুদ্ধ 


২৩শে ফেব্রুয়ারী, '৪২। 

পা-আন ও থাটনের পর বিলিন ও সিতাং নদীর যুদ্ধ স্থু হইল। মৌল- 
মেনের পতনের দ্বারা যেমন রেঘুণ অভিমুখে অগ্রসর হইবার দ্বার খুলিয়া 
গেল, তেমনই সিতাং যুদ্ধের ফলে রেন্ুণের 'ভাগ্যও নির্ণীত হইয়া গেল। 
জাপানীরা বুদ্ধিমানের মত হিসাব করিয়াছিল যে, সিতাংয়ের সেতুমুখ 
(568579%ন ) দখল করিতে পারিলে পেগুর রাস্তা মুক্ত হইবে এবং 
পেগুর ভিতর দিয়া রেসুণে পৌছানো যাইবে । সিতাংয়ের এই যুদ্ধ অনুষ্টিত 
হইল সিতাং নদীর মোহনার কাছে। জেনারেল হাটন পুরা এক ডিভিসন 
(১৭নং) সৈন্ত লইয়া ভাবিলেন একার সত্য সত্যই জাপানীদের বিরুদ্ধে আত্ম- 
রক্ষার জন্য ঈাড়ানো যাইবে। জাপানীরা রবারের নৌকায় বিলিন নদী অতি- 
ক্রম করিতে লাগিল এবং বিলিন ও সিতাংয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সুরু হইল। 
বার বার বেয়নেটের আক্রমণে বার বার খাটিগুলির হাত বদল হইল। কিন্ত 
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স্পষ্টই বুঝা গেল যে, জাপানীরা ছুই পার্খদেশের যে অনুকুল অবস্থায় রহিয়াছে 
এবং যেভাবে রণভূমির উপর আধিপত্য খাটাইতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে 
হটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। ইতিমধ্যে বৃটিশ সৈম্তদের মধ্যে ক্লান্তি ও 
শ্রাস্তির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল। সুতরাং সিতাং নদীতীরের প্রতি ইঞ্চি ভূমিতে 
লড়িবার সম্ভাবনা দূর হইয়া গেল এবং নদী পার হইয়া আরও পিছনের 
দিকে হটিবার সিদ্ধান্ত হইল। সিতাং নদীর নীচের দিকটা আ্োতবহুল, 
স্থৃতরাং বিদ্ব হিসাবে ইহা! গুরুতর | তটবত্তী প্রচুর ধান্তক্ষেত্র_-এই ক্ষেতের 
মধ্যে 'অনুপ্রবেশ' কৌশল খাটানো! সম্ভব নহে, স্বতরাং জাপানীদের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষার ইহাই উপযুক্ত স্থান-_বুটিশ কর্তারা এই ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইলেন। কিন্তু জাপানীরাও সহজ শত্রু নহে, তাহারা যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। 
তাহারা জানে যে, যেখানে পাহাড় ও জঙ্গলের অনুপ্রবেশ কৌশল নাই, 
সেখানে সমতলভূমির ধুদ্ধে সহজ জয়লাভ অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং লোঁকক্ষয়ও 
বেশী হইবার সম্ভাবনা । সুতরাং মিত্রবাহিনী যাহাতে সিতাং পার হইয়া নূতন 
বাহে দীড়াইতে না পারে, জাপানীরাও সেই দিকে লক্ষ্য রাখিল। 

কিন্তু সিতাংয়ের পুর্ব তীর হইতে পশ্চিম তীরে সরিয়া আসিতে হইলে 
সিতাং নদীর রেলওয়ে ব্রিজ বা সেতুটি রক্ষা করা দরকার। অন্তথা মিত্র- 
সৈন্ত পার হইয়া আসিবে কির্ূপে? বিলিন ও সিতাংয়ের মধ্যবর্তী স্থানে 
দাড়াইয়া জাপানীরা যেমন ধুটিশবাহিনীর বাম পার্শ্ব বিপন্ন করিয়া তুলিতেছিল, 
তেমনই বুটিশ সৈন্যরা যাহাতে আদৌ সেতুমুখে পৌছিতে না পারে, এজন্ঠ 
তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে চাছিল। বন্মীদের সাহায্যে জঙ্গলের 
মধ্য দিয়া একদল জাপসৈগ্ত দুঃসাহসের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া আঙিল এবং 
বৃটিশ সৈহাদের পশ্চান্ভাগে সেতুমুখ দখল করিতে চাহিল। যে বৃটিশ সৈন্যরা 
পথ কাটিয়া সেতুটির দিকে পিছু হটিতেছিল, তাহারা অকন্মাৎ বাম দিক হইতে 
আর একদল জাপ সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত 'হয়। কেবল তাহাই নহে, থাটন 
হইতে রেলপথ ধরিয়া যে জাপ সৈন্ভদল অগ্রসর হইতেছিল, তাহারাও বৃটিশ 
সৈন্যদের পিছনে আসিয়া হাজির হইল। যুগপৎ পার্খশব ও পশ্চান্াগে 
আক্রান্ত হওয়া যে কোন সৈম্ঠদলের পক্ষেই তয়াবহ। কৌশল হিসাবে 
জাপানীদের এই মহড়া যেমন চমৎকার ছিল, তেমনই আত্মরক্ষাকীরীদের 
: বিপদও অবর্ণনীয় ছিল। তথাপি তাহারা! বেপরোয়া যুদ্ধ চালাইল, এদিকে 
জাপানীরা আত্মরক্ষাকারীদের পিছু হটিবার প্রধান লাইনের উপর আঙগিয়া 


দক্ষিণ ব্রদ্মের পতন ২০৫ 


পড়িল। বার বার পাণ্টা আক্রমণ চালাইয়া বুটিশ ও গুর্খা সৈন্তরা খাটি 
. আগলাইতে চাহিল এবং এভাবে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তাহারা সেতুমৃখ 
রক্ষা করিল বটে, কিন্ত শেষে দেখা গেল জাপানীদিগকে আর প্রতিরোধ কর! 
সম্ভব নহে। তখন সেতুটি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। মন্দের ভালো হিসাবে 
ইহা ছাড়া উপায় ছিল না, কিন্তু নদীর পারে তখনও অনেক সৈন্ঠ হিয়া গেল 
এবং যে যুদ্ধ ঘটিল তাহ! যেমন তিক্ত, তেমনই হতবুদ্ধিকর ও বেপরোয়া 
হইয়াছিল ।* 

বৃটিশবাহিনীর যে তিন ব্রিগেড, সৈন্ত এখানে অদ্ভুত লড়াই করিয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে এক ব্রিগেড, সত্য সত্যই সেতুমুখ পুনর্দখল করিয়াছিল । কিন্ত 
পুনদ্থলের পর দেখা গেল যে, সেতুটি ইতিমধ্যেই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
আর একদলও নদী পার হওয়ার জন্য শক্রব্যহের মধ্যে পথ কাটিয়া আসিয়া 
হাজিন হইল, কিন্ত দেখিল ভগ্ন সেতু বুকে লইয়া খোলা নদী পড়িয়া আছে! 
এই সমস্ত সৈশ্তরা ক্রমাগত বোমা, মেসিনগানের গুলী ও মর্টারের গোলা 
বর্ষণ 'মাথাঁয় করিয়াঃ জঙ্গল ও ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া নদীর ধারে আসিয়া 
হাঁজির হইল। যখন দেখিল যে সেতু নাই, তখন তাহার! দ্বিধাহীনচিত্তে 
নদীতে ঝাপাইয়া পড়িল। সিতাং এখানে ৫০০ গজ চওড়া, কুটাল আবর্ত 
রচিয়া বেগবান স্রোত দ্রুত বহিয়া যাইতেছে। ক্লান্ত সৈন্র৷ সীতার 
কাটিল, কিনব! কাঠ, ভাঙ্গা টুকরা ও অন্তান্ত যাহা কিছু পাইলঃ তাহাই আশ্রয় 
করিল। ন্তুস্থকায়েরা আহতদিগকে সাহায্য করিল এবং যাহারা সাতার 
জানিত না, তাহাদিগকে সন্তরণপটুরা হাত ধরিয়া আনিতে লাগিল। নদীর 
কোন কোন অংশে তারতীয়েরা ও বন্মীর! ছুঃসময়ে বন্ধুর মত কাজ করিল, 
কিন্ত কোন কোন বৃটিশ সৈন্ত শক্রভাবাপন্ন বন্মীদের হাতে পড়িল, কতকগুলি 
জলে ডুবিয়া মরিল, অনেকেই নিহত হইল। 45028881008? বলিতেছেন_ 
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২০৬ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


সৈন্য সংখ্যার শ্রেষ্ঠতায় ও রণকৌশলের শ্রেষ্ঠতায় জাপানীরা৷ ১৭নং ডিভি- 
সনকে একবারে পধুর্যদস্ত করিয়া ফেলিল। কাধ্যতঃ ডিভিসন হিসাবে এই সৈম্- 
দলের অস্তিত্ব লোপ পাইল । প্রচুর যানবাহন ও প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসজ্জা 
শক্রর হাতে ফেলিয়া আসিতে হইল । এই ভিভিসনে (বোধ হয় ২০ হাজার সৈন্) 
১৪২০টির বেশী রাইফেল অর্থাৎ রাইফেলধারী হিসাঁবে অন্থরূপ সংখ্যক সৈন্যের 
বেশী পাওয়া গেল না! বিপর্ধ্যয় হিসাবে ইহা নিদারুণ, সন্দেহ নাই। পরে 
এই বাকী মুষ্টিমেয় সৈন্তদিগকে লইয়া ছুইটি ছোটখাটো ব্রিগ্রেড. গঠন করা 
হইয়াছিল এবং তাহারা ভারতেও প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। 

সিতাং নদীর এই সেতু-ধুদ্ধ সম্পর্কে “লগুন টাইমসের, নয়াদিল্ীস্থিত সংবাদ- 
দাতা বলিতেছেন যে, তিন দল সৈশ্ত সিতাংয়ের সেতুযুখ রক্ষার জন্য সন্নিবেশ 
করা হইয়াছিল। ২২শে এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী সারদিনরাত্রি সেতুমুখ কেন্দ্র 
করিয়া প্রচণ্ড হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সেতুটি বারবার হাতছাড়া ও 
বারবার দখল হইতে লাগিল। শক্রর বোমা ও তরোয়ালের বিরুদ্ধে 
কুক্রি ও সঙ্গীণ ব্যবহৃত হইল। অনুমান এই যে, জাপানীদের অন্ততঃ ছুই 
হাজার সৈম্ত হতাহত হইয়াছে। কিন্ত জাপানীর! কাধ্যতঃ ১৭ নং ডিভিসন 
ও সেতুটির মধ্যে ঈীভাইতে পারিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত শক্রর চাপ এত বৃদ্ধি 
পাইল যে, গোলাগুলী উপেক্ষা করিয়াই ইঞ্জিনীয়ারগণ বিস্ফোরকযোগে সেতুটি 
উড়াইয়া দিল। এই যুদ্ধে শক্রপক্ষ এত বাঁকুনি খাইয়াছিল যে, ক্লান্ত ও আহত 
বুটিশ সৈম্তদিগকে ট্রেণ ও যান্বাহনষোগে সরাইয়া আনিতে পারা হইত। 
এজন্য নদীতীরে যানবাহন জড়ো করাও হইয়াছিল, কিন্ত পিতাংয়ের সেতুটি 
হারাইবার জন্য ফলাফল বিপর্ধ্যয়কর হইয়াছিল। গুখণা ও একদল ইংরাজ 
সৈন্যের অদ্ভুত চেষ্টায় কিছুটা রক্ষা পাওয়া গিয়াছিল। অনেকেই নদী 
মাতরাইয়৷ ওপারে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের যন্ত্র ও অস্ত্রপাতি সমস্তই 
ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল। 

সিতাং সেতুমুখের এই বিপধ্যয় অবিলম্বেই রেঙ্কুণের বিপদ ডাকিয়া 
আনিল। কিন্ত সিতাং নদী কি সত্য সত্যই এমন একটা সামরিক বিদ্লের মত 
ছিল, যাহা! জাপানীরা অতিক্রম করিতে পারিত না? যদি ১৭নং ডিভিসন সর্বস্ব 
পণ করিয়া এবং এভাবে জাপানীদের রণকৌশলে বেকায়দায় না পড়িয়! 
পূর্বাহেই চলিয়া আলিত, তাহা হইলে কি ক্ষতি হইত ?--এমন প্রশ্ন নিশ্চয়ই 
জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কারণ, সেতু ছাড়াও সিতাং পার হওয়া! যে 


দক্ষিণ ব্রন্মের পতন ২০৭. 


জাপানীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না,উহার প্রমাণ স্বয়ং সাম্ত্াজ্যসৈন্যেরা। ১৭নং 
ডিভিসনের যে তিন ব্রিগ্রেড, রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারাতো ক্লান্তি সত্ত্বেও 
নদী পার হইয়াই আসিয়াছিল। অতএব জাপানীরাও সিতাং অতিক্রম করিতে 
পারিত এবং নদী অতিক্রমণে জাপানীদের পটুতা মালয়ে বহুবার দেখা 
গিয়াছে । সেখানে তাহারা কোন “পণ্ট,ন ব্রিজ" ব্যবহার করে নাই। ইহা' 
ছাডা নদীতে যে সমস্ত দেশী নৌকা ছিল, সেগুলি সরাইবার, ধ্বংস করিবার 
বা অকেজো করিবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। স্থতরাং সিতাংয়ের সেতুমুখ 
রক্ষার জন্য ১৭নং ডিভিসনের এভাবে আত্মবলী দেওয়া বুদ্ধিসম্মত হইয়াছে কি 
না, তাহা নিশ্চয়ই সামরিক দিক হইতে বিবেচ্য ।* 
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পেগ ও রেঙ্গুণের বিপদ 


শি ৩. 
শত ০ 2টি 


২৮শে ফেব্রুয়ারী, '৪২। 


ফেব্রুয়ারীর শেষভাগ হইতে সিতাং নদী অতিক্রম করার পর জাপানীদের, 
পেগু ও রেস্ুণ অভিযানের গতি বৃদ্ধি পায় | ২৬শে ফেব্রুয়ারী সংবাদ আসে 
যে, জাপানীরা পেগু সহর বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং রেঙ্ুণ হইতে উত্তর- 
গামী পথটিও বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে । চিয়াংমাইয়ে প্রধান খাটি 
করিয়া পাপুন হইতে উক্ত পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আক্রমণ হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। সিতাং নদীর পূর্ব তীর ধরিয়া জাপ সৈশ্যারা উত্তর দিকে 
অগ্রর হইতেছে। আর বুটিশ সৈন্ঠরা সিতাং নদীর পশ্চিম তীরে পশ্চাদপ* 
সরণ করিতেছে । পশ্চাদপসরণের পর বুটিশ সৈন্গণ নদীর রেলওয়ে সেতু 
ধ্বংস করিয়াছে। বৃটিশ পক্ষে বহু সৈন্ত হতাহত হইয়াছে সত্য, কিন্ত 
জাপানীদের প্রচণ্ড ক্ষতি হইয়াছে । সিতাং নদীর পূর্ব্ব তীরে জাপানীদিগকে 
প্রায় ১০ দিন ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছিল । ঘুদ্ধারস্ত হওয়ার পর বোধ হয় 





* সিতাং নদীর যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষের গুরুতর ক্ষতির কথ পরবর্তীকালে জেনারেল ওয়েভেল 
কর্তৃক হ্বীকৃত হুইয়াছিল, সেই সম্পর্কে তাহার মন্তব্য ব্রহ্ষযুদ্ধের উপসংহারে উল্লেখ করা 
হইয়াছে--লেখক। 


২০৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


ফিলিপাইন ব্যতীত আর কোথাও প্রতিপক্ষকে এত বেশীদিন প্রতিরোধ করা 
সম্ভব হয় নাই। ইহাতে যে সময় পাওয়া গিয়াছে, তাহা বুটিশবাহিনীব 
ভবিষ্যৎ সংগ্রামে বিশে কাজে লাগিবে । €এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদ- 
দাতা জানাইতেছেন £-_বুটিশ ও সাম্রাজ্যবাহিনীর যে সকল সৈন্য সিতাং 
নদীর তীরবর্তী বৃহ রক্ষা করিতেছে, রেঙ্্ুণ রক্ষার পরবর্তী চরম যুদ্ধের জন্য 
নৃতন সৈন্য আনিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। রেন্ুণ এই বৃহ 
হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্বের বিলীন নদীর তীর বরাবব 
জাপবাহিনীকে বাঁধা দিয়া যে সময় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই নৃতন সৈন্ত 
আমদানী সম্ভব হইয়াছে । জাপানীরাঁ যে কোঁন সময় সিতাং নদীর পশ্চিম 
তীরে হান! দিবার জন্ত প্রন্তত হইয়াছে। রেস্ুণের সামরিক বিজ্ঞপ্তিতেও 
বলা হইয়াছে যে, জাপবাহিনী এ পর্য্যন্ত যদিও সিতাং নদী পার হইবার চেষ্টা 
করে নাই, তথাপি উক্ত নদীর পূর্বব তীরে বহু সংখ্যক জাপ সৈন্তের সমাবেশ 
হইয়াছে । গ্ঠাম ও ইন্দোচীন হইতে বহু সংখ্যক জাপ সৈন্য আনা হইতেছে। 
জাঁপানীরা জানে যে, একবার যদি তাহারা নদী পার হইতে পারে, তবে 
রেস্কুণে পৌছিবার সর্বশেষ প্রাকৃতিক বাধা তাহারা অতিক্রম করিবে। সেই 
জন্য গুরুতর ক্ষতি সহ্য করিতেও তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা যদি 
সিতাং নদী পার হইতে না পারে, তথাপি পেগুর পতন হইলে তাহারা 
দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গতি পরিবর্তন করিয়া রেসুণ অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
পারিবে । পেগু হইতে রেন্গুণের দূরত্ব মাত্র ৫৪ মাইল। 

ইহার পর ২৮শে তারিখ লগ্ন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রেঙ্ুণের 
চারিদিকের অবস্থা সঙ্কটজনক। রেন্ুণের কর্তৃত্বতার সামরিক কর্তৃপক্ষের 
হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শক্রপক্ষের সৈন্য সংখ্যা বেশী থাকায় এবং 
তাহারা খুব বেশী চাপ দেওয়ায় বুটিশবাহিনীকে সিতাং নদীর পশ্চিম দিকে 
সরিয়া আসিতে হইয়াছে । জাপানীরা পেগুর নিকট রেলপথ বিচ্ছিন্ন করার 
দাবী করিয়াছে। এই দাবী বোধ হয় সত্য। কারণ এই অঞ্চলে তাহারা 
প্রবল চাপ দিয়াছিল। রেমুণ হইতে বলা হুইয়াছে ষে, 'গত ২০শে ফেব্রুয়ারী 
সংখ্যাধিক শক্র সৈন্যের সহিত তিনদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া এবং বহু সংখ্যক 
শত্রসৈন্ত হতাহত করিয়া আমাদের সৈম্তগণ বিলীন রণাঙ্গন ত্যাগ করে। 
ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হইয়াছিল যে, তাহারা আমাদের অন্থসরণ করিয়া 
আসিতে পারে নাই। তবে,হস্তীসহ বৃহৎ এক দল সৈন্য শত্রুপক্ষের সা্ছায্ের 


পেগু ও রেছ্ুণের বিপদ ২০৯ 


জন্ত নদীতীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসে। শক্ররা যাহাতে সিতাং নদীর 
তীরে পৌছিতে না পারে, তজ্জন্য আমাদের সৈন্যগণ উক্ত নদীতীরে হটিয়া 
যায়। কিন্তু সেখানে বৃহৎ একদল শক্রসৈন্য আমাদের অগ্রবর্তী ধাটিগুলির 
উপর এরূপ কঠোর চাপ দেয় যে, আমাদের ব্যহ আরও শক্ত করিবার জন্য 
আরও পম্চাদপসরণ করিয়া সিতাং নদীর পশ্চিম তীরে চলিয়া আসে। 

ইহার পর জাপানীরা সিতাং নদী অতিক্রম করে এবং ওরা মার্চ তারিখ 
সরকারীভাবে স্বীকার করা হয় যে, সিতাং রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সংঘর্ষের পর 
জাপানীরা সিতাং নদী পার হইয়া! পেগুর ৯৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাও নামক 
স্থানে উপস্থিত হয় । সমগ্র ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষ রক্ষার ভার জেনারেল ওয়েভেলের 
উপর অপিত হয়। তিনি সর্বপ্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। অপর পক্ষে 
উত্তর ব্রঙ্গে বু সংখ্যক চীনা সৈন্যের (জাঁপানীদের মতে ৫ ডিভিপন) সমাবেশ 
হয়। মাকিণ সেনাপতি জেনারেল ট্িলওয়েল উত্তর ব্রহ্ম এবং বুটিশ সেনাপতি 
জেনারেল আলেকজেপ্ীর দক্ষিণ ব্রহ্ম রণাঙ্গনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওদিকে 
ভাপানীরাও এই ছুই অংশে চাপ দিবার জন্য তৈয়ারী হয়। 

এতদিন দক্ষিণ বর্ষের উপরেই জাপানীদের চাপ প্রবল ছিল। কিন্ত 
বর্তমানে তাহারা উত্তর ব্রন্মের দিকেও মন দিয়াছে। রণনীতির সাধারণ 
ধন্মান্ুসারে ইহা অপ্রত্যাশিত নহে । যখন কোন দেশকে আক্রমণ করা হয়, 
তখন কৌশলী শত্রু কেবল একটিকেই কিম্বা একই অঞ্চলের বিভিন্ন দিকেই 
অগ্রসর হয় না। প্রতিপক্ষকে ধাগ্লা দেওয়া কিন্বা প্রতিপক্ষের সৈম্র্ল বিচ্ছিন্ন 
করার জন্ত তাহারা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অংশের উপর আক্রমণ করিতে 
থাকে। এই বিষয়ে জান্দাণ রণনীতিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ৷ হঠাৎ 
অতর্কিত আক্রমণ, ব্যাপক সৈশ্ত সমাবেশ এবং বিভিন্ন দিকে একই সঙ্গে 
অভিযান ইত্যাদি জান্দীণ রণকৌশলের বৈশিষ্ট্য । পোল্যাণ্ডে তাহারা একই 
সময়ে তিনদিকে, পশ্চিম ইউরোপের (ফ্রান্স, বেলজিয়ম, লাক্েমবৃর্গ, হল্যাও) 
বিভিন্ন দিকে ও বিভিন্ন অংশে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার দীর্ঘ দেড় হাজ্বার মাইল 
রণক্ষেত্রে একই সময়ে অভুপূর্ব প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল। ইহার 
উদ্দেস্ ছিল প্রতিপক্ষের সমগ্র সৈ্যবাহিনী বিচ্ছিন্ন করা, কোন অংশে যাহাতে 
আত্মরক্ষার জন্য কেন্দ্রীভূত করা না যায়, দেজন্ বাধা দেওয়া এবং ব্যাপক ও 
আকন্মিক আক্রমণে বিহ্বল করিয়া দেওয়া । আজ জাপানীরা ব্রহ্মদেশে যে 
আক্রমণ চালাইতেছে, উহা আর অতর্কিত নছে। তবে তাহারা ব্যাপকভাবে 


১৪ 


২১০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


বিভিন্ন অংশে একই সময়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া৷ আত্মরক্ষায় বিভ্রাট 
বাধাইতে চাহিতেছে। থাইল্যাণ্ড বা শ্তামদেশের উত্তরাংশ যেখানে ব্রচ্ের 
সহিত মিশিয়াছে, জাপ সৈন্যরা সেখানে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইয়াছে। 
এই দিকে ৭* হাজার জাপ সৈম্ভের সমাবেশ হইয়াছে । এই সৈন্যদলের 
প্রধান আড্ডা চেঙ্গমাইতে। চেঙ্গমাই একটি বড় বিমান খাটি এবং ইহা 
ব্যাঙ্ককের সহিত রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত । ব্রহ্মদেশের শানরাজ্য, ইন্দোচীন ও 
থাইল্যাণ্ড অর্থাৎ তিনটি সীমানা যেখানে পরস্পরের সহিত হাত ধরিয়াছে, 
সেইদিকেই জাপানীদের প্রচণ্ড অভিযান আসন্ন। যে ৭০ হাজার সৈন্ট 
এইদিকে সমাঁবেশ করা হইয়াছে, উহার মধ্যে ৩০ হাজার সৈন্য চেঙ্গমাইতে, 
আরও ৩০ হাঁজার উত্তরবর্তী চিয়েংরাইতে এবং বাকী ১০ হাজার মেকং 
নদীতটে সমাবেশ করা হইয়াছে । মেকং নদী ব্রক্ষ-গ্তাম ও ইন্দোচীনের 
সীমানাপথে প্রবাহিত । এই সৈশ্যবাহিনীর উদ্দেপ্ত উত্তর ব্রন্মের শান রাজ্যগুলি 
আক্রমণ। দক্ষিণে রেমুণ ও পেগুর দিকে যখন অভিযান চলিতেছে, তখন 
উত্তর দিকে শান রাজ্যসমূছের প্রতিও আক্রমণ চালানো হইবে । 

ইন্দোচীন ও শ্তাম জাপানীদের কবলে যাওয়ায় ব্রহ্দদেশের বিপদ এত 
গুরুতর হইয়াছে । কারণ, এই দুই দেশই ব্রহ্ম সীমান্তের সঙ্গে সংঘুক্ত। যদি 
সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে পুরাপুরি প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহা হইলে 
আক্রমণের পক্ষে যে সুবিধা পাওয়া যাইবে, তাহ! বল! বাহুল্য মাত্র। 
আধুনিক যুদ্ধে শত্রুকে যত দুরে রাখা যায় ততই মঙ্জল। কারণ, ট্যাঙ্ক ও 
বিমানের জন্ত আজ দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়াছে। রুশ-ভান্ম্াণ যুদ্ধের আগে 
সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক পোল্যাণ্ড, ,ফিনল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার সীমান্তবস্তী 
অংশগুলি দখলের পশ্চাতে রাশিয়ার মনে এই আশক্কাই ছিল। তাহারা 
আত্মরক্ষার সামরিক প্রয়োজনে এইগুলি দখল করিয়াছিল। যদি মিত্রপক্ষ 
থাইল্যাণড ও ইন্দোচীন পূর্বাহ্ন দখলে আনিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজ 
বরহ্ধদেশ এত বিপদে পড়িত না। আজ জাপানীরা ব্রঙ্গের দুই দিকে অগ্রসর 
হইবার জন্য শ্যামের সীমানা অঞ্চলে নৃতন নৃতন বিমান খাটি ও রাস্তা তৈয়ার 
করিতেছে । পাপুন হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে তাহারা একটি সামরিক 
বাস্তাও ইতিমধ্যে তৈয়ার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যদি এভাবে তাহারা 
রাস্তা ও খাটি তৈয়ার করিতে পারে, তবে তাহারা একই সময়ে উত্তর ও 
দক্ষিণ ব্রন্মের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে পারিবে এবং এই জাক্রমণ 


পেগ ও রেছুণের বিপদ ২১১ 


সাডাশির চাপের আকার ধারণ করিবে কিনা তাহা! আর কয়েকদিনের 
মধ্যেই বুঝা যাইবে। সিতাং ও পেগ অভিমুখে জাপানীরা যেভাবে অগ্রসর 
হইতেছে, তাহাতে রেঙ্গুণের অবস্থা অত্যন্ত সম্কটজনক হইয়াছে । 

সিতাং নদী পার হওয়ার আগে যুদ্ধের গতি কি আকার ধারণ করিতে 
পারে এবং জাপানীদের সামরিক হালচাল কি হইতে পারে, সেই সম্পর্কে 
জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন-_- 

'ুদ্ধের গতি দেখিয়া মনে হয়, জাপানীরা সিতাং নদীর মোহনা হইতে, 
প্রায় ৯০০ মাইল উত্তরে ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া বুটিশ বাহিনীর পার্বদেশ 
অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিবে। টাঙ্গুর নিকটবর্তী উক্ত অঞ্চলে এবং উহ্ছার 
৫০ মাইল উত্তরে ব্রহ্ম ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী গিরি-সঙ্কটের পথ তাহারা 
ব্যবহার করিতে পারে। অগ্য টাঙ্গুতে প্রচণ্ড বোমা বধিত হইয়াছে । *বস্তুতঃ 
এরূপ বিমান আক্রমণ সেখানে এপর্যন্ত আর কখনও হয় নাই। ইহাতে মনে 
হয়, জাপানীরা চীন-ব্র্গ রাস্তার এই স্থানটিতে স্থলপথে আক্রমণের মতলব 
করিতেছে। প্রধান জাপ বাহিনীকে এখন পর্যন্ত সিতাং নদীর পূর্ব তীরে 
ঠেকাইয়া রাখা হইলেও তাহাদের টহলদার সৈশ্গণ ব্রহ্গ-চীন পথের 
নিকটব্তী স্থান সাময়িকভাবে ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় 
অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে এবং রেস্ুণ ও সমগ্র নিয় ব্রহ্ম এখনও বিশেষ 
বিপন্ন । উত্তর-পশ্চিম থাইল্যাণ্ডে বহু জাপ সৈল্ত সমাবেশ করা হইয়াছে । 
এই সকল সৈন্য শীঘ্ই দক্ষিণ শান রাজ্য আক্রমণ করিবে বলিয়া মনে 
হইতেছে 

এই সময় দক্ষিণ ব্রহ্গের নানা সহরে জাপানী বোমারু প্রচণ্ড আক্রমণ 
চালাইতে থাকে । রেঙুণ, পেগ, টাঙ্গু ইত্যাদিতে প্রবল বোমা বধিত হওয়ায় 
লক্ষ লক্ষ নর-নারী ঘরবাড়ী সম্পত্তি ফেলিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে থাকে। 
বিশেষভাবে ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়গণ, যাহাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হইবে, 
তাহারা ভারতবর্ষের দিকে ছুটিতে থাকে। লক্ষ লক্ষ নর-নারীর ব্রহ্মদেশ 
ত্যাগ এক বৃহৎ সমস্তার স্থত্টি করে। তাহাদের কষ্ট, লাঞ্ছনা এবং ক্ষয় ও 
ক্ষতির পরিমাণ অবর্ণনীয় 





* টানু একটি বড় রেলওয়ে কেন্্র, রেনুণ হইতে ইহা ১৬* মাইল উত্তরে। ২*শে 
ফেব্রুয়ারী টাঙ্ুতে যে ভীষণ বোমাবর্ধণ হয়, তাহাতে সমস্ত সহরটি ধ্বংস হয় এবং ৪$** লোক 
নিহত হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বন্মা।--লেখক। 


২১২ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


ছোট সহরে ও গ্রামাঞ্চলেও জাপানীদের বোমারু অবিরত ধ্বংসলীল! 
বিস্তার করিতেছিল। ইহার একটি চমকপ্রদ বর্ণনা পাঠকদের কৌতুহল 
তৃপ্তির জন্ত উল্লেখ করিতেছি । 

সিতাং নদীর রণাঙ্গনস্থিত 'এসোসিয়েটেভ প্রেসের সংবাদদাতা 
লিখিতেছেন যে, 'জাপানীরা স্থলপথে ক্রমে ক্রমে চীন-বঙ্গ রাজপথের দিকে 
অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের রেলপথের পার্খববন্তী রাস্তার বিভিন্ন 
অংশে প্রবল বোমা-বর্ষণ করিতেছে । আমি কয়েকটি গ্রামে জাপ বিমান- 
হানার নমুনা দেখিয়াছি । ভক্মীভূত গ্রামগুলিতে উদ্ভ্রান্ত গ্রামবাসিগণ 
তাহাদের সম্পত্তির দগ্ধাবশেষের দিকে তাকাইয়া তাঙাদের কাহিনী যখন 
বিবৃত করিতেছিল, তখন মাথার উপর গাছের ভালে বসা শকুনিগুলি আব- 
হাওয়াকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। কয়েকটি ছোট সহরে ভাঙ্গাচোরা 
দরজা, জানালা, জনহীন পথ এবং নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু পথচারী কুকুরের 
চীৎকার শোনা যাইতেছিল ১ সহরগুলির সমস্ত লোক সহর ছাড়িয়া অভ্যন্তর 
প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে । বহুবার আক্রান্ত টাঞু নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ সহর 
পরিত্যাগের কয়েকটি মিনিট পরেই অনেক জাপ বোমারু বিমান পুনরায় 
সহরটি আক্রমণ করে। সন্ধ্যাবেলা আমি পুনরায় উক্ত সহরে ফিরিয়া গিয়া 
দেখি বিরাট অগ্নিকাণ্ড সুরু হইয়াছে এবং অগ্নিশিখা পাচ হাজার ফুট উদ্ধে 
উঠায় চতুদ্দিকে কয়েক মাইল দূর হইতে তাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। 
জাপানীরা বৃহৎ বিষ্ফোরক ও অগ্নি-বোম! বর্ষণ করিয়া সমগ্র বাজার অঞ্চলে 
আগুন লাগাইয়া দিয়াছে । অর্ধ বর্গমাইল স্থান অগ্রিময় নরককুণ্ডে পরিণত 
হইয়াছে । সামরিক ও অ-স্ামরিক কর্তৃপক্ষ অবশ্য অবস্থা ধীরে ধীরে 
আয়তে আনিতেছেন। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার সামরিক উদ্দেশ্তেই 
এই সকল বিমান আক্রমণ চালানো হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থানীয় 
জনসাধারণকে ইহার জন্ট বিপুল কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে ।” 

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ব্যাপক বোমারু আক্রমণের ফলে 
জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের স্ষ্টি হওয়া! কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। 


--৭- 


রেঙ্গুণ ও পেগু পরিত্যাগ 


১০ই মার্চ, 7৪২। 

জাপানীর1 ধেন এক প্রবল ধাক্কায় সিতাং নদী অতিক্রম করিয়া ১৮ মাইল 
অগ্রসর হইয়া! গিয়াছে। পেণ্ড হইতে ১৫ মাইল দূরবর্তী বাও গ্রামে 
জাপানীদের সহিত বুটিশ পক্ষের সংঘর্ষ হয়। ইহা কোন বড় যুদ্ধ নহে, 
একাস্তরূপে খণ্ডযুদ্ধ শাত্র। বুটিশ পক্ষের প্রহরী সৈন্দলের সহিত সংঘর্ষ 
বাধিয়াছিল। ইহা দ্বারা বুঝ! ষাইতেছে যে, প্রধান বুটিশ বাহিনী সিতাংয়ের 
পশ্চিম তীর হইতেও সরিয়া গিয়াছে । বোধ হয় তাহারা সিতাং নদীর নিম্ন 
অববাহিকার দিকে ঘাটি লইয়াছে। জাপানীরা রেঙ্ুণের ৬০ মাইলের মধ্যে 
আসিয়া পড়িয়াছে। পেগু ও রেঙ্গুণ উৎকৃষ্ট রেলপথ ও সড়কের দ্বারা সংযুক্ত। 
চীন-ব্রহ্ধ রাস্তার ইহা একটি উল্লেখযোগ্য খাটি। চাউলের কেন্দ্র হিসাবে 
ইহা বিখ্যাত। রেশ্ুণ বন্দরটি এমন স্থানে অবস্থিত যে, পূর্ববদিক হইতে 
স্থলপথে আক্রমণ হইলে এ বন্দর রক্ষা করা দুঃসাধ্য । এদিকে বাঁও হইতে 
পেগু হইয়া রে পধ্যস্ত ভাল রাস্তা ও রেলপথ আছে, জাপানীরা তাহার 
সুবিধা পাইবে। তাহা ছাড়াও বিপদ আছে। রেস্কুণ অঞ্চলে খুব ভালো 
ভালো বিমানশালা রহিয়াছে । এগুলি জাপানীদের হাতে পড়িবে। 
জাপানীরা এই সমস্ত বিমানশালা হাতে পাইলে পূর্ণ উদ্চমৈ ব্রহ্মদেশে যুদ্ 
চালাইতে পারিবে। তদুপরি হয়তো পূর্ব তারতের নানাস্থানে অনবরত 
হানাও দিতে পারিবে । জাপানীরা যে ন্থনিয়মিতভাবে অগ্রসর হইতে এবং 
শেষ পর্য্যন্ত সিতাং নদী পার হইতে পারিয়াছে, ইহার কারণ এই যে, তাহারা 
বিমানবলে অধিকতর বলীয়ান ছিল। সেই বিমানবল তাহারা স্থলযুদ্ধের 
সাহায্যে নিয়োগ করিতে পারিয়াছে। 

৬ই মার্চ সংবাদ আসে যে, বুটিশবাহিনী মান্দালয় ও প্রোমের পথে 
সরিয়া গিয়াছে। পেগুতে যদি বড় রকমের সংগ্রামের ইচ্ছা ৰা সুবিধা থাকিত, 
তাহা হুইলে প্রধান বাহিনী নিশ্চয়ই এত সহজে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে 
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মান্দালয় ও প্রোমের পথে অপসারিত হইত না। জাপানীরা ভবিষ্যতে এ 
পথে মান্দালয় ও রেস্ুণের যোগাযোগ নষ্ট করিবে, সম্ভবত: এহন্যই পূর্বাহে 
বৃটিশ সৈম্ত সেই পথ আগুলিয়া বসিয়া রহিল। হীতমধ্যে পেগুর রণক্ষেত্র 
কিছু ট্যাঙ্ক আসিয়া হাজির। এই পর্যন্ত দক্ষিণ ব্রন্গে কোন পক্ষেই ট্যাঞ্কের 
অস্তিত্ব ছিল না। ন্থৃতরাং হঠাৎ কিছু পরিমাণ ট্যাঙ্ক পাইয়া বুটিশ পক্ষের 
সৈম্রা বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল। পদাতিক ও গোলন্দাজবাহিনী মিলিয়া 
পেগুর দিকে অগ্রগামী জাপ সৈন্যদিগকে যথেষ্ট বাধা দিতে লাগিল। 
কিছু কিছু ক্ষতিও তাহারা সাধন করিল। কিন্তু জাপানীদিগকে প্রতিরোধ 
করিতে পারিল না। জাপানীরা বাও ও পায়ার্জি দখল করিয়া ফেলিল। 
৮ই তারিখের সংবাদে দেখা যায় যে, পেগুতে কয়েক দ্রিন আগের মত প্রচণ্ড 
সংগ্রাম চলিতেছে । জাপানীরা এখন গভীর অরণ্যময় প্রদেশ হইতে উনুক্ত 
 ধান্তক্ষেত্রপূর্ণ অঞ্চলে বাহির হুইয়া আসিতেছে । এইস্ানে বুটিশবাহিনী 
তাহাদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেছে। সম্প্রতি আনীত বূটিশ 
ট্যাঙ্কসমূহ বহু শক্রসৈম্ত হতাহত করিতেছে। মার্ভাবান হইতে যে রাস্তাঘাট 
পেগুর সহিত মিলিয়াছে, জাপানীদের সমর-সম্ভার প্রধানতঃ সেই রাস্তা 
দিয়াই আলিতেছে। জাপানীদের যোগাযোগের এই দীর্ঘপথ উদ্ুক্ত স্থানে 
পড়ায় বুটিশ বিমানসমূহ উহার উপর নির্মমভাবে আক্রমণ চালাইয়াছে। 
বে-সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, এই সড়কের উপর ৬ মাইল দীর্ঘ জাপ 
সমর-সম্তারবাহী যানবাহন শ্রেণীর উপর বিমান হইতে বোমা ও মেসিনগানের 
গুলীবর্ষণ কর! হইতেছে । সমর-সম্ভারবাহী হস্তিয্থ আতঙ্কে ভার ফেলিয়া 
দিয়া জঙ্গলে পলাইয়া গিয়াছে ।  * 

তথাপি দক্ষিণ ব্রন্মে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কেননা, সংখ্যা-শক্তি 
ও রণকৌশলের দিক হইতে জাপানীরা শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারা প্রত্যাশিত 
উদ্ৃক্ত প্রান্তর দিয়া আসে নাই-_ আসিয়াছে অরণ্যভূমির কণ্টকাকীর্ণ পথ 
দিয়া। জঙ্গল যুদ্ধের ইহা! বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয়। অপ্রত্যাশিত জঙ্গলের 
মধ্য দিয়া আসায় তাহারা রণকৌশলের বিম্ময় স্থষ্টি করিতে পারিতেছিল। 
মালয়ে জাপানীরা যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, ব্হ্মদেশে তাহাদের আক্রমণ 
কৌশল তাহা হইতে পৃথক নহে। মালয়ে যেমন করিয়াছিল ব্রঙ্গেও তাহারা 
সেইরূপ বড় বড় দলে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে ১০১২ জন সৈম্ত এক এক 
দলে বিভক্ত হইয়া এবং সাধারণতঃ সাইকেল ও ছোট বেতারধন্ত্র লইয়া 
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অগ্রসর হইয়াছে । সদর খাটির সহিত সংবাদ আদান প্রদান করিবার জন্যই 
এই সকল বেতারযস্ত্র সঙ্গে লওয়৷ হইয়াছে । কামান ও অন্যান্ত সমর-সম্ভার 
শ্তামদেশীয় হাতীর পিঠে চাপাইয়া জঙ্গল পথে আনয়ন করা হইয়াছে । সম্ভব 
হইলেই তাহার জঙ্গল-যুদ্ধকে “স্নায়ু যুদ্ধে? পরিণত করিয়াছে। তাহারা বন্দী 
ব্রঙ্গদেশীয় সৈন্তদিগের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এবং পরস্পরের সহিত 
ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষায় উচ্চৈঃশ্বরে কথা বলিতে ' বলিতে অগ্রসর 
হইয়াছে । 

জাপানীরা পেগুর সন্নিকটে আসিয়া পড়ায় এবং রেঙুণ জলে স্থলে ও 
আকাশপথে একাস্তরূপে বিপন্ন হওয়ায় ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীকে রেঙ্গুণ হইতে 
সরাইয়া লওয়া হয়। নয়াদিললী হইতে ৯ই মার্চ ঘোষণা করা হয় যে, 
ছুইদিন আগে রেস্কুণের কলকারখানা, ডক ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া দিয়া 
রেঙ্্ুণ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কশ্মচারীদের উদ্দেশ্তে ব্রঙ্গের গভর্ণর 
বেতারযৌগে এক বিদাঁয় বক্তৃতা দেন। রেঙ্গুণে ধ্বংস কার্য সমাপ্ত করিবার 
আগে পধ্যন্ত অ-সামরিক কর্মচারী, লোকজন ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহকে 
সরাইয়া ফেলা হয়। রেক্ছুণের প্রথম দিনের বিমানহানায় যে অভূতপূর্বব 
ক্ষতি হইয়াছিল, বিমান আক্রমণের ইতিহাসে তাহা অভিনব। সরকারী 
মতে ছুইবার প্রচণ্ড বিমানহানায় রেছুণে ১৯০২ জন নিহত ও ১৬৫০ জন 
আহত .হইয়াছিল। কিন্তু বে-সরকারী মতে রেগুণে হতাহতের সংখ্যা & 
হাজারের কম নহে। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত সংবাদ ব্রহ্মদেশ 
ছাডাইয়া কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। লক্ষ লক্ষ 
লোক পাগলের মত ব্রন্মদেশ ছাড়িয়া জলপথে ও স্থলপথে (স্থলপথেই বেশীর 
ভাগ) আসাম, চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় আসে । ব্রক্গ প্রত্যাগত ও অবর্ণনীয় 
রূপে ছুর্দশাগ্রস্ত নর-নারী ব্রহ্গদেশ ও রেন্ুণ সম্বন্ধে নানা সত্য মিথ্যা আজগুবি 
গুজব প্রচার করিতে থাকে। সেই হিডিকে কলিকাতা হইতেও কয়েক 
লক্ষ লোক গ্রাম্য অঞ্চলে সরিয়া পড়ে । 

ঈই মার্চ লগ্ডন হইতে, ঘোষণা! কর! হয় যে, পেগু এখনও যুদ্ধের প্রধান 
কেন্্র। রেঙুণ-মান্দালয় রোড বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে বলিয়া জাপানীরা 
দাবী করিতেছে__ইহা ছাড়া রেলপথও.ছুই স্থানে তাহার! বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। 
সম্ভবতঃ রেঙ্গৃণের উত্তরে পাহাড ও জঙ্গলের মধ্য দিয়াই তাহারা অগ্রসর 
হুইতে চেষ্টা করিতেছে । এইভাবে পেগ অঞ্চলের জঙ্গলের মধ্যে তাহার] 
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প্রবেশ করিতে পারিলে রেন্ুণ হইতে প্রোম যাইবার অবশিষ্ট রাজপথটিও 
বিপন্ন হইবে। জাপানীরা ব্রঙ্মদেশে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিতেছে বলিয়া জানা 
যায় নাই। -কিন্ত স্থলবাহিনীর দিক হইতে যদি তাহাদের সংখ্যাধিক্য থাকে, 
তবে যে ভাবে তাহারা চতু্দিক হইতে ঘেরাও করিয়া ফেলিবার চেষ্টা 
করিতেছে, তাহা ব্যর্থ করা সহজু নহে। সাম্রাজ্যবাহিনী ব্রঙ্গদেশে যে 
প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্ষদেশে 
পূর্বেও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও তাহা চলিতে থাকিবে 
বহ্মদেশে বৃটিশ সাজোয়াবাহিনী রহিয়াছে। তথাপি কি কারণে রেঙুণ 
ত্যাগ করা হইল, সেই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষীয় মৃহল বলিতেছেন__ 

পেগুতে বুটিশ সৈন্ঠের একাংশ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় এবং 
পেগু নদীর উত্তর তীরে ও রেস্কুণ নদীর পশ্চিম তীরে শক্র সৈন্য অবতরণ 
করায় রেসুণ হইতে অপলরণের প্রয়োজন হয়। শক্রদের এই অবতরণের 
সময়ে রেনুণ নদীর মোহনায় ভারতীয় নৌবহরের জাহাজ “হিন্দস্বান? 
অবতরণকারীদলকে আক্রমণ করে। একখানি ছোট জাহাজ আটক করা 
হয়, অবশিষ্টগুলি শেষ পর্য্যন্ত সৈশ্সামস্ত প্রভৃতি নামাইয়া দিতে সমর্থ হয়। 
এগুলির উপর বৃটিশ বিমানসমূহ আক্রমণ চালাইয়াছিল। ধৃত জাহাজখানিতে 
একজন জাপ অফিলার ও ৫৫জন বিশ্বাসঘাতক বম্মী ভিল। পেগ অঞ্চলে 
শক্র সৈন্য পেগুর পার্বত্য জঙ্গলের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। পেগুতে 
নিযুক্ত বৃটিশ বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শক্তিশালী সাজোয়া জলগী-মোটর- 
যানসহ শত্রু পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । 

শত্রসৈস্ত অবতরণের ফলে সমস্ত অসামরিক শাসন বন্ধ হইয়া যায়। 
তখন রেঙ্ুণ ছাড়িয়া চীনাদের সহিত একযোগে মধ্য ্রচ্ষে সংগ্রাম চালাইবার 
সিদ্ধান্ত কর! হয়। 

রেপ হইতে ছাড়িয়া আপিবার সময় শক্রসৈন্ত মাগুবীর (?) নিকটে 
রেসুণ-প্রোম পথটি বিচ্ছির করিয়া ফেলে, এই স্থানটি রেম্ুণের ২৫ মাইল 
উত্তরে। ট্যাঙ্ক ও পদাতিকবাহিনী লইয়া যুদ্ধ আরস্ত হয়। প্রথম আক্রমণে 
শত্রুকে হটান যায় নাই৷ পরে প্রচ আক্রমণ কর! হয়। প্রচণ্ড, সংগ্রামে 
উভয়পক্ষের গুরুতর ক্ষতি হয় এবং ব্যৃহ ভেদ করা হয়। জাপানীরা রাস্তা 
আটক করিবার কার্ধ্যে জঙ্গী ও ছ্োমারা বিমানসমূহ ব্যবহার করে। ইহাতে 
উহার! অনেকট। সাফল্য লাত করিয়াছে। 


রেহ্ুণ ও পেগু পরিত্যাগ ২১৭ 


বে-সরকারীভাবে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, অনুমান একশত জাপ 
সৈন্ত পেগুর উত্তরে রেম্বণ ও মান্দালয়ের মধ্যবর্তী রাজপথ অতিক্রম করিয়া 
গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া পশ্চিমে থারাবডীর দিকে যাইতেছে। থারাব্ডী 
রেশ্বণ-প্রোম রাজপথের উপর এবং রেঙ্ুণের উত্তরে ৬০ মাইল দুরে 
অবস্থিত । 

সম্ভবতঃ জাপানীদের উদ্দেপ্ত হইতেছে রেসুণ হইতে উত্তর ব্রহ্গে যাইবার 
পথে বাধা স্থ্টি কর1। স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে, উক্ত জাপ সৈশ্ঠদল থারাঁবড্টীতে 
পৌছিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা এঁ অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ 
টি করা হইবে। এইভাবে শাসনকার্ষ্যে বিদ্ন ঘটানোই জাপানীদের 
মতলব। জাপ সৈম্রা দিনের বেলায় জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং 
অন্ধকার হইলেই বাহির হয়। 

পরবর্তী এক সংবাদে জানা যায় যে, জাপানীরা ইরাবতী নদীর তটব্তাঁ 
থারাবড্ডী সহরও দখল করিয়া লইয়াছে। 

মার্চ মাসের প্রথমভাগেই রেনু ও পেগু ইঙ্গ ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক 
পরিত্যজ্জ হইল। পেগুতে কিছু ঘুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সেই যুদ্ধ সম্ভবতঃ 
পম্চাত্রক্ষী সৈন্দের দ্বারা হইয়াছে__ প্রধান বাহিনী নিরাপদে যাহাতে পিছু 
হটিতে পারে, সেই উদ্দেশ্তেই পেগুর উপকণ্ঠে বাঁধা দেওয়া হুইয়াছিল। 
জাপানীর! চাহিয়াছিল যাহাতে রেন্কুণ হইতে জেনারেল আলেকজেগারের 
সৈন্তরা পরিত্রাণ পাইতে না পারে । এজন্যই রেস্ুণ হইতে বাহির হইবার 
প্রধান সড়ক, যাহা উত্তরাভিমুখে ৪০০ মাইল দুরবর্তী মান্দালয়ের দিকে 
চলিয়া গিয়াছে, সেই পথটিও তাহারা পেগ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দেয়। কিন্তু বুটিশ পক্ষে কিছু ট্যাঙ্ক আমদানী হওয়ায় জাপানীদের 
প্রতিরোধ বৃহ ভেদ করিয়া মূল বুটিশবাহিনী রেনু ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে 
চলিয়া যাইতে সমর্থ হয়। প্ররুতপক্ষে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর--এই তিন 
দিক বেটিত হওয়ায় জেনারেল আলেকজেগারের সৈ্তর! বিনা যুদ্ধে রেঙগুপ 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইতিপূর্ধে ব্রহ্মের গভর্ণর রেঙগুণ সহরে অবরোধ যুদ্ধ 
চালানো হইবে এবং তাহা তোক্রকের মতই দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিবে বলিয়া 
যে বীরত্বব্যঞ্জক ঘোষণা জারি করিয়াছিলেন, তাহা শোচনীয় ব্যর্থতায় পরিণত 
হয়। কারণ, অবরোধ যুদ্ধ দুরের কথা, খণযুদ্ধও রেস্ুণে অনুষ্ঠিত হয় নাই। 
তাড়াতাড়ি লোকাপসরণ ও ধ্বংগ কার্য সাধন করিয়া রেঙ্ুণ হইতে সরিয়া 


২১৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


পড়া হয়। রে্গুণের ৬ লক্ষ অধিবাঁসীর মধ্যে শেষ পর্যন্ত মাত্র সামান্ট কয়েক 
হাজারে টাড়াইয়াছিল। ইহার সঙ্গে পোড়ামাটার নীতি অগুস্থত হওয়ায় 
রেহুণ শ্বশানভূমিতে পরিণত হয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিতেছেন যে, 
পোড়ামাটার নীতি অন্থসরণের জন্য রে্ুণে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ৪০ 
মাইল দুর হুইতে অগ্রিশিখা দেখা গিয়াছিল। সমগ্র সহরে প্রচণ্ডতাবে 
আগুন জলিয়া উঠে। দুশ্তটা যেন ডানকার্কেরই মত। জলপথে এবং 
স্থলপথে বিপন্ন নগরীকে রক্ষা করা বাইবে না বলিয়া সামরিক কর্তৃপক্ষ যখনই 
বুঝিতে পারিলেন, তখনই ব্যাপকভাবে পোড়ামাটী নীতি অনুস্থত হয়। ডক, 
গুদাম, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি অসামরিক জিনিষগুলি ধ্বংল করিয়া 
দেওয়া হয়। কর্ণপটাহতেদী বিশ্ফোরণের পর আগুন জলিয়া উঠে। 
অসামরিক দ্রব্যগুলি বিরাট ধ্বংসম্ত,পে পরিণত হয়। সিরিয়ামের বিরাট তৈল 
শোধনাগার ধ্বংসকার্যে এমন একজন লোককে নিয়োগ করা হইয়াছিল 
যিনি গত বৎসর রাশিয়ানদের ধ্বংস কার্য দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ৩০০ 
মাইল উত্তরে তৈলকৃপ হইতে বে বিরাট নলের দ্বারা সিরিয়ামে তৈল আনা 
হইত, তাহাও কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

এই মার্চ রেছুণ সরকারীভাবে পরিত্যক্ত হয়, আর ৮ই মার্চ সকালে 
জাপানীরা রেন্কুণে প্রবেশ করে। রেঙ্গুণের পতনের দ্বারা ব্রক্গ যুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র 
নষ্ট হইয়া গেল এবং চীন ব্রহ্গের সংযোগও বিনষ্ট হইতে,বসিল। শক্র 
ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাড়াইল। 


শী 
রেস্ুণ পরিত্যাগের কারণ 


২০শে মার্চ, ?৪২। 

রেম্ুণ ও পেগুসহ গোটা দক্ষিণ ব্রহ্ম অতি দ্রুত জাপানীদের দখলে 
যাওয়ায় স্বতাবতঃই ব্রহ্ম রক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে নানা 
সংশয় দেখা দেয় মালয়, ওলন্দার্জ দ্বীপপুগ্ত বা দক্ষিণ ব্রহ্ম কোথাও যেন 
মিত্রপক্ষ জাপানের সম্মুখে দাড়াইতেই পারিতেছে না। ক্রমাগত পশ্চাদ- 
পলরণের একঘেয়ে কাহিনী শুনা যাইতেছে । রেঙ্গুণের পতনেপ্ধ পর 


রেন্গুণ পরিত্যাগের কারণ ২১৯ 


ভারতবর্ষ ও ব্রঙ্মদেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েভেল নয়াদিস্লী হইতে 
দক্ষিণ ব্রহ্ের দুর্ভাগ্যের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলেন__জাপানীদের 
দক্ষিণমুখী অভিযানের গতি রোধ করিবার জন্ যথাসময়ে আমরা নৃতন 
স্থলসৈন্ত ও বিমানসৈন্য সেই অঞ্চলে আনিতে পারিব কিনা, ইহাই ছিল 
আমাদের প্রথম চিন্তা । কিন্ত সময়ের সহিত প্রতিযোগিতায় আমরা পিছনে 
পড়িরা যাই। অপ্রত্যাশিত দ্রুততার সহিত জাপানীরা অগ্রসর হয় এবং 
আমাদের নৃতন রণ-সম্ভার পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যায়। মালয়, 
সিঙ্গাপুর বা ব্রন্দেশ__ গোটা সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তত ছিলাম 
না। এই স্থানে প্রস্তুত থাকিতে হইলে বিপন্ন মধ্যপ্রাচ্য ও বুটেন হইতে সৈন্ঠ 
আনিতে কিংবা রাশিয়াকে সাহাধ্য প্রেরণ বন্ধ করিতে হইত। তবে, সুদুর 
প্রাচ্যে আমাদের যে সৈন্য ছিল, তাহাদের প্রস্তুতি, শিক্ষা ও পরিচালনা 
সংক্রান্ত ক্রটিঝিট্যুতি চাঁপা দিবার জন্তই আমি ইহা বলিতেছি না । কিন্তু 
ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে আমরা শক্রর উপর জলে, 
স্থলে ও আকাশে কয়েকবার বড় রকমের আঘাত হানিয়া তাহাদের গুরুতর 
ক্ষতি সাধন করিয়াছি। অবন্ত এই ক্ষেত্রেও আমাদের ক্ষতির পরিমাণই 
অপেক্ষারৃত অধিক ছিল। মালয়ে ভারতীয় সৈম্ঠদিগকে খুব অসুবিধার মধ্য 
দিয়া যুদ্ধ চালাইতে হইয়াছে । এই স্থানে শক্রপক্ষ আকাশে ও সাগরে 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মালয় রক্ষাকল্পে যে সমস্ত সৈম্ত নিয়োগ 
করিতে হইয়াছিল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ছিল না অথবা ঘন জঙ্গলে 
ুদ্ধ চালাইবার উপযোগী খুব সামান্ত শিক্ষাই লাত করিয়াছিল। রেনু ও 
দক্ষিণ ব্রদ্মের এক বৃহৎ অংশের হস্তচ্যুতি কোন কোন বিষয়ে সিঙ্গাপুরের 
চেয়েও গুরুতর ক্ষতিজনক, সন্দেহ নাই। ব্রহ্ম সম্পর্কেও মালয়ের কথাই 
খাটে। আমর! যথোচিত প্রস্তত ছিলাম না। সামরিক সাহায্য দেরীতে 
আসিরা পৌছিয়াছে এবং নৃতন সৈন্ঠেরাও যথেষ্ট ট্রেণিং লাভ করে নাই। 

জেনারেল ওয়েভেলের এই বক্তব্যের সঙ্গে আর একটি বিবরণও উল্লেথ 
করা যাইতে পারে । এই বিবরণীতে রেঙ্ুণ ত্যাগের কারণ অতি সুন্দররূপে 
আলোচিত হইয়াছে। মান্দালয় হইতে জনৈক বিশেষ সংবাদদাতা 'ট্েটস্ম্যান” 
পন্িকায় লিখিয়াছেন-__ 

“ইচ্ছা করিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত হয় নাই। বুটিশ 
'সেনানায়কদ্দিগকে বাধ্য হইয়াই এই সিদ্ধান্ত করিতে হুইয়াছিল। ' তাহাদের 
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সমক্ষে ছুইটি সমন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা যদি সেনাবল অটুট রাখিয়া 
রেঙুণ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে উত্তর ব্রঙ্গের তৈল খনিগুলি রক্ষা 
করিতে পারেন। পক্ষান্তরে যদ্দি তাহারা রেঞ্গুণে থাকেন, তবে পরাজয় 
অবধারিত। কেন না, সংখ্যাবলে দ্বিগুণ কি তিনগুণ শত্রুর হস্ত হইতে রেশ 
রক্ষা করা অসম্ভব। এমন অবস্থায় জেনারেল আলেকজেগার রেঙ্কুণ 
পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন। রেস্ুণ পতনের কাহিনীর আরম্ভ ৫ই মার্চ 
হইতে । এ তারিখ রেঙ্ুণ হইতে ৫০ মাইলদূরে পেগুর পুর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিক 
হইতে জাপানীরা ইংরাজ সৈম্দের উপর বিষম চাপ দিতে থাকে। জাপানীদের 
তুলনায় ইংরাঁজ পক্ষের সৈন্সেরা অনেক ছূর্ধল ছিল। এ অঞ্চলে ট্যাঙ্ক ব্যবহার 
করা অন্থবিধাঁজনক প্রতিপন্ন হয়। তথাপি ৬ই তারিখে আমরা ছুই একটি 
ছোটখাটো! আক্রমণ করি এবং কয়েকটি ট্যাঙ্কমারা কামান দখল করি। শত্রুরা 
সিতাং নদী পার করিয়া ৩টি হান্কা ট্যাঙ্ক আনিয়ািল, আমরা সেই ট্যাঙ্ক 
তিনটিকে অকর্মরণ্য করিয়া দিই। এদিকে পশ্চিম দিক হইতে শক্ররা আসিয়া 
রেঙুণের রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ইংরাজ সৈন্যরা শক্রব্যহ ভেদ 
করার জন্ত একট! নূতন চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। ঠিক এই সময় আর একটা 
নূতন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় এবং তাহা এই যে, বু সংখ্যক শক্ত রেন্ুণ 
নদীর পশ্চিমে অবতরণ করিয়াছে । তাহাদের সংখ্যা ৬৭ শত হইবে। 
তাহারা যে স্থানে অবতরণ করিয়াছিল, সে স্থানে তাহাদের অনুরক্ত লোক 
পাইবার সম্ভাবনা ছিল। দেখ! গেল যে, শক্রুরা ইচ্ছা করিলেই রেশুণের 
পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত খালের পথটি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে । এমন 
কি, তাহারা খাস রেনুণ বন্দরে যাইয়াও ছাজির হইতে পারে । আর একটা! 
কথাও বিবেচনা করিতে হইল । রেঙ্গুণ নদীর পরপারে সিরিয়ামে যে সমস্ত 
তৈলাধার আছে, তাহা রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নাই। তথায় যে অল্পসংখ্যক 
রক্ষী থাকে, শক্ররা তাহাদিগকে সহজেই পরাভূত করিয়া ফেলিতে পারে। 
তৈলাগারগুলি বিনষ্ট করার জন্ত যে ব্যবস্থা করা ছিল, তাহাও অকর্দ্ণ্য করিয়া 
ফেলিতে পারে। তাহা হইলে তৈলাগারগুলি আর উড়াইয়া দেওয়া যাইবে 
না। এদিকে আবার খবর পাওয়া গেল যে, এক জাঙ্গাল নৃতন সৈন্য ট্যাক্চসহ 
পেগুর দিক হইতে প্রোমের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে। অর্থাৎ রেস্ুণ 
হইতে আমাদের বাছির হইবার একমাত্র পথটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে উদ্চত 
হইয়াছে। ৬ই মার্চ তারিখে উক্ত জাপানী জাঙ্গাল আসিয়া প্রোম রৌডটি 
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বিচ্ছির করিয়া দেয়। তখন ইংরাজরা ঠিক করে যে, রেঙ্কুণের সমস্ত বিনষ্ট 
করিয়া দিয়া তৈলাঞ্চলগুলি রক্ষার জন্ত অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত। শনিবার 
বৈকাল ₹টার সময় হইতে রেঙুণের ধ্বংস কাধ্য আরম্ভ হয়। প্র দিন প্রাতে 
ইংরাজ সৈন্টেরা রেসুণ ত্যাগ করিয়া প্রোম রোড ধরিয়া বাহির হইয়া যাইতে 
থাকে । কিছু দূর যাইয়াই রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্তা 
করিয়া লওয়ার প্রথম কয়েক দফা চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ৭ই মার্চ রাত্রে ইংরাজ 
সৈশ্তদিগকে রেশুণ হইতে ২৯ মাইল দূরবর্তী কৈটান গ্রামের নিকুটে অবস্তান 
করিতে হয়। কৈটানের কিছু পূর্বে হেলগু নামক স্থানে আমাদের যে সমস্ত 
সৈন্ত প্রহরায় রত ছিল, তাহাদিগকে কৈচানে ডাকিয়া পাঠানো হয়। এদিকে 
পেগুতে অবরুদ্ধ সৈশ্দলকে যে কোন প্রকারে পথ বাহির করিয়া আসিতে 
আদেশ দেওয়া হয়। ৮ই মার্চ তারিখে ইংরাঁজ সৈশ্ঠের। রাস্তা করিবার জন্য 
দুচতার সহিত শক্রুদিগকে আক্রমণ করে। ৯১০ মাইল দুরে খুয়ারী নামক 
স্থানে রাস্তাটি একেবারে আটক দেখিতে পাওয়] যায়। ইংরাজ পক্ষের 
আক্রমণ সফল হয় এবং একটা রাস্তা করিয়! লওয়া হয়। কিন্তু পরে শক্রসৈম্ত 
কৈচান এবং খুয়ারীর মধ্যে রাস্তার ছুই দিকে দীড়াইয়া ইংরাজ সৈম্ত এবং 
তাহাদের গাড়ীগুলির উপর গুলী 'চালাইতে থাকে । কিছুকাল পরে পেগ 
হইতে ট্যাঙ্ক আসিয়া পড়ে এবং ১১টার সময় রাস্তা পরিষার হইয়া যায়। 
তারপর স্ুনিয়মিতভাবে সৈন্তেরা চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে। পথিমধ্যে 
শত্ররা আমাদের সৈম্থদের উপর বোমা বর্ষণের প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু 
আমাদের পক্ষের বিমানগুলি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া চলায় ক্ষতি খুব বেশী 
হয় নাই। ইত্যবসরে পেগুতে অবরুদ্ধ সৈম্তগণ অদ্ভূত পরাক্রমে শত্রুদের 
প্রভৃত ক্ষতি সাধন করিয়া বাহির হইয়া আসিতে সমর্থ হয় এবং সন্ধ্যার মধ্যেই 
কৈটানের নিকট মূল সৈশ্ঃদলের সহিত মিলিত হয়। ইহার ফলে ৯ই মার্চ 
প্রাতঃকালের মধ্যেই রেসুণে আমাদের যে সমস্ত সৈন্য ছিল, তাহারা সকলে 
সরিয়! পড়িতে সমর্থ হয় এবং রেগুণ হইতে প্রোম রোডের ধারে ৫০ মাইল 
দুরে তাইচি গ্রামে সমাৰিষ্ট হইতে সমর্থ হয়। 

“রে্কুণের যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বিল্ময়ের বিষয় হইয়াছে পেণগ্ড হইতে রেঙ্গুণ 
পর্য্যস্ত শত্রুদের আক্রমণের ক্ষিপ্রতা। টেনাসেরিম বিভাগের পার্বত্য অঞ্চলে 
শক্ররা অপূর্ব রণকৌশল দেখাইয়াছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্ত 
সকলের মনেই একট! আশা! ছিল যে, দিতাংয়ের পশ্চিমে ধান্তক্ষেব্রগুলির 
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উপর শক্রদের গতিরোধ করা যাইবে, এই অঞ্চলে আমাদের অনেক ট্যাঙ্ক 
ছিল। একটা অন্থুবিধা ছিল--জঙ্গলের দরুণ বড় বড় কামান ব্যবহার করা 
সম্ভবপর হয় নাই। ব্রঙ্গদেশে ভালো রাস্তা খুব কম আছে। টেনাসেরিম 
অঞ্চলে ইংরাজদের পক্ষে যোগাযোগ রক্ষা করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াভিল। 
ব্রহ্মদেশে টেলিফোন এবং বেতার ব্যবস্থা তেমন উন্নত নহে। বড় রকমের 
যুদ্ধে উহা কাজে লাগানো যায় না। ফলে, সহরে জঙ্গী কার্যালয় হইতে 
স্দুরে অবস্থিত সেনাদলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। 
রেুণের পতনের ইহাই কতকগুলি আপাতদৃশ্তমান কারণ। ইহা ছাড়া 
বরহ্মদেশের লোকদিগকে বুদ্ধ সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। গত 
২৩শে ডিসেম্বর যখন প্রথম বোমা বধিত হয়, তখন হইতেই সমগ্র বঙ্গে 
সাংঘাতিক আতঙ্কের সঞ্চার হয় এবং দলে দলে নর-নারী পলায়ন করিতে 
থাকে ।” 


রর 


পেগু ও রেস্ুণের ব্যর্থতার উপরে যে বর্ণনা দেওয়া হইল, তাহা হইতে 
বুঝা যাইতেছে যে, দক্ষিণ ব্রহ্ম রক্ষার তেমন কোন বিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট আয়োজন 
ছিল না। উপযুক্ত সমর-সম্তার ও উপযুক্ত সৈন্য সংখ্যা ছিল না । যথাসময়ে 
সৈশ্ত ও সমরোপকরণ পৌছিতে পারে নাই। সৈন্যদের ট্রেণিং ভালো ছিল 
না এবং জঙ্গল যুদ্ধের আদৌ কোন নৈপুণ্য তাহাদের ছিল না। একাংশ রক্ষা 
করিতে গিয়া আরেক অংশ তাহারা হারাইয়াছে এবং এক পথে পাহার! 
দিতে গিয়া অন্য পথে শক্ররা আসিয়াছে। উৎকৃষ্ট কোন রণপরিকল্পনা ও 
উপধুক্ত শক্তি সমাবেশের অভাবই এই ছত্রভঙ্গের মূল কারণ। টেনাসেরিমের 
পার্বত্য অঞ্চলে জাপানীদের জঙ্গল যুদ্ধের নৈপুণ্য ও সিতাং পার হইয়া অতি 
দ্রুতগতিতে রে্ুণে উপস্থিতি_এই ছুই প্রশ্নও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ইহা ছাড়া আরও দুইটি বিশেষ কারণও আছে, রণনীতির দিক হইতে যাহা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ মিত্রপক্ষকে জাপানীদের বিরুদ্ধে বরাবর উত্তর 
দক্ষিণভাবে লাইন বাধিয়া দাভাইতে হইয়াছিল এবং এই সৈন্যদের নিকট 
রসদ ও আহার পৌছাইবার জন্য পশ্চাতে যে রেল লাইন বা রাস্তা ছিল 
সেগুলি সমস্তই সৈন্য-লাইন বা মহড়ার সমান্তরালে অবস্থিত। বিপক্ষের 
তুলনায় হাতে প্রচুর শক্তি না থাকিলে এইভাবে দীড়াইয়া যুদ্ধ করাতে*সমূহ 
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বিপদ আছে । কেন না, শক্রপক্ষ যদি কোনমতে এই সমান্তরালে অবস্থিত 
যাতায়াত ব্যবস্থাকে কোন এক স্থলে বিদ্ধ করিতে পারে, তবে হয় বাম না 
হয় দক্ষিণ অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে । অর্থাৎ সে অংশে আহার ও রসদ 
পাঠাইবার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়। পড়িবে । ব্র্গ যুদ্ধে পেগ দখলের সঙ্গে সঙ্গেই ইছা 
ঘটিয়াছিল। পেগু দখল হওয়াতে এই স্থান হইতে দক্ষিণে রেস্ুণ পধ্যস্ত যে 
সৈন্য ছিল তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ব্রঙ্গ যুদ্ধের দ্বিতীয় অন্ুবিধা এই 
যে, রণাঙ্গনের গভীরতা বেশী ছিল না। জান্্দাণ ও জাপানী রণনীতিতে 
দেখা গিয়াছে, তাহার! বিপক্ষের হূর্বল স্থান দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 
তাহাকে বিচ্ছিন্ন ও বিমুঢ় করিতে চায়। এই অবস্থায় সম্মুখ লাইনের পশ্চাতে 
যদি প্রশস্ত স্থান থাকে, তবে ইচ্ছামত সৈন্যদলকে আগাইয়া বা পিছাইয়া 
শত্রুর বিচ্ছিন্ন করিবার মতলব ব্যর্থ করা সম্ভব। কিন্ত ব্রহ্ম রণাঙ্গনে ইহার 
অভাব ঘটিয়াছিল। রেঙগুণ-প্রোম রাস্তা হইতে পূর্বব সীমান্ত মাত্র দেড়শত 
মাইল। মাইল হিসাবে দেড়শত নিতান্ত কম নহে। কিন্তু তৎসত্বেও ব্রঙ্গের 
বিচিত্র ভৌগোলিক সংস্থান আত্মরক্ষার রণনীতিতে প্রচুর বাধা জন্মাইয়াছিল। 
বিলিন, সিতাং, সানুইন, ইরাবতী ইত্যাদি নদীগুলি সব উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি, 
রেলপথগুলি উত্তর-দক্ষিণ লম্বালঘ্ি এবং ব্রাস্তাগুলিও তাহাই । ফলে, সৈন্য 
লাইনের লঙ্গে রসদ ও বন্ত্রাদি সরবরাহের ব্যবস্থাও সমান্তরাল রেখায় পড়িয়া 
যায়। ম্থতরাং কোন এক অংশ বিচ্ছিন্ন হইলে রসদ ও সমর সম্ভার প্রেরণের 
যোগাযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি রণাঙ্গনের গভীরতা! বা 89 থাকিত, 
সহজ কথায় যদি বেশী পরিমাণ চওড়া জায়গা থাকিত, তবে, ইচ্ছামত পিছনে 
বা পার্খে সরিয়! যাওয়ার সুবিধা থাকে এবং তাহা দ্বারা শক্রর কোন এক 

ংশের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু রেলপথ, নদী ও রাস্তা 
ইহার অধিকাংশই লম্বালস্বি থাকায় চওডা ভূমির মহডাঁর স্বযোগ পাওয়া যায় 
নাই। ইহার সঙ্গে অরণ্য এবং উপযুক্ত সংখ্যক উৎকৃষ্ট রাস্তাঘাটের অভাবের 
কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে-_যাহা শত্রুর পক্ষে বিন্লজনক ছিল, তাহাই 
শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষারও প্রকাও বাধারূপে দেখা দিল। | 
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পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে রেছুণ ও পেগ বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক পরিত্যাগের 
ঘটনাবলী এবং তৎ সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচন] দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু কোনও 
স্থানের যুদ্ধ উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে কেবল একপক্ষের সৈন্ঠ সংখ্যার দুর্বলতা, 
সমর-সম্ভারের অল্পতা বা অপর পক্ষের শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি জানিলেই চলিবে না। 
পরস্পরের রণনৈতিক চাঁল এবং রণকৌশলের বৈশিষ্ট্যও জানা দরকার । এই 
রণনৈতিক চাল ও রণকৌশল রণভূমির ভৌগোলিক সংস্থানের দ্বারা বুল 
পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু পাহাড়, জঙ্গল, নদী ইত্যাদির 
সংস্থান অন্গসারে রণনীতি ও রণকৌশলের সামঞ্রন্ত বিধান করিতে হয়। 
তৌগোলিক অবস্থার কথা পৃর্ব্বে একাধিকবার বলা হইয়াছে । এখানে বিশেষ- 
তাবে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যাইতে পারে। দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার 
এই অঞ্চলে সমুদ্রতীর একটানা নহে। ভাঙ্গা চিরুণীর দাতের মত যেন 
স্থানে স্থানে হঠাৎ দেশগুলি সরু হইয়া! সাগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । 
দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণ ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীন প্রভৃতিকে এই ফাতের 
সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রধান ভূমিথণ্ড হইতে এই বদ্ধিত অংশ- 
গুলিকে দখল করিবার বেলায় জাপানীরা৷ এক বিশেষ কৌশল গ্রহণ করিয়াছে। 
মালয় যুদ্ধের সময় আমর! দেখিয়াছিলাম, জাপানীরা প্রথমেই ইহার উত্তরাংশে 
টেনাসেরিম অঞ্চলে দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্ম আক্রমণ করিয়া সমগ্র মালয়কে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। এইরূপে বিচ্ছিন্ন করিবার পর তাহার! জলে স্থলে 
নানাভাবে আক্রমণ করিয়া সে যুদ্ধের অবসান ঘটায়। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে 
ঈাড়াইয়া যখন ছুইটি শক্তি মুখোমুখী হয়, তখন সাধারণতঃ পরম্পরের লক্ষ্য 
থাকে, কিভাবে অপরের গোট1 সৈম্াদলকে বা তাহার অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়৷ 
পিষিয় মারা যায়। এই একই নীতি অস্থসরণ করিয়া মালয় উপদ্বীপের সন্ধীর্ণ 
যোজকে আঘাতের দ্বারা জাপানীরা মিব্রপক্ষের শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
.ফেলিয়াছিল। জাপানীরা দক্ষিণ বর্ধের যুদ্ধে অনুরূপ কৌশল গ্রহণ করিয়াছিল । 
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ইরাবতীর অববাহিকা পেগুর নিকটে শেষ হইলে ব্রহ্গদেশের সমুদ্রতীর 
একটানা থাকিত। কিন্ত তাহার পরিবর্তে এই অববাহিক যেন গল! বাড়াইয়া 
ছুই শত মাইল সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । জাপানীরা যখন সিতাং 
নদী অতিক্রম করিয়া পেগুর নিকটবর্তী হইল, তখন মিত্রপক্ষ তাবিয়াছিলেন 
শত্রু সৈন্য পেগু-রেনুণ রাস্তা ও সমভূমির দক্ষিণে রেঙ্ুণের দিকে অগ্রসর 
হইবে। কিন্তু তাহা ঘটিল না। জাপানীরা এই বদ্ধিত ভূখণ্কে প্রথমে 
বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ত সোজা পশ্চিম দিকে রেঙ্ুণ-প্রোম রাস্তার দিকে ধাবিত 
হইল। তাহার পশ্চিম মালয়ে যেভাবে সৈম্তের অগ্রগতি দ্রুত করিবার 
জন্ঠ জাহাজ ও বজরা যোগে মিব্রপক্ষের পশ্চাতে ছোট ছোট সৈন্তদলকে 
অবতরণ করাইয়৷ দিয়াছিল, এখানেও সেইভাবে যখন তাহাদের প্রধান 
সৈন্তদল প্রোষের রাস্তার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একদল 
জাপানী সৈন্ঠ রেস্কুণের দক্ষিণে জাহাজযোগে অবতরণ করে। মিত্রপক্ষ 
সম্মুখ ও পশ্চাৎৎ হইতে একযোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া 
রেস্ুণ ছাড়িয়া! যাওয়াই স্থির করিলেন। যে সৈশ্তদল পেগুর সম্বুখে যুদ্ধ 
করিতেছিল তাহারাও শত্রর দ্বারা পেগুর পশ্চিম ও উত্তর হইতে আক্তাস্ত 
হইয় বেষ্টিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই দলকে যে কোন তাবে ঝেষ্টনী 
ভাঙ্গিয় প্রধান দলের সহিত যোগ দিবার অন্ত আদেশ দেওয়৷ হইল। 
রেঙ্গুণের কল কারখানা ও তৈলাধারগুলি ধ্বংস করিয়! মিত্রপক্ষের প্রধান 
দলটি উত্তর ব্রন্মে সরিয়া যাইবার আশায় প্রোমের রাস্তায় অগ্রসর হুইতে 
লাগিল। কিন্তু ২৫ মাইল অগ্রসর না হইতেই তাহারা দেখে জাপানীর! 
ইতিষধ্যে প্রোমের রাস্তা অতিক্রম করিয়া আরও পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। 
শক্রর এই লাইনকে ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইবার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু 
ইতিমধ্যে পেগুর সৈষ্ঠবাহিনী ও ট্যাঙ্কবাহিনী এই দলের সহিত যোগ 
দিতে সক্ষম হওয়ায় দ্বিতীয় আক্রমণ ব্যাপকভাবে করা সম্ভব হইয়াছিল । 
এই আক্রমণের মুখে জাপানীরা ধাড়াইতে সক্ষম না হইয়া পথ ছাড়িয়া দেয় 
এবং মিক্রপক্ষ নির্বিবাদে প্রোমের দিকে পশ্চাদপসরণ করিয়া আসে। 
এখানেই দক্ষিণ ব্রহ্গের যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। জাপানীরা মালয়ের মত 
এখানেও বন্ধিত ভূমিখগ্কে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপদ্ধীপ দখল করিতে চাহিয়াছিল 
এবং এই উপর্বীপে অবস্থিত মিত্রপক্ষের সৈল্তাবাহিনীকে সিঙ্গাপুরের মত 
ঘিরিয়! মারিতে চাহিয়াছিল। মিত্রপক্ষের সাহসিকতায় দ্বিতীয় উদদেশ্ঠ সফল 
১৫ 
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না হইলেও এই কৌশলের ফলে ইরাঁবতীর অববাহিকা অতি সহজে 
শত্রর হস্তগত হইয়াছে। 

দক্ষিণ ব্রহ্গের যুদ্ধে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার এই যে, জাপানীরা 
সমতল ভূমির যুদ্ধ অপেক্ষা জঙ্গল-যুদ্ধ বাছিয়া লইয়াছে। জেনারেল ওয়েভেল 
তাহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, মিত্রবাহিনী জঙ্গল-যুদ্ধে অভ্যস্ত না থাকায় 
মালয়ে বিশেষ অস্থৃবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। জঙ্গল-যুদ্ধের প্রধান 
অন্থবিধা এই যে, সৈন্য দলগুলির মধ্যে পরস্পরের যোগাযোগ রাখা কষ্টকর 
হইয়া পড়ে। বিভিন্ন যুদ্ধ গুলি দেখিয়া মনে হয় মিত্রবাহিনী এখনও মাঁমুলী 
ধরণে বিশাল সৈন্তসংখ্য! লইয়া সমতালে চলিতে চাছে। কিন্তু কোন বিশাল 
বাহিনীর পক্ষে এইরূপ শৃঙ্খলা ও যোগাযোগ রক্ষা করিয়া বনের মধ 
চলাফেরা করা এক ছুরূহু সমস্তা। বনের মধ্যে যুদ্ধরত অবস্থায় যেমন একটি 
দলের পক্ষে পার্খবর্তা দল কতখানি হটিল বা অগ্রসর হইল তাহা অন্থমান করা 
কষ্ট, তেমনি রাস্তাঘাটের অভাবে আবশ্কমত হঠাৎ কোঁন এক স্থানে বিশাল 
সৈন্যদল সমাবেশ করিয়া শক্রধৃহ ভাঙ্গিবার চেষ্ট৷ করাও একান্ত শক্ত। অপর 
পক্ষে জাপানীরা জান্মাণ রণনীতির অনুপ্রবেশ কৌশল অন্গসরণ করিয়া 
ছোট ছোট দলে পিপীলিকার মত বনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের 
যেমন পরস্পরের যোগাযোগ রাখিবার দায়িত্ব দেওয়] হয় না, তেমনি ভারী 
অস্ত্রশস্ত্র দিনা ইহাদের গতিও মস্থর করার চেষ্টা হয় না। ইহারা খুপীমত 
কোথাও উলঙ্গ হইয়া নদী পার হইতেও যেমন দ্বিধা করে না, তেমনি বনের 
মধ্যে হাতীর পিঠে চড়িয়া ছুর্গম অরণ্যে পথ করিয়া! লইতেও দেরী করে না। 
এই “বেতাল যুদ্ধ” মিত্রপক্ষ অত্যন্ত নহে। জাপানীরা হয়তো এই স্থযোগ 
গ্রহণের আশায়ই সমতল ভূমি ছাড়িয়া! পেগুর পশ্চিমে বনাকীর্ণ স্থান বাছিয়া 
লইয়াছিল। ইরাবতী অববাহিকার সমতল ভূমিতে পেগু-ইয়োযার জঙ্গলময় 
উচ্চভূমি দক্ষিণে রেুণ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলের পূর্বে 
মার্ভাবান উপসাগর ধরিয়া বরাবর পেগ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একখণ্ড 
সমতল ভূমি চলিয়া গিয়াছে । আবার ইহার পশ্চিমে বিরাট লমতল ভূমি 
ইরাবতী নদী বরাবর সাগর পর্যন্ত অবস্থিত। এই অঞ্চলে দীড়াইলে বাঙলার 
কৃবিক্ষেত্রের দৃশ্তই মিলিবে। মিত্রপক্ষ ভাবিয়াছিলেন শক্ররা পেগু-রেছণ 
লমতল ভূমি ধরিয়া দক্ষিণে নামিবে এবং সেই আশায় এখানে ট্যাঙ্কবাহিনীও 
সমাবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানীর! তাহাদের রণনীতির স্ুমোগ ও 
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হুবিধা বুঝিয়া জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে যুদ্ধের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছে। উত্তর 
ব্রহ্ম অধিকতর জঙগলাকীর্ণ; সেইজন্ঠ মিব্রপক্ষকে শক্রর এই কৌশলের কথা 
মনে রূঈথিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। 

কোনও স্থান আক্রমণ করিবার আগে বিপক্ষের সৈশ্ঠ সমাবেশ, উহ্থার যুদ্ধ 
চালনার শক্তি ইত্যাদির যেমন খবর রাখা দরকার, তেমনই অন্থমান করিতে 
হইবে যে, বিপক্ষীয় দল কি ধরণের রণনীতি ও রণকৌশলের জন্য গ্রস্তত। 
যদি সাধারণ পু'থিগত ও সাধারণ বুদ্ধিগত রণনীতি অন্ুন্থত হয়) তৰে 
স্বভাবতঃই কোন অভিনবত্ব বা অপ্রত্যাশিত কোন বিপর্যয়ের সুষ্টি করা যায় 
না। যেখানে সমতল ভূমির সুযোগ রহিয়াছে, সেখানে আধুনিক সৈম্যদল 
সেই ভূমির স্থযোগ লইতে যাইবে--ইহা সাধারণ বুদ্ধির কথা এবং এই 
সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা কোন অভিনবত্ব আশী! করা যায় না। এজন্য জাপানীর! 
চতুরের মত পেগড অঞ্চলের সমতল ভূমিপথে এবং উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়! অগ্রসর 
হইল না, তাহারা গেল অধিকতর কষ্টকর জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি দিয়া । ইহার জন্ত 
আক্রমণকারী বুটিশবাহিনী তেমন প্রস্তুত ছিল না। তাহারা অপেক্ষাকৃত 
সহজ ভূমিতে শক্রর আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল। ফলে, বিপরীত ও 
অপ্রত্যাশিত রণকৌশলের পাল্লায় পড়িয়া বুটিশবাহিনীকে পথ ছাড়িয়া দিতে 
হইল এবং অতি দ্রুত দক্ষিণ ব্রহ্ম হাতছাড়া হইয়া গেল। জাপানী রণ- 
কৌশলের এই বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই স্মরণযোগ্য এবং শিক্ষা প্রদ | 
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ভৌগোলিক দিক হইতে তুলনা দিয়া বলা যায় যে, পুর্ব বঙ্গ ও পঞ্চিম বঙ্গ 
যেমন গোটা বাঙ্গলা দেশের ছুই অংশ, তেমনই উত্তর ব্রহ্ম ও দক্ষিণ বঙ্গ সমগ্র 
বন্ধের প্রধান ছুই অংশ। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্রহ্ম দেশের অধিকাংশ 
নদী ও রেলপথ উত্তর-দক্ষিণ লম্বালঞ্ি এবং এই দেশও দুই অংশে বিভক্ত । 
যদিও কলিকাতা সহর সমগ্র বাঙ্গলার রাজধানী, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গলা ও 
পূর্ব বাঙ্গলার কথা উল্লেখ করিয়া যেমন বলা যাঁয় যে, কলিকাতা পশ্চিম 
বাঞ্গলার এবং ঢাকা পূর্ব বাঙ্গলার রাজধানী, তেমনই রে্ুন সহর সমগ্র ব্র্গ 
দেশের রাজধানী হইলেও এবং কলিকাতার মত রেুণ ব্রক্ষদেশের আসল 
প্রাণকেন্ত্র হইলেও মান্দালয় উত্তর বন্ধের রাজধানী_যেমন ঢাকা পূর্ব বঙ্গের 

নিঃসন্দেহে রেনুণ দখলের দ্বার জাপানীরা বরন্গের এই প্রাণকেন্ত্র কাড়িয়া 
লইয়াছে। তথাপি উত্তর ব্রন্ষের গুরুত্ব রহিয়াছে। উত্তর ব্রঙ্গের রাজধানী 
মান্দালয় দখল না হইলে গোটা ব্রহ্মদেশের উপর আধিপত্য করা যায় না। 
কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে গোয়ালন্দকে যেমন রেল ও স্টীমার পথের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ কেন্ত্র বলা যায় এবং ইহা যমন কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে কতকটা 
মাঝামাঝি বিন্দুর মত, টাম্গু সহরও তেমনই রেম্ুণ ও মান্দালয়ের মধ্যে 
মাঝামাঝি বিন্দুর মত। রেনুপ-মান্দালয় রোড-_যাহা উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্গকে 
সংযুক্ত করিয়াছে এবং লাসিও হইতে যাহা চীন-ত্র্ম সড়কের সহিত সংযুক্ত, 
টাঙ্গু তাহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্ত্র। এদিকে রেনু হইতে উত্তর-পশ্চিযে 
প্রোম এবং পশ্চিমে বেসিন পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট সড়ক গিয়াছে। 

দক্ষিণ ব্রন্ধের যুদ্ধের পর জাপানীরা কয়েকদিন দম ধরে। বোধ হয় দিন 
দশেক তাহারা পরবর্তী আক্রমণের জন্ত প্রস্থত হইতে থাকে। কোন 
বুদ্ধিমান সেনাপতিই পধুর্ণদস্ত ও ঘ্রিয়মান শত্রুকে অবসর দেয় না, 
জাপানীরাও দেয় নাই। তাহাদের টহলদারী সৈস্েরা রেঙুণ ছাড়াই উত্তরে 
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ও উত্তর পশ্চিমে সাম্রাজ্যবাহিনীর সন্ধান করিতে লাগিল। ব্রঙ্গ যুদ্ধের প্রথম 
পর্ধ্যায় গিয়াছে মালয় উপদ্বীপের সঙ্গে। টেনাসেরিমের উপকূল হইতে 
মৌলমেন পধ্যন্ত একটি পর্ধ্যায় ধরা যাইতে পারে। তারপর মৌলমেন হইতে 
রে্গুণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পর্য্যায় এবং তৃতীয় বা শেষ পর্য্যায় অনুষ্ঠিত হইবে রেস্ুণ 
হইতে লাসিও পধ্যন্ত। এই পর্ধ্যায়ের সঙ্গে ইরাবতী, সিতাং ও বঙ্গোপসাগরের 
জলপথের প্রশ্ন আছে। রেস্কুণ পোতাশ্রয় ধ্বংস করা হইলেও বন্দরটি 
একেবারে অব্যবহার্ধ্য হয় নাই বলিয়া লগ্ন হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। 
জাপানীরা রেসুণে সৈন্ত নামাইতে পারিবে, তবে, মালপত্র বেশী নামাইতে 
পারিবে না। সধুদ্রপথ দিয় তাহারা আরাকান অঞ্চল এবং আকিয়াব বন্দরের 
দিকেও অগ্রসর হইতে পারে। রেঙগুণ হইতে ইরাবতীর তীরে প্রোম পর্যযস্ত 
অগ্রসর হইয়াও জাপানীরা আরাকানে প্রবেশ করিতে পারে। আরাকান 
ভারতবর্ষ বা বাঙ্গলার সীমানার সহিত যুক্ত। যদিও আরাকান বর্গের অত্যন্তর- 
ভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন, তথাপি ছুইটি পর্বত্যপথ দিয় আরাকান আক্রমণ কর! 
যায়। স্থলপথে দক্ষিণ হইতে প্রোমের টাউংগাঁপ গিরিপথ এবং মিনবুর আন 
গিরিপথ দিয়া আরাকানে তাহার! ঢুকিতে পারে । এই ছুই গিরিপথের সহিত 
আরাকানের উপকূলপথ সংঘুক্ত এবং উপকৃলপথ আকিয়াব হইয়া কক্সবাজার 
পর্য্স্ত চলিয়! গিয়াছে । ম্ুতরাং একদিকে বঙ্গোপসাগর এবং আর এক দিকে 
এই স্থলপথ, উভয় দিক দিয়া জাপানীরা আরাকান দখল করিতে পারে। 
কিন্ত রেঙ্কুণের পর ব্রহ্দেশের আসল যুদ্ধ স্থুরু হইবে ছুইটি প্রধান সড়ক ধরিয়া 
_ পূর্ব দিকে টা্ুর মধ্য দিয়া মান্দালয় রোডে এবং পশ্চিমে প্রোম রোডে । 
জাপানীর! জঙ্গল-যুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। তৎসন্তেও এই ছুই সড়ক 
দিয়াই যুদ্ধ চলিবে বলিয়া মনে হয়। কারণ, ট্যাঙ্ক, যোটর যান ও সরবরাহ 
গাড়ীগুলির পক্ষে সাধারণত: রাস্তা ছাড়িয়া যুদ্ধ চালানে! সম্ভব নহে। ২০শে 
মার্চ সংবাদদাতাগণ জানাইতেছেন যে, প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ ও পরিষ্কার আব- 
হাওয়ার মধ্যে ব্রহ্মদেশ রক্ষার যুদ্ধ আরম্ত হইয়াছে । বুটিশ সৈম্তগণ তাহাদের 
নৃতন আত্মরক্ষার খাটিতে অবস্থান করিয়া জাপ আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছে। 
মান্দালয়ের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে বর্তমানে তাহা ধরিয়াই জাপানীদের 
প্রধান আক্রমণ চলিতেছে । এই পথে টাঙ্গু দখল করাই জাপানীদের আশ 
লক্ষ্য। ইঙ্গ-ভাঁরতীয় বাহিনীর কেবলমাত্র সশখসারির সৈন্যেরা কানিফুৎ্কিনে 
জাপানীদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত আছে। এই স্থানটি টাঙ্গু হইতে ৪০ মাইল 


২৩০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাতে বুঝা যায় যে, বৃটিশ পক্ষের গ্রধান বাহিনী অনেক 
উত্তর দিকে সরিয়া গিয়াছে। 

এদিকে ইরাবতী নদীতেও জাপানীদের কার্যকলাপ দেখা যাইতেছে! 
মনে হয় প্রোম রোডের দিকেও ইহারা আক্রমণ করিবে। ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ 
নদী ইরাবতী, ইহ উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত গোটা ব্রহ্মদেশকে লগ্বালম্থিভাবে 
অতিক্রম করিয়া মার্ভাবান উপসাগরে পড়িয়াছে। ভামে৷ হইতে ইহা! যেন 
১৪টি বাহু দিয়া সমুদ্রকে আী কড়া ইয়া ধরিয়াছে_-এত বাহু-পথে সমুদ্রের সঙ্গে 
আর কোন নদী মিশে নাই। ইরাৰতী ১৩০০ মাইল দীর্ঘ, এই দীর্ঘ পথের 
৯০০ মাইল নৌ-চলাচলের যোগ্য। প্রোম হইতে ১২৫ মাইল উত্তরে ইরাবতীর 
তীরবর্তী অঞ্চলে যথেষ্ট তৈলখনি আছে। গ্ৃতরাং জাপানীরা প্রোম হইয়! 
ইরাব্তীর তীর ধরিয়া সমান্তরাল পথে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিবে। 
এজন্য প্রোমের রণক্ষেত্রকে ইরাবতীর রণক্ষেত্র বলিয়াও অভিহিত করা যায়। 
নৌকারোহী জাপসৈম্তগণ ইতিমধ্যেই থারাবড্ডি হইতে ২০ মাইল উত্তরে 
পৌছিয়াছে। তথায় তাহারা “বিশ্বাসঘাতক” বর্খীদের সহিত যোগ স্থাপন 
করিয়াছে। পরস্পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হইয়া ইঙ্গ-ভারতীয় 
বাহিনীর পার্থধদেশ আক্রমণ করার জন্যই তাহারা এভাঁবে অগ্রসর হইতেছে 
এবং বঙ্মীদের সাহায্য লইতেছে। তাহাদের মূলবাহিনী এখনও থারাবডিউর 
প্রায় ৪৫ মাইল দক্ষিণে রহিয়াছে এবং উত্তর দিকে আরও ৬০ মাইল অগ্রমর 
না হইলে বৃটিশ যৃূলবাহিনীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে না। স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে যে,জাপানীরা ইরাবতী নদীপথে যত বেশী দুর সম্ভব অগ্রসর হইতে 
চাহে। এই উদ্দেস্তে তাহারা অধিকৃত এলাকার নৌকাগুলি হস্তগত করিয়াছে। 
প্রত্যেকটি নৌকায় একশত লোক চড়িতে পারে, এরূপ বহু নৌকা আছে। 
এ সকল নৌকাযোগে রাত্রিকালে বু সৈন্ট নামাইয়া দেওয়া হইবে এবং নদী- 
তীর ও রেঙুণ-প্রোম পথের মাঝে থাকিয়াতাহারা ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্য চলাচলে 
বাধা স্থষ্টি করিবে। * 

পরবর্তীকালে যুদ্ধের গতি. লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উপরে যে সমস্ত 
অন্থমানিক গবেষণা দেওয়! হইল, সেগুলির অধিকাংশই ফলিয়া গিয়াছে। 








* ব্রহ্ম যুদ্ধের পর বাঙলার কোন কোন নদীবনল অঞ্চল হইতে গবর্ণমেন্ট এই কারণেই 
নৌকাগুলি সরাইয়া ফেলিয়া ছিলেন কিন্বা নিজেদের দখলে আনিয়া রাধিয়াছিলেনা * 





উত্তর ব্রন্মের পতন ২৩১ 


প্রোম ও টাম্ুর মধ্যবর্তী পর্বত ও অরণ্যবহুল অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া জাপানী 
সৈন্তের! যেমন পিপীলিকার মত চারিদিকে ছডাইয়! পড়িয়া বুটিশ বাহিনীকে 
ঘিরিয়া ধরিতে চাহিয়াছে, তেমনই বড় বড় বাধানে! সড়ক দিয়াও তাহার! 
অগ্রসর হইয়াছে। ইরাবতী বা প্রোম রণক্ষেত্রে তাহারা প্যারাস্থুট সৈম্তও 
নামাইয়াছে। এই সমস্ত প্যারাস্গট সৈন্ত “বিশ্বাসঘাতক” বন্মীদের সহিত 
যোগস্ত্র স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। প্রোমের সড়ক এবং ইরাবতী 
নদীর পূর্বব ও পশ্চিম তীর-_এই তিন দিক দিয়া জাপ সৈশ্গেরা প্রোমকে 
আক্রমণ করিয়াছে । তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়াই অগ্রসর হইয়াছে । 
টা্গু রক্ষাকারী জেনারেল ট্রিলওয়েলের অধীন চীনাঁবাহিনী এবং ইরাবতী 
রণাঙ্গনে জেনারেল আলেকজেগারের অধীন ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনী-_-এই 
উভয় দলের পারস্পরিক যোগাযোগ নষ্ট করিবার জন্তও জাপবাহিনী কৌশল- 
পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছে। টান্বু-মান্দালয় পথ এবং টাঙ্গু ও প্রোমের মধ্যবস্তী অঞ্চলে 
প্রবেশ করিয়া তাহার! মিত্রবাহিনীর যোগস্থত্র ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল। 
ইহা ছাড়া মিত্রপক্ষ কতকগুলি অনিবার্য অন্ুুবিধাঁয় পড়িয়াছিলেন। উৎকষ্ট 
রাস্তাঘাট তাহাদের হাতছাড়া হওয়ায় যোগাযোগ ও রসদ সরবরাহের 
ব্যবস্থায় নিদারুণ বিন্ন দেখা দেয়। বিশেষভাবে চীনা সৈম্তদের রসদ জোগানে! 
একটা সমস্ত! হইয়া দাড়ায়। জাপানীরা দেশীয় লোকদের সাহায্যও পাইয়াছে 
এবং তাহারা দীর্ঘ ইরাবতী ও সিতাং নদীর উপত্যকা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। 
পক্ষান্তরে মিত্রবাছিনীকে পর্বতের দিকে পিঠ রাখিয়া অগ্রসর হইতে ও লড়াই 
করিতে হইয়াছে। তথায় যে রাস্তা ছিল, তাহা পায়ে হাটিয়া চলিবার 
উপযোগী, এই ধরণের রাস্তায় যানবাহুন চালনা একান্ত কঠিন ছিল। যেখানে 
রাস্তাঘাট, রসদ ও যোগাযোগ রক্ষা একটা স্থুকঠিন সমস্তা, সেখানে যুদ্ধ চালনা! 
যে ছুঃসাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণেই টান্থু এবং প্রোম দ্রুত 
হাতছাড়া হইয়া! গেল-_খুব বড় রকত্মর যুদ্ধ ইহার জন্ট প্রয়োজন হয় নাই। 

বরহ্মদেশে জাঁপানীরা ঠিক কত সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত- 
রূপে জানা যায় নাই। তবে, অনুমান এই যে, তাহার! ব্রঙ্গ-শ্তাম সীমান্তে 
এক ডিভিসন (এই দলে কিছু কিছু শ্তাম দেশীয় সৈন্তও ছিল), সিতাং নদী 
অঞ্চলে এক ভিভিসন, ইরাবতী অঞ্চলে এক ডিভিসন এবং মৌলমেনে রিজার্ভ 
ৰা মুত এক ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল। বোধ হুয় মোট ১ লক্ষ 
সন্ত হইবে। এই সংখ্যাটা নিশ্চয়ই সামান্ত নহে। 


ছি 
টাঙ্গ-প্রোম, আকিয়াব-আন্দামান 
১ল। এপ্রিল :৪২। 


ফেব্রুয়ারী মাসে মৌলমেন ও মার্ভাবান দখলের পর মার্চ মাসে জাপানীরা 
দক্ষিণ তরঙ্গের গোটা অংশ দখল করিয়া এক্ষণে এপ্রিল মাসে উত্তর ব্রহ্গ 
অভিমুখে অভিযান করিতেছে । জাপানীরা সম্ভবতঃ বর্ষা নামিবার আগেই 
সম্পূর্ণ বরহ্ধদেশ দখল করিতে চাহে । মালয় অভিযানের সময় তাহারা দক্ষিণ 
প্রান্তিক ব্র্মের শেষাংশে ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট ও টেনাসেরিম বিভাগ দখল 
করিয়াছিল। তারপর সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়া তাহারা একই সঙ্গে রেঙ্ুণ 
ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের সংগ্রাম শেষ করে। সানুইন ও সিতাং নদীর যুদ্ধশেবে 
জাপানীরা পেণ্ড ও রেছুণ কাড়িয়া লইয়াছে। থারাৰ্ডিড ও বেসিনও তাহাদের 
হাতে গিয়াছে। এক্ষণে প্রোম ও টাঙ্গুও তাহারা অধিকার করিল। এক 
কথায় নিম্ন ও মধ্য ব্রঙ্গের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য স্ানই জাপানীরা কাড়িয়া 
লইয়াছে। ভালো ভালো রাস্তা, রেলপথ, নদীতট ও সযুদ্রতীর জাপানীদের 
দখলে গিয়াছে । তবিষ্যুতে যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে ইহা দ্বারা জাপানীরা যেমন 
লাভবান হইল, তেমনই চীনা, ভারতীয় ও বৃটিশ সম্মিলিত বাহিনীর বাধা- 
দানের পক্ষে অধিকতর অন্থবিধার স্থষ্টিংহইল। রণনীতি গায়ের জোরের উপর 
নির্ভর করে না। সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষে রেলপথ, রাস্তাঘাট, নদীতীর 
ইত্যাদি অবস্থা্ুসারে প্রচুর সহায়তা কিন্বা প্রচুর বিদ্বের স্থষ্টি করে। ব্রহ্মদেশের 
ভৌগোলিক সংস্থান আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইবে বলিয়া মনে 
হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বোমার বিমান এমন একটা পদার্থ যে, উহ্থার 
নিকট প্রব্কৃতির অনেক বাধাই সহজ হইয়া গিয়াছে। ছূর্ভাগ্যক্রমে জাপানীরা 
বিমানশক্তিতে শ্রেষ্ঠ। মাকিণ ও বুটিশ বিমানবহর বহু স্থানে জাপানীদিগকে 
কৃতিত্বের সহিত বাধা দিলেও জাপানীরা সংখ্যাশক্তির গুণে আকাশের 
আধিপত্য লাভ করিয়াছে। টা্গুর রণক্ষেত্রে চীনা বাহিনীর পশ্চাদপসরণ বা 
বৃটিশ বাহিনীর সাফল্যের সহিত প্রোম ত্যাগ মাঁলয়ের যুদ্ধের সেই" একই 
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শোচনীয় কাহিনী উদঘাটিত করিতেছে। মালয় ও সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ শেষ হইয়া! 
যাওয়ায় এবং অস্ট্রেলিয়ার দিকে পরিপূর্ণ অভিযান আরম্ভ না হওয়ায় জাপানীরা 
ব্র্দদেশে বেশী পরিমাণ শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে পারিতেছে। তাহার! 
টা্কু সহরকে কার্ধ্যতঃ ঝেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল এবং নূতন নূতন বিমান 
আমদানী করিয়া চীনা বাহিনীর প্রতিরোধ ক্ষমতা হাঁস করিয়া ফেলিয়াছিল।* 
তবে পরিবেষ্টিত হওয়া সব্বেও টাঙ্গু ছর্দের চীনাবাহিনী পূর্বদিকস্থ জাপানীদের 
দুর্বল বাহের উপর প্রচণ্ড পাণ্টা আক্রমণ চালাইয়৷ বাহির হইয়া আসিয়াছে 
এবং ৭ মাইল দূরবর্তী মূল বাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। 
ভাপানীরা উত্তর দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক ধরিয়া টাঙু সহর থিরিয়া ধরে। পূর্ণ 
এক সপ্তাহকাল এখানে অবরোধ যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং শেব পধ্যন্ত জল, খা্াপ্রব্য 
ও গোলাগুলী ইত্যাদির অতাবে প়িয়! চীনাবাহিনী টান্ু ত্যাগ করিতে বাধ্য 
ইয়। টাঙ্গু এবং প্রোম উভয় সহরই রাস্তা ও রেলপথের দিক দিয়া সমৃদ্ধ । স্থৃতরাং 
এই ছুই সহর হারাইবার ফলে মিত্রশক্তির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এই 
অঞ্চলের যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা দুঃসংবাদ এই যে, কয়েক হাজার বন্দী সৈন্য 
জাপানীদিগকে সাহায্য করিয়াছে। প্রকাশ যে, এই সমস্ত বন্রী সৈন্য অগ্রসর 
হইয়া গিয়া মিক্রপক্ষীয় বাহিনীকে ঘিরিবার চেষ্টা করে। ব্রঙ্মদেশের বাসিন্দারা 
ব্রন্মের রাস্তাঘাটের সহিত স্বভাবত:ই ্থুপরিচিত। তাহারা জাপানীকে 
বাধা দেওয়ার বদলে সাহায্য করিতেছে--সমরনীতির দিক দিয়! এই সংবাদ 
মারাত্মক । এই লমস্ত পঞ্চমবাহিনী যদি আক্রমণকা রী জাপানকে পথ দেখাইয়! 
দেয় এবং সামরিকতাবে পূর্ণ সহযোগিতা করিতে থাকে, তবে, দেশরক্ষার পক্ষে 
ইহার চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? 





* ২৩ ও ২৪শে মার্চ তারিখে টাহুর উপর প্রচণ্ড বিমানহানার পর আক্রমণ হুরু হয়। জাপা 
নীরা ১২ বার বিমানহান! দিয়াছিল, ইহার মধ্যে ৬ বার ঘটিয়াছে টাঙ্গুর বিমান খাঁটির উপর। 
২৫শে তারিখে ১ হাজার জাপসৈন্ত বিমানধাটি দখল করে এবং পরে একাধিক সৈম্ভ “সাদা 
পোষাকে' বে-দামরিক লোকের ছন্নবেশে চীনাদের পার্শবদেশে ঢুকিয়া পড়ে এবং টাঙ্গুর ২* মাইল 
উত্তরে যাঁদেশী সহরটি দখল করে,পরদিন ইহারা বিতাড়িত হয় এবং “দাঁদা পোষাকের সৈন্যের] 
নিহত হয়। তারপর তিনদিন টাঙ্গুর চারিদিকে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। জাপাশীরা ট্যাঙ্ক ও 
এরোপ্লেনের সাহায্যে চীনাদিগকে আক্রমণ ও পার্ববেষ্টন করে। জাপানীরা সংখ্যায় ছিগুণ 
হইতে চারিগুণ ছিল । এখানে সঙ্গীন যুদ্ধও হইয়াছিল। ১লা এপ্রিল তারিখে চীনার] জাপ' 


পরিবেষ্টনী হইতে উদ্ধারলাভ করে । প্র 
78600108008 1058৮] 89০০: ০: ৪ ঘ০]. 10, 


২৩৪ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


জাপানীর! মান্দালয় ও উত্তর ব্রচ্মের দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। 
স্থলপথে সৈল্ত সংখ্যায় এবং আকাশপথে বিমান সংখ্যায় তাহাদের শ্রেষ্ঠতা 
নিঃসন্দেহে ছুঃসংবাদ। তাহারা কেবল ব্রঙ্গের সীমান্তেই আবদ্ধ থাকিতেছে 
না। সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া তাহারা আরও বু দুরে--ভারতবর্ষের দিকেও হাত 
বাড়াইতেছে। জাপানীদের দ্বারা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিকার ভারতবর্ষের 
পক্ষে অকল্যাণকর। এই দ্বীপটি যেন তাহারা কতকটা নিঃশবে ও অতকিতে 
অধিকার করিয়াছে ।* আন্দামান দ্বীপে কোন বড় রকমের নৌখাটি নিশ্াণ 
সম্ভব বলিয়! যনে হয় না। তবে, বিমান ও ক্ষুদ্র নৌবছরের পক্ষে বোধ হয় 
আশ্রয়স্থল তৈয়ার করা কঠিন নহে । বঙ্গোপসাগরের বুকের উপর এই দ্বীপের 
ঘাটি শত্রু কবলিত হওয়ার ভারতবর্ষের জলপথ ও আকাশপথ অধিকতর 
বিপন্ন হইল। কলিকাতা হইতে পোর্ট ব্রেয়ারের দুরত্ব ৬৭৮ মাইল এবং 
রেস্গুণ ৭৮০ মাইল--ইহা জলপথের দৈর্্য। আকাশপথে এই দৈধ্য হাস 
পাইলেও সোজা রেঙ্গুণ ও পো ব্রেয়ার হইতে কলিকাতায় বিমান হানা 
দেওয়া আদৌ সহজ নহে। কিন্তু পিঙ্গাপুব, পেনাং, মৌলমেন, রেন্তুণ, বেসিন 
ইত্যাদি প্রত্যেকটি সমুদ্রতীরস্থ বন্দর ও সহর জাঁপানীদের কবলে যাওয়ায় 
এবং জাপ নৌবহরের শক্তি প্রচুর পরিমাণে অটুট থাকায় জাপানের পক্ষে 
নৌ-অভিযানের আশঙ্কা আছে। নৌ-অভিযানেয় চেয়েও বেশী সম্ভাবনা 
রহিয়াছে নৌবহরের সহযোগী বিমানবহরের আক্রমণের । আন্দামান দ্বীপে 
জাপ নৌ-বহরের সহিত মাকিণ বিমানবহরের সাফল্যপূর্ণ সংঘর্ষের সংবাদ 
সেই বিপদের বার্ভাই বহন করিয়া আনিতেছে। চট্টগ্রাম অঞ্চল দিয়াও 
বিপদের আশঙ্কা করা যাইতেছে। *প্রোম জাপানীরা কাড়িয়া লইয়াছে, 
তাহারা ইরাবতীর তীর ধরিয়া উত্তর দিকস্থ তৈল ও কয়লা খনিসমূহের দিকে 
নিশ্চয়ই অগ্রসর হইবে। প্রোম ও মিনবু হইতে পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তর দিক 
দিয়া এবং লমুদ্রতীর ধরিয়! রাস্তা চলিয়া! গিয়াছে বাঙ্গলার চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত । 
অবস্ত বিখ্যাত আরাকান গিরিমাল! উত্তর ও দক্ষিণ পর্যন্ত প্রসারিত হুইয়া 
এই দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পর্বত ও অরণ্যের জন্ত এই অঞ্চল 
দুর্গম এবং যে ছুইটি প্রধান সড়ক পথ চল!চলের জন্ত রহিয়াছে, তাহা কোন 
সামরিক অভিযানের পক্ষে যথেষ্ট কিনা আমরা জানি না। তবে, জাপ 





*. ১২ই মার্চ বুটিশ কর্তৃপক্ষ আন্দামান পরিত্যাগ করেন । 
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সৈশ্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া এই রাস্তা ধরিয়া হানা দিতে পারে কি 
না, তাহা একমাত্র সমর-কর্তৃপক্ষ বলিতে পারেন। প্রোম ও মিনবু হইতে 
দুর্গম পথে ক্ষুদ্র দলে বিতক্ত হইয়া যদি জাপ সৈন্যের] অগ্রসর হইতে চায়, তবে, 
তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত জাপানীরা পুর্ববাহে জছলপথে আকিয়াৰ 
দখল করিতে পারে। আকিয়াব সম্পর্কেও চুংকিং হইতে ছুঃসংবাদ 
আপিয়াছে। চুংকিংয়ের মতে আকিয়াব জাপানীদের হাতে গিয়াছে, 
তাহারা নৌ-বহরের সাহায্যে আক্রমণ করিয়াছিল এবং ক্রুজার ও ডেষ্রয়ারের 
সাহায্যে অবতরণ করিয়াছে ।* যদিও আকিয়াব ব্রহ্গদেশের সীমানার মধ্যে 
তথাপি উহা! বাঙ্গলা বা চট্টগ্রামের সীমীস্তবর্তী এবং বাঙ্গলাদেশের এত 
সন্নিকটে জাপানীদের উপস্থিতি নিশ্চয়ই কাহারও নিকট বাঞ্ুনীয় নহে। 

বরহ্মদেশের সংগ্রাম শেষ হইবার পূর্বে জাপানীরা ভারতবর্ষের স্থলপথে 
অভিযান করিবে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। আকাশপথে এবং সম্ভবতঃ, 
জলপথে তাহারা হুম্কি দেখাইতে পারে। ভারতবর্ষ সোভিয়েট রাশিয়ার 
মত বিরাট দেশ। এই দেশে সহসা বনু সহস্র মাইল দুর হইতে প্রচুর 
সংখ্যক সৈম্ত ও সমরোপকরণ জাপানীদের পক্ষে আমদানী বরা অত্যন্ত 
কঠিন ব্যাপার । তবে, রেস্গুণ হইতে বোথ্াই ও করাচী পধ্যস্ত সমগ্র জলপথের 
উপর জাপ নৌবহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষকে কতকটা অবরোধ বা 
১1০91949” এর অবস্থায় ফেলিতে পারে। এজন্য অবশ্ই প্রচুর নৌবলের 
প্রয়োজন, জাপানের পক্ষে এত নৌবহরের সমাবেশ আপাততঃ সম্তব বলিয়া 
মনে হয়না। তথাপি সমুদ্রপথে ইতস্ততঃ আক্রমণের উৎপাত বাড়িবার 
সম্ভাবনা । 





*. প্রথমে নয়াদিল্লী হইতে আকিয়াব দখলের সংবাদ অস্বীকার করা হয়। কিন্তু কয়েক 
সপ্তাহ পরে ( ৭ই মে) সেই সংবাদ সত্য বলিয়। জানা গিয়াছে। 


-7৩- 
ব্রহ্ম যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য 
১০ই এপ্রিল, +৪২। 


টাঙ্গু হইতে পশ্চাদপসরণের পর মিজ্রশক্তির সৈশ্তবাহিনী আরও উত্তর 
দিকে অপসরণে বাধ্য হইয়াছে । তাহারা থিয়েমিও হইতে হটিয়া গিয়াছে । 
মিত্রশক্তির এই ক্রমাগত পশ্চাদপসরণের মূলে রহিয়াছে তাহাদের সৈম্ত ও 
ুদ্ধান্ত্রের অপ্রাচুরধ্য। জাপানীরা মিত্রশক্তির তুলনায় অনেক বেশী সৈন্ত, 
বিমান ও আন্ুবঙ্গিক সামরিক অক্ত্রের সমাবেশ করিতে পারিয়াছে। ফলে 
অল্প পরিমাণ শক্তি লইয়। মিত্রশক্তিবাহিনী জাপানীদিগকে সাফল্যের সহিত 
প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। রণনীতির সাধারণ ধন্মানুসারে ইহাই 
স্বাভাবিক যে, যাহারা আক্রমণ করে, তাহারা অনেক বেশী শক্তি লইয়া 
অগ্রসর হয়। প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক বেশী সৈস্ত ও সমরাস্ত্র সমাবেশ 
করিতে না পারিলে অধিকাংশ সেনাপতিই আক্রমণাত্মক অভিযানে বাহির 
হইতে চাহেন না। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও অনেক স্থলে ঘটিয়া থাকে। 
নেপোলিয়ান কোন কোন সময় অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈম্ত লইয়াও 
বিস্ময়কর জয়লাভ করিয়াছেন। কিন্ত নেপোলিয়াঁনের মত প্রতিভা সামরিক 
ইতিহাসে কয়টি দেখা যায় ? যেখানে প্রতিভার বদলে সাধারণ কৃতিত্বের প্রশ্ন 
সেখানে" উভয় পক্ষের শক্তি অস্ত্ুতঃ সমান হওয়া গ্রয়োজন। যদি এক 
পক্ষ সৈন্যে ও সমরাস্ত্রে হীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপর পক্ষের জয়লাভ 
বিস্মনকর নহে। কিন্ত ব্রহ্ম যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কেবল ইহারই মধ্যে নিবন্ধ নহে। 
ব্রহ্মদেশের ভৌগোলিক অবস্থা এই যুদ্ধে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেনের এতথানি অগ্রগতির পূর্বে সমর-নীতিবিদ্গণ যে কোন 
রণক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থা লইয়া যথেষ্ট বিচার বিবেচনা! করিতেন। 
নদী, পাহাড় ও জঙ্গল আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। 
অবস্ত নদী, পাহাড়, জঙ্গল ইত্যাদি বিব্পগুলিকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার 
করিতে পারাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় নহে। ইহার সঙ্গে উপযুক্ত সৈন্য 
ও সমরাস্ত্রের এবং লমরশক্তির যথোপযুক্ত বণ্টনের প্রয়োজন আছে » যদি 


উত্তর ব্রন্মের পতন ২৩৭ 


সেই বণ্টন ঠিক মত ও উপযুক্ত সংখ্যায় না হয়, ভবে, কেবল পাহাড় ও 
জঙ্গলের বা উচ্চতর নদীতীরের আড়ালে দীড়াইলে কি হইবে? একটা 
কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়া বলা যাইতে পারে যে, মিক্রশক্তিবাহিনী সিতাং নদীর 
তীরে সুবিধাজনক স্থানে দণ্ডায়মান এবং তাহারা বাধাদানের জন্ত প্রস্তুত । 
কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও বেশী নহে এবং বিমানশক্তিরও অভাব। অপরপক্ষে 
জাপানীরা দসিতাং নদীর অপর তীরে অধিক সংখ্যক সৈন্ঘ, কামান, বন্দুক ও 
এরোপ্লেন লইয়া! উপস্থিত। এক্ষণে পিতাং নদী পার হইতে গিয়া জাপানীরা 
যদি অজজ্ এরোপ্লেন হইতে নদীর অপর তীরে অপেক্ষমান মিত্রশক্তির উপর 
বোমা বর্ষণ করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কামানও গর্জন করিতে থাকে, 
তাহা হইলে আত্মরক্ষাকারিগণ কতক্ষণ নদীতীরে বাধা দিতে পারিবে? 
সুতরাং কেবল নদী বা পাহাড় থাকিলেই চলিবে না। এই সমস্ত বিদ্নকে 
যথোপযুক্ত সামরিক শক্তির দ্বারা কাজে লাগাইবার স্থযোগ থাকা চাই। 

ব্রহ্ম রণাঙ্গনের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে প্রথমেই চোখে 
পড়িবে নদীগুলি। সালুইন,*বিলিন, পিতাং ও ইরাবতী-_প্রধানতঃ এই 
নদীগুলিই ত্রন্ষযুদ্ধে খ্যাঁতি অর্জন করিয়াছে । এই নদীগুলির অবশ্য কয়েকটি 
শাখা আছে। পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, দক্ষিণ ব্রঙ্গের সংগ্রামের 
সময় মিত্রশক্তিবাহিনী পর পর সানুইন, বিলিন ও সিতাং, এই তিনটি নদীতীর 
ধরিয়া! জাপানীদিগকে বাধ! দিতে চেষ্টা করিস্তাছে। একটি নদীতীর হইতে 
হুটিবার পর তাহারা আর একটি নদীতীরে গিয়া ব্যহ রচনা করিয়াছে। কিন্ত 
জাপানীরা শক্তির প্রাচুর্যে এবং আধুনিক রণকৌশলের 17101675600 বা 
অনুপ্রবেশ নীতির দ্বারা ক্রমাগত নানাস্থানে প্রতিপক্ষের ব্যহগুলিকে বিদ্ধ 
করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। নদীগুলির মধ্যে ইরাবতী ও সানুইন অত্যন্ত দীর্ঘ 
এবং অধিকাংশ বড় নদী ব্রঙ্গদেশের উত্তর দক্ষিণ ভেদ করিয়া সমুদ্রে আসিয়া 
মিশিয়াছে। কেবল যে নদীগুলিই উত্তর-দক্ষিণ লম্বালদ্বি চলিয়া গিয়াছে, এমন 
নছে। যে কয়টি বড় রাস্তা ও রেলপথ রহিয়াছে, সেগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
নদীসমূহের সহিত যেন সমান্তরাল রেখায় উত্তর-দক্ষিণ অতিক্রম করিয়াছে। 
রাস্তা, রেলপথ ও নদী যেমন ত্রদ্ষদেশে প্রচুর নহে, তেমনই 
এইগুলি পরস্পরকে কাটিয়া যায় নাই। রাশিয়ার মধ্য রানে যেমন প্রচুর 
রেলপথ ও রাস্তা পরস্পরকে মাকড়সার জালের মত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, 
ব্রচ্ধদেশে তেমন নছে। রাস্তা, রেলপথ ও নদীর এই অতিনব বৈশিষ্ট্য 


২৩৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


ব্র্গদেশে মিব্রশক্তির আত্মরক্ষা প্রচুর বিদ্ন স্ষ্টি করিয়াছে। রণাঙ্গনগুলি 
একটানা দীর্ঘ হইয়াছে এবং সেই তুলনায় প্রস্থ অত্যন্ত সামান্ত ছিল। 
আধুনিক যাক্ত্রিক সংগ্রামের আত্মরক্ষার দিক হইতে ইহা! একটা গুরুতর বাধা । 
কারণ, যাহাকে 191900০ 1 16736. বা গভীরতর ব্যহের আত্মরক্ষা বলে, 
সেই রণকৌশলের স্থযোগ পাওয়া যায় নাই । শত্রু যেখানে দ্রুত আক্রমণশীল, 
সেখানে সম্মুখে, ছই পার্খে ও পশ্চাতে বহুবিস্তৃত ভূমি না থাকিলে ইচ্ছামত 
সৈম্তদলকে খেলানো যায় না। বরং বাধ্য হইয়া একটা নির্দিষ্ট সরু ও দীর্ঘ 
রেখা ধরিয়া পশ্চাতে হুটিতে হয়। মিত্রশক্তিবাছিনীও ক্রমাগত এইভাবে 
পশ্চাতে হটিতেছে। আত্মরক্ষাকীরিগণ যখন বন্দী রোডের আড়াল ধরিয়। 
পিছু হটিয়াছে, আক্রমণকাঁরিগণ তখন উহ্বারই সমান্তরালবর্ভী রণাঙ্গনে অগ্রসর 
হইতেছে । রণনীতির পক্ষে ইহা গুরুতর | 

এভাবে ব্রহ্ম রণক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে । 
ইংরাজ সেনাপতি জেনারেল আলেকজেগার ও মাঞ্ষিণ সেনাপতি জেনারেল 
ট্িলওয়েল-_ছুই রণক্ষেত্রের অধিনায়ক । মাঞ্চিণ সেনাপতির অধীনে রহিয়াছে 
চীন! সৈম্তদল। লিতাংয়ের পর পেপগু ও রেস্কুণ ছাড়িয়া জেনারেল আলেক- 
জেগ্ডার শেষ পর্যন্ত প্রোম ত্যাগ করিয়া একেবারে ইরাবতীর তীর ধরিয়া 
উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সালুইন ও সিতাংয়ের পর তিনি 
পশ্চাদপমরণের দিক পরিবর্তন করিয়া সোঁজ' উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। 
অপরপক্ষে মাফিণ সেনাপতি জেনারেল ট্টিলওয়েল চীনা সৈন্তদলসহ ছিলেন 
পিতাং নদীর ধারে, তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন। রেস্ুণ- 
মান্দালয় রেলপথ ইহারই সমান্তরাল রেখায় চলিয়া গিয়াছে । এখানে চীনা 
বাহিনী টাঙ্ু সহরে যথেষ্ট বাধা দেওয়া সত্তেও আরও উত্তরে সরিতে বাধ্য 
হইয়াছে । ইহার ফল দীড়াইয়াছে এই যে, আলেকজেগ্ডার ও ছিলওয়েল, এই 
ছুই সেনাপতি মোটামুটি ইরাবতী ও পিতাং--এই ছুইদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িয়াছেন। ইহারা পরম্পর হইতে ৬০ মাইল ব্যবধানে আছেন এবং এই 
৬০ মাইলের মধ্যে পাহাড় ও জঙ্গল রহিয়াছে যথেষ্ট। এখন পধ্যস্ত তাহারা 
রেলপথ ও রাস্তার এবং পশ্চান্তাগে বিমানখাটিরও স্থযোগ পাইতেছেন। 
কিন্ত জাপানীর! এই অবস্থায় সিতাঁং ও ইরাবতীর উপত্যকা! ধরিয়া ক্রমশঃ 
উত্তর দিকে অগ্রসর হইবে এবং এভাবেই মিজ্রশক্তির দুই বাহিনীকে নষ্ট 
করিতে চাহিবে। 


-78-৮ 
লাঁসিওর পতন 


৩০শে এপ্রিল '৪২। 

প্রোম ও টাঙ্গু অধিকারের পর জাপানীরা প্রোমের ১২০ মাইল উত্তরে 
ইনানজিংয়ের তৈলখনির দিকে অভিযান বরে। এখানেও কয়েকদিন যুদ্ধের 
পর বুটিশ ব্যুহ পার্খ্দেশ হইতে বিপনন হয়। তখন ইনানজিয়াংয়ের সমস্ত 
কলকারখানা, তৈল-শোধনাগার ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া বুটিশবাহিনী আরও 
উত্তরে সম্ভবতঃ চিন্দুইন নদীর দিকে সরিয়া যায়। এদিকে যে জাপ সৈন্যরা 
শান রাজ্যের মধ্য দিয়া আক্রমণ চালাইতেছিল, তাহার] লাদিও দখল করিয়া 
লয়। চীন! সৈন্টেরা লাসিও ত্যাগ করিয়া নূতন খাটিতে আসিয়া দীড়ায়। 

এই সংবাদ নিরতিশয় দুঃখজনক । চীন-ত্রঙ্ম সড়কের মর্মকেন্ত্র লাসিও। 
বহু অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে এই রাস্তা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং একমাত্র এই 
রাস্তা ধরিয়াই চীন ও ব্রহ্ষদেশের মধ্যে সামরিক যোগাযোগ রক্ষা করা 
হইতেছিল। মিত্রশক্তির সহিত চীনা গতর্ণমেন্টের সাহায্য ও সহযোগিতা 
লাপিওর পথ ধরিয়! অন্ুস্থত হইতেছিল । গত তিন চার বৎসরকাল চীন-বরহ্ধ 
রাস্ত! সম্পর্কে বু নাটকীয় ঘটনী ঘটিয়া গিয়াছে। বুটেন কর্তৃক চীনকে 
সাহাষ/দান জাপানী কর্তাদের কোনকালেই মনঃপৃত ছিল না। তাহারা এই 
রাস্তা বন্ধের জন্য বাঁরস্বার চাঁপ দিয়াছিলেন এবং একদা চেম্বারলেনের 
গবর্ণমেন্ট দুর্বল মুহূর্তে জাপানী ক্রোধ শান্ত করিবার আশায় কিছুকালের জন্ত 
ইহা বন্ধ করিয়াও দিয়াছিলেন। ন্ুতরাং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের পতন 
বঙ্ষ-সংগ্রামের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। লাগিওর পতনের দ্বার! মান্দালয়ের 
আত্মরক্ষার পথেও গুরুতর বিদ্ন দেখা দিল। মানালয় হইতে লাসিওর দূরত্ব 
১২০ মাইল এবং ইহা রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। যে চীনা বাহিনী বীরত্বের 
সহিত উত্তর ব্রন্ষের সংগ্রামে যুঝিতেছিল, লালিও ও মান্দালয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ 
ঘটিবার ফলে সামরিক দিক হইতে তাহারা বেকায়দায় পড়িবে। জাপানীরা 
তাহাদের নূতন অভিযানে এই কৌশলটি থাটাইতে চাহিয়াছিল। ইরাবতী, 
সিতাং ও সানুইন ইত্যাদি নদী-উপত্যকা ধরিয়া তাহারা যে যুদ্ধ চালাইতেছে 


২৪০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


উহার লক্ষ্য প্রোম ও মান্দালয় এবং মান্দালয় ও লাসিওর মধ্যে সংযোগ নষ্ট 
করিয়া দেওয়া । সোজা কথায় প্রোম-মান্দীলয় পথে বুটিশ বাহিনীর এবং 
মান্দালয়-লাসিওর পথে চীনা বাহিনীর সহিত কিন্বা জেনারেল আলেক- 
জাগ্ডারের ও জেনারেল ছ্রিলওয়েলের পারম্পরিক যোগাযোগ বিনষ্ট কর! । 
বিভিন্ন রণক্ষেত্রে সংযোগ রক্ষা করিয়া যাহারা আত্মরক্ষা করিতেছে, যদি 
তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়, তবে ম্বভাঁবতঃই আক্রমণকারীর পক্ষে 
রণনৈতিক সুবিধা দেখা দিবে । কারণ, আত্মরক্ষাকারিগণ তখন নানা ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং যে এক্যবদ্ধ . সংহতশক্তি 
আক্রমণকারীগণকে বাধা দিতেছিল তাহাও হুর্রবল হুইয়া পড়িবে । এই 
কারণেই চুংকিং ও লগ্তনের কর্তৃপক্ষীয় . মহল ব্রঙ্গ-সংগ্রামের সঙ্কটের উপর 
জোর দিয়াছেন এবং অবস্থা যে নিতান্ত মারাত্মক, তাহা তাহারা গোপন 
করেন নাই। 

জাপানীর! শান রাজ্যের ভিতর দিয়া পূর্বদিক হইতে লাসিওর দিকে 
অগ্রসর হইয়াছে । এই অভিযানে বাধা দেওয়ার জন্য চীনা সৈশ্ঠরা টাউংজি 
পুনরায় দখল করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছিল। টাউংজি দখল চীনাদের 
পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল । জাপানীরা যখন উত্তরদিকে অগ্রসর 
হুইতেছিল, তখন চীনারা দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া জাপবাহিনীর পশ্চাঞ্ভাগ 
আক্রমণ ও বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যদি এই কৌশল শেষ পথ্যস্ত 
সফল হইত, তাহা হইলে জাপানীরা এত দ্রুত লাসিওতে পৌছিতে পারিত 
না। চীনার1 লাপিওর বিপদ বুঝিতে পারিয়া উহার দক্ষিণ দিকস্থ সমস্ত 
রাস্তা ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। তাহারা টাউংজি পুনরায় দখল করিয়া 
জাপানীদের পশ্চান্তাগ বিপন্ন করিবার জন্ত লয়লেম অভিমুখে অগ্রসর হইতে- 
ছিল। জাপানীরা লয়লেম হইতে তিনটি বিভিন্ন বাহিনীর সাহায্যে আক্রমণ 
চালাইয়াছে। গবেষকদের অভিমত এই যে, যদি এই সময় প্রচুর বৃষ্টি নামিত, 
তবে রাস্তাঘাটের যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থার দিক হইতে জাপানীরা 
বেকায়দায় পড়িত। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে চীনাগণ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট- 
গুলি জাপানীরা বোধ হয় মেরামতের স্থযোগ পাইয়াছে। প্রকাশ যে, প্রচুর 
কামান ও বিমানের গোল! ও বোমা বর্ষণের আড়াল ধরিয়াই জাপবাহিনী 
লাসিওর দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং প্রত্যহ নৃতন নৃতন পৈশ্যদল ও অস্ত্রশস্ত্র 
আমদানী করিয়াছে । এই যুদ্ধে জাপানীর! প্রচুরসংখ্যক যাঞজ্জিকবাহিনীর 


উত্তর ব্রন্মের পতন ২৪১ 


সাহায্য পাইয়াছে এবং ট্যাক্ক ব্যবহার করিয়াছে। ইহাদের তুলনায় মিক্- 
পক্ষের অস্ত্রশক্তি ও সৈন্তশক্তি যে কম ছিল, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। ', 
জাপানীরা যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে মান্দালয়ের বিপদ বৃদ্ধি 
পাইল। কারণ প্রোম-মান্দালয় ও রেসুণ-মান্দালয় পথ ধরিয়া জাপানীরা 
যেমন চাপ দিবে, তেমনই লাসিও হইতে মান্দালয়ের উপর পশ্চান্তাগ দিয়াও 
আক্রমণের চেষ্টা করিবে । এই তিন দিকের চাপ মান্দালয়ের পক্ষে শ্বভাবতঃই 
সঙ্কটজনক হইবে। জাপানীরা সম্ভবতঃ মে মাসের মধ্যেই উত্তর ব্রহ্গের 
সংগ্রাম শেষ করিতে চাছে। কারণ ইহার পর বর্ধাকাল সুর হইবে। 
মেঘ, বৃষ্টি ও বাতাসের জন্ত বিমাঁনবহরের কাঁধ্যকলাপ যেমন বাধাগ্রস্ত 
হইবে, তেমনই রাস্তাঘাট ইত্যাদিও পদাঁতিক বা যাল্ত্রিকবাহিনীর পক্ষে 
ক্লেশকর হইবে । দক্ষিণ ব্রহ্ম জাপানীদের হাতের মুঠায় যাওয়ায় এবং 
উত্তর-দক্ষিণ ল্বালম্ি নদীতীর ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে থাকায় আত্মরক্ষার পক্ষে 
যথেষ্ট অন্ুবিধা ঘটিয়াছে। ইহা! ছাড়া রেনু, প্রোম। বেসিন, মৌলমেন 
ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নদীতীরস্থ বন্দরগুলির পতন ঘটায় জাপানীদের সরবরাহ 
ব্যবস্থায় সুবিধা হইয়াছে । ইতিমধ্যে জাপানীর! কিছুকাল নিজ্রিয় ছিল। 
কিন্তু সেই নিষ্িয়তা সম্ভবতঃ উত্তর ব্রহ্ম অভিযানের উদ্োগ-পর্ব ছিল। 
লাসিওতে তাহাদের অভিযান শেষ হইয়া গেলে মান্দালয় অভিমুখে 
জাপানীদের চাপ নিশ্চয় প্রবলরূপে বৃদ্ধি পাইবে। এই ছুই সহরের উপর 
জাপানীরা ইতিপূর্বেই নিদারুণ বোমার আক্রমণ চালাইয়া অগ্নিদগ্ধ 
করিয়াছে। 

যদি মে মালের মধ্যেই জাপানীদের উত্তর ব্রদ্দ অভিযান শেষ হইয়া 
যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ ও চীন কি অবস্থায় পড়িবে? চীনা সামরিক 
যুখপাত্রগণ অবশ্ঠই দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম অদুষ্টে যাহাই ঘটুক 
না কেন, তীহারা জাপানীদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিবেন। কিন্ত 
শ্তাম, ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশে জাপ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে পর চীন কি 
তারতবর্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে না? ইহার পর তারতবর্ষ কি স্থলপথে 
বা জলপথে নিরাপদ? অবস্ত মে যাসের পর মেঘ, বৃষ্টি ও ঝড় দেখা দিবে 
এবং তারপর তিন মাস প্রান্ৃতিক দূর্য্যোগের ঘন্ত দুর দেশের সামরিক 
অভিযান বিদ্বস্কুল হইবে। যদি এই তিন মাস সময় পাওয়া যায়, তাহা 
হুইলে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার আয়োজন নিশ্চয়ই আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী 
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হইবে। ব্রহ্মদেশে মিত্রশক্তির ছুর্ভাগ্যের সর্বাপেক্ষা বড় কারণ এই যে, পূর্ব 
হইতে সামরিক আয়োজন ব্যাপক ও দৃঢ় হয় নাই এবং ব্রন্মের জনসাধারণের 
সহিত সরকারী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে, ব্রদ্মের জনসাধারণ 
হইতে যথেষ্ট পরিমাণ সৈম্ত সংগৃহীত হইতে পারে নাই। রাজনৈতিক 
অসস্তোষ রণনৈতিক সমস্তাকে জটিল ও কণ্টকাঁকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। 
ফিলিপাইনের জনগণ জাপ আক্রমণ প্রতিরোধে যতটা সাহায্য করিয়াছে 
এবং বাতান উপন্বীপে জাপানীদিগকে তিন মাসকাল যে বীরত্ব ও দৃঢ়তার 
সহিত বাধা দেওয়া হইয়াছে, ছূর্ভাগ্যক্রমে ব্রহ্ষদেশে তেমন হইতে পারে 
নাই। সামরিক কর্তৃপক্ষের অবহেলা, শাসন কর্তৃপক্ষের ও ীন্ত এবং বুটেনে 
চার্চিল মন্ত্রিসভার অনূরদর্শী নীতি ব্রহ্ম রণাঙ্গনে যথেষ্ট ক্ষতি ও ছুব্বিপাকের 
কারণ হইয়াছে। অতএব কেবল সৈন্ঘসংখ্যা ও অস্ত্রজ্জার ঘাটতি লইয়! 
আপশোষ করিয়া লাত নাই । 
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২রা মে '৪২। 

লাসিওর পতনের পর মান্দালয়ের অবস্থা যে কাহিল হইবে, তাহা আর 
অজ্ঞাত ছিল না। জাপানীরা যেভাবে লাসিও-মান্দালয় রেলপথ বিচ্ছিন্ন 
করিয়া! লাসিও কাঁড়িয়! লইয়াছে এবং তারপর যেরূপ দ্রুত মান্দীলয়ের দ্িকে 
গিয়াছে, তাহা তাহাদের রণচাতুর্যের পরিচায়ক হইলেও বিস্ময়ের লহে। 
কারণ, একদিকে লাসিও বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং অন্তদ্রিকে ইরাবতী নদীর 
উপত্যকা ও রেনুণ-মান্দালয় পথ ধরিয়া জাপানীর! মান্দালয়ের উপর যেতাবে 
চাপ দেওয়ার শ্ুযোগ পাইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের লক্ষ্যসিদ্ধি অত্যন্ত সহজ 
ছিল। আত্মরক্ষার পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও বড় রকমের ভাঙ্গন ধরিলে 
সেই বৃহৎ ছিদ্র ধরিয়া আক্রমণকারী অতি দ্রুত অগ্রসর হুইয়। বাকি ব্যহগ্ুলিকে 
অপেক্ষাকৃত সহজে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। এজন্যই লামিওর পৃততনের' 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মান্দালয়ও মিত্রশক্তিবাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত হুইয়াছে। 
রে্ুণের পর মান্দালয়ই ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ নগর এবং ইহা খাঁস বন্মীদের সহর। 
রেশ্ুণে ছত্রিশ জাতির বাস, উহাকে একমাত্র বন্মাদের সহর বল! চলে না। 
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মান্দালয় উত্তর ব্রন্মের রাজধানী ছিল, ইহা অপেক্ষাকৃত পুরাণে! এবং উত্তর 
ব্রন্মের নৃপতিগণের ইহা প্রধান নগর ছিল। রাজদরবারের জীক্জমক 
ইহার গর্ব ছিল। বশ্মীরা সাধারণতঃই বিলাসী, উত্রৃষ্ট রেশমী বন্ত্রের বেশভূষা 
তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এত্ত মান্দালয়ে দেশীয় রেশমের ব্যবসায় 
এককালে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল। উনবিংশ শতাববীর শেষভাগে উত্তর ব্রহ্ম 
ইংরাজের দখলে যায়, আর আজ তাহা জাপানীরা কাড়িয়া লইল! প্রচণ্ড 
বোমাবর্ষণের ছ্বারা মান্দালয় ইতিপূর্কেই ধ্বংসস্তপে পরিণত হইয়াছিল। 
মান্দালয়ের পর উত্তর ব্রঙ্গের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সহর ভামো বাকি রহ্িল। 
ইহা চীন সীমান্ত হইতে মাত্র ২০ মাইল দূরে। 

মান্দালয়কে আমরা বর্তমানে উত্তর ব্রন্মের জাপানী অগ্রগতির প্রধান 
ভিত্তিভূমি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এই সহর জাপানীদের হাতে যাওয়ায় 
ইঙ্গ-ভারতীয় ও চীনবাহিনীগণ যথেষ্ট বেকায়দায় পড়িবে। কাহারও কাহারও 
অনুমান যে, মিত্রপক্ষের সৈন্তরা হয়তো! ভারত সীমান্তের দিকে পম্চাদপলরণ 
করিবে । আবার “রয়টারে”র মতে বুটিশবাহিনীর অবস্থা গুরুতর। কারণ, 
জাপানীরা মান্দীলয় হইতে ভামোর দিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইবে এবং 
তাহার ফলে বৃটিশবাছিনীর বাম পার বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িতে পারে। অপর 
পক্ষে তাহার! ইরাবতী নদী পার হইয়া এবং কিঞ্চিৎ রিয়া গিয়া বৃটিশ 
বাহিনীর দক্ষিণ পার্খবও বিপন্ন করিতে পারে। মানচিত্রের দিকে তাকাইলে ' 
বুঝা যাইবে যে, মান্দালয় হইতে বামে ও দক্ষিণে দুইটি জাপানী বাহু ভামো 
সহরে চীন-ব্রন্ধ সীমান্তের নিকট মিলিত হইতে চাহিতেছে। যদি বুটিশবাহিনী 
মান্নালয়ের অদুরবর্তী ইরাবতীর তীরে দীড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে 
জাপানীর! উহার দুইদিকে বাহু বাড়াইয়া এই বাহিনীকে ঝেষ্টন করিতে 
চাহিবে। এই অবস্থাটা সামরিক দিক হইতে নিশ্চয়ই গুরুত্ব্যগ্রক। এই. 
অবস্থায় বুটিশ ও ভারতীয় সৈশ্তদল গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলগ্বন করিবে 
কিনা, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, এই ঝেষ্টনী তাঙ্গিতে না পারিলে 
মিজ্রবাহিনীর পক্ষে উদ্বেগজনক সমস্তা দেখা দিবে। মান্দালয় ও লাসিওর 
পতনের পর রণকৌশলের আর একটি চমৎকার অবস্থা স্থট্ি হইয়াছে ॥, 
জাপানীরা শান রাজ্য তেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এদিকে চীনা সৈস্তেরা 
দক্ষিণে অগ্রসর হইয়। জাপানীদের পশ্চান্তাগ আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিল। 
চীনা সৈন্তেরা এখনও দক্ষিণ দিকের সেই টাউংঙ্িতে অবস্থান করিতেছে। 
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লয়লেম ও টাউংজির মধ্যে জাপানীদের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষও হইয়। গিয়াছে 
এবং চীনারা টাউংজি দখল করিয়া রাখিয়াছে। মান্দালয় হইতে সোজা 
দক্ষিণে থাজী এবং থাজী হইতে পূর্বব দিকে টাউংজি | যদি চীনারা টাউংদ্রিতে 
তিষ্টিতে পারে এবং যদি প্রভূত শক্তি লইয় প্রচণ্ডবেগে জাপানীদিগকে 
আক্রমণ করিতে পারে, তাহা হইলে রণনীতির দিক হইতে অত্যন্ত কৌতুছল- 
জনক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। কারণ, চীনারা এখানে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ 
চালাইতে পারিলে উত্তর ও দক্ষিণ ব্রন্মের জাপ সৈন্যদলের মধ্যে যোগাযোগ 
ছিন্ন হইয়া যাইবে । ভৌগোলিক অবস্থার জন্ত এই অঞ্চলে স্বাভাবিক কারণেই 
যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার। পদাতিক ও যান্ত্রিক, উভয় বাহিনীর 
পক্ষে রসদ ও পেট্রোলের দরকাঁর। চীনার! যদি এখানে কৃতিত্বের সহিত 
যোগছত্র ছিন্ন করিয়া দিতে এবং এই খাটি আগলাইয়া রাখিতে খুপারে, তাহা! 
হইলে জাপানীরা বেকায়দায় পড়িবে। অর্থাৎ মিব্রবাহিনী মান্দালয়ের 
উত্তরে যে ধরণের সমন্তায় পড়িয়াছে, জাপবাহিনী এই দক্ষিণবর্তী অঞ্চলে 
তেমন সমগ্তায় পড়িতে পারে। অবশ্ত শেষ পর্য্যন্ত ইহা উভয় পক্ষের সমর- 
শক্তির উপর নির্ভর করিবে। 

উত্তর ব্রচ্গের মান্দালয়কে ভিত্তি করিয়া জাপানী বাহিনী যে কোন তিন 
দিকে অগ্রসর হইতে পারে। লাঁসিওর পথ ধরিয়া চীনের দিকে-চীন ও 
বঙ্গের সীমানায় যে সমস্ত সর আছে, একে একে সেগুলি তাহারা আক্রমণ 
করিতে পারে। মান্দালয় হইতে মিচিনা পর্য্যন্ত রেলপথ গিয়াছে, সেই রেলপথ 
ও ইরাবতীর ধার ধরিয়া ফোর্ট হ্বারিসন ; মিচিনা ও তামো পর্য্যস্ত জাপানীরা! 
হয়তো অগ্রসর হইবে। খুব সম্ভবতঃ,তাহারা চীনকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন 
করিবার জন্য ব্রহ্ম-চীন সীমান্তের এই গোটা অংশটাই দখল করিবে। ইহা 
ছাড়া তাহারা মিচিনার পশ্চিমে মগাউং হইতে মেইংকোয়াং হুইয়া]একে বারে 
আসামের সীমানা, অর্থাৎ তিনন্থৃকিয়া, ডিগবয় ইত্যাদির দিকে যাইতে পারে 
কিন্বা তাহারা চিন্দুইন নদীর তীর ধরিয়া মণিপুরের দিকেও যাইতে পারে। 
সম্রতি ব্রহ্মদেশ হইতে হাজ্জার হাজার আশ্রয়প্রার্থী যেপথ ধরিয়া মণিপুরের 
ইন্ফল পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, জাপানীরা৷ অতঃপর সেদ্িকেও নজর দিতে পারে। 
“অবস্ত ইহা অঙ্থমানের কথা । তবে, কার্যত; তাহারা লাসিও অতিক্রম করিয়া 
চীন-্রন্ধ রাস্তার ২৫ মাইল অগ্রসর হইয়া! গিয়াছে। তাহারা যে চীন ও 
ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, ভারতবর্ষের 
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দিকে অবিলম্বে অভিযান করিবে কি না--জলপথে চট্টগ্রাম বা স্থলপথে 
আদামের দিকে যাইবে কি না, তাহা বলা শক্ত। আরাকান হইতে বোমা- 
বর্ষণের সংবাদ আসিয়াছে। দ্ুতরাং চট্টগ্রাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত বোধ করিবার 
কারণ নাই। কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে তরল! দেওয়া হইয়াছে যে, জাপানীরা 
বন্ধের নানাস্থানে অগ্রসর হইলেও তাহারা সামরিক দিক হইতে মূল্যবান 
কোন সম্পদ পায় নাই। সড়ক ও সেতু ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। পোড়া , 
মাটির নীতি অনুস্থত হইয়াছে এবং মধ্যব্রম্ষের পশ্চিম অঞ্চলের সমস্ত তৈলখনির 
সাজসরঞ্জাম ও কারখানা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পশ্চিম অঞ্চলের 
খনিগুলি হইতে বাধিক ১০ লক্ষ গ্যালন তৈল উৎপন্ন হইত। এগুলি যাহাতে 
শক্রর হাতে না পড়ে, তেমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে একথা সত্য যে, 
এই সমস্ত খনি নষ্ট হওয়া খিব্রশক্তির পক্ষেও ক্ষতিজনক, যদিও তাহাদের 
পেট্রোলের কোন অভাব নাই। উত্তর ব্রদ্ষের যুদ্ধ ক্রমশঃ শেষ হইয়া 
আসিতেছে এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের ভাগ্যও ক্রমশঃ অন্ধকার হইতেছে। 


-৬? 


মিত্রবাহিনীর প্রত্যাবর্তন 


মে, 1৪২1 

[ লাসিও ও মান্দালয়ের পতনের পর ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। 
ইহার পরেও যুদ্ধ চালাইতে গেলে জেনারেল আলেকজান্নার ও জেনারেল 
ছিলওয়েল অত্যন্ত বিপদে পড়িতেন, এমন কি জাপানীদের দ্বারা তাহাদের 
ঘেরাও হওয়ারও একান্ত সম্ভাবনা ছিল এবং জাপানীরা তেমন চেষ্টাও 
করিয়াছিল। পূর্ববর্তী ্রবন্ধগুলিতে আমরা মোটামুটি জাপানী অভিযানের 
নক্সা দিয়াছি। কিন্তু যুদ্ধ যখন চলিতে থাকে, তখন সমস্ত খবর পাওয়া যায় না, 
হুতরাং খুব ম্পষ্ট ও নিরদিষ্টরূপে যুদ্ধের গতি বিষ্লেষণ কঠিন হইয়া পড়ে। 
পরবর্তীকালে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির উপর নির্ভর করিয়া 
বঙ্ষদেশ হইতে মিব্রবাহিনীর প্রত্যাবর্ভনের ইতিহাস পুনরায় আলোচন। 
করা হইল।] 

রেঙ্ুণের পতনের পর বৃটিশ ও ভারতীয় সৈশ্তের! ছুইটি দলে বিভক্ত হইয়া 
গেল--একদল গেল দীর্ঘ সিতাং নদীর উপত্যকা ধরিয়া উত্তরদিকে চীনা 


২৪৬ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


সৈন্যদের সহিত হাত মিলাইতে। চীনা সৈন্েরা তখন নীচের দিকে নামিয়া 
আসিতেছিল টাঙ্থু অতিমুখে। আর একদল গেল ইরাবতী নদীর উপত্যকা 
ধরিয়া! উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে । অর্থাৎ মিত্র সৈন্চেরা রেস্তুণ হইতে ৬৫ 
মহিল উত্তর পশ্চিমে মোটামুটি পিতাং তীরের সোয়েগাইন অঞ্চল হইতে 
থারাওয়াড.ডি পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। জাপানীরা ইতিমধ্যে পশ্চিম দিকে 
হাত বাড়াইয়া বেসিন সহর ও বিমানখাটি কাড়িয়া লইল। কিন্তু তাহাদের 
আসল লক্ষ্য ছিল ইনানজিয়াং তৈল খনি এবং তাহাদের আশ্ত লক্ষ্য ছিল সেই 
অঞ্চলে পৌছিবার দ্বারন্বরূপ ইরাবতীর তীরে প্রোম ও সিতাংয়ের তীরে 
টাঙ্গু দখল। টাঙ্গৃতে জেনারেল ্রিলওয়েলের অধীন চীনা বাহিনীতে 
«নং ও ৬নং এই ছুইটি আন্মি ছিল, যোদ্ধা হিসাবে ইহারা অভিজ্ঞ ছিল বটে, 
কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ইহাদের সামান্ত ছিল।* কিন্ত ইহাদের সঙ্গে ইরাবতীর প্রোম 
রণক্ষেত্রের বৃটিশবাহিনীর মধ্যে দুরত্ব ছিল ৬০ মাইল। পেগু ইয়োমা পর্বত 
ও অতি নিবিড় বনজর্গল এই ৬০ মাইল ধরিয়া বিস্তৃত ছিল। ন্ুতরাং এই 
ছুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। জঙ্গলের 
মধ্য দিয়া সামান্য পায়ে হাটা পথ দিয়াই যোগাযোগ রক্ষার জন্য নির্ভর 
করিতে হইত। ন্ৃতরাং আধুনিক যুদ্ধের পক্ষে ইহা! কত অন্থবিধাজনক ছিল, 
তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। 


এই অবস্থায় জেনারেল আলেকজান্দারের লক্ষ্য ছিল যতদুর সম্ভব 
জাপানীদের ক্ষতি সাধন করা এবং যতদুর সম্ভব ব্রহ্মদেশে আত্মরক্ষা করা। 
ইহার চেয়ে বেশী কোন রণনৈতিক লক্ষ্য তাঁহার থাকার কথা নহে। কেননা 
রেঙ্গণের পতনের পর ব্রক্ধদেশে নৃতন সৈন্ত ও সামরিক সাজসরঞ্াম 
আমদানির সম্ভাবনা ছিল না। এই বিপদ বুঝিতে পারিয়া ভারত গবর্ণমে্ট 
সরাসরি আসাম ও ব্রহ্মদেশের ' মধ্যে নৃতন রাস্তা নির্মাণ করিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন, কিন্ত তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ১৯৪১ সালে 
যখন ইন্দোচীন জাঁপানীদের আওতায় গেল, তখন জাপানী যুদ্ধ সম্পর্কে সজাগ 
থাকিলে এবং ভারত-্রদ্ষের মধ্যে সামরিক রাস্তাঘাট তৈয়ার করিলে ব্রহ্যদ্ধ 
অনেকটা লভবান হওয়া যাইত। কিন্তু রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার 
অভাবে জেনারেল আলেকজান্দার ও ট্রিলওয়েলের সৈন্তেরা পাহাড়ে, জঙ্গলে 
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ও সঙ্কীর্ণ রাস্তার ধারে ধারে জাপানীদের দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার বিপদে 
পড়িয়াছিল। ব্রা বুটিশ বাহিনীকে তেমন কোন সাহায্য তো দেয়ই নাই, 
উপরস্ত “স্বাধীন বন্মা সৈম্তদল* গঠন দ্বারা জাপানীদের সহিত সহযোগিতা ও 
* সাআাজ্যবাহিনীর বিরুদ্ধতা করিয়াছে। 

মার্চমাসের শেষভাগে ইরাবতীর তীরে প্রোম সহরে বুটিশ সৈম্যদের 
বিরুদ্ধে এবং সিতাংয়ের তীরে টাঞ্গুতে চীনাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কৌশলপূর্ণ 
আক্রমণ চালাইয়া জাপানীরা জয়লাভ করে। প্ররুতপক্ষে মার্ভাবানের পর 
সিতাং নদীর সেতুমুখের ছুর্দান্ত লড়াইয়ের দ্বারা যেমন পেণ্ড ও রেশুণের ভাগ্য 
নির্ধারিত হইয়াছিল, এক্ষণে টাঙ্গুর যুদ্ধের দ্বারাও প্রোম ও উত্তরব্রদ্ষের দ্বার 
খুলিয়া গেল। জাপানীরা টাঁ্ুর উত্তর দিকে অনুপ্রবেশ করায় ও ইরাবতীর 
তীরে সোয়েডাউংয়ে (প্রোমের দক্ষিণে ) এবং পাউংদ”র উত্তরবর্তী রেলপথে 
'€প্রোম-রেম্ণ রেলপথ ) হাজির হওয়ায় প্রোমের অবস্থা বিপজ্জনক হুইয়া 
পড়ে। পরদিন রাক্রিবেলা (১লা এপ্রিল) জাপানীরা প্রোমে প্রবল 
আক্রমণ করে এবং বুটিশবাহিনী ₹রা এপ্রিল সহরের উত্তরদিকে চলিয়া যায়। 
পশ্চাদপসরণের আগে তাহারা থায়েখমিও ও এলানমিওর তৈল ও সিমেণ্টের 
কারখানা নষ্ট করিয়া দেয়। এই (ময় উত্তরব্রঙ্গে জাপানীরা প্রবল বোমা 
বর্ষণ স্থরু করে--বোৌমা মারিয়। সহরের পর হর তাহারা ধ্বংস করিয়া 
ফেলে। ৩রা এপ্রিল মান্দালয়ের উপর তাঁহারা যে বোমা বর্ষণ করে, 
তাহাতে সহরটি দগ্ধ হইয়া যায়। সেদিন বাতাস জোরে বহিতেছিল এবং 
মান্দালয়ের ঘরবাড়ী ছিল কাঠের। ন্তরাং অগ্নিশিখা দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে । 
বহু লোক এই বোমাবর্ষণে মারা যায়। ইরাবতী তীরের সৈন্যদের উপরও 
'ৰোমা ও মেলিনগানের গুলী বধিত হয়-__আকাশপথে জাপানীর! 
একাধিপত্য লাভ করে। 

প্রোমের পতনের পর ইরাবতী ও সিতাং, উভয় রণক্ষেক্তরে সামান্ত 
কয়েকদিন নিস্তব্ধতা ছিল। কিন্তু ১১ই এপ্রিল ইরাবতীর তীর হইতে 
২০ মাইল দুরে টাউংতিঙ্গি নামক স্থানে জাপানীরা বৃটিশ বাহিনীর 
উপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণের উদ্দেপ্ত বোধহয় ছিল চীনাদের 
সহিত যোগাযোগ নষ্ট করা। কারণ, বুটিশ বাহিনী তখন এ 
স্থানে চীনাদের দক্ষিণ পার্থ রক্ষা করিতেছিল। রাস্তা ও রেলপথের 
আন্ত উহার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। মান্দালয় হুইতে যে শাখা-রেলপথ 


২৪৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


পিনমানা (টাু ও জেদাশির উত্তরে এবং সিতাংয়ের তীরে) হইয়া 
কায়ুকপাদাউং পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, টাউংভিঙ্ষি সেই রেলপথেই অবস্থিত 
এবং মগউই হইতে উহা! আবার সড়কের দ্বারা সংযুক্ত। জাপানীরা বোমারু 
সহ যে প্রবল আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে বুটিশ বাহিনী কয়েকদিন মাটি 
আকড়াইয়া থাকিলেও তাহাদের বৃহতে ভাঙ্গন ধরে এবং মিয়িনগায়ুনে পৃষ্ঠ- 
রক্ষী সৈন্যদলের প্রবল যুদ্ধের পর ১৭ই এপ্রিল তাহারা মগউই ত্যাগ 
করিয়া উত্তর দিকে সরিয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে, তাহারা ইনানজিয়াংয়ের 
তৈল কূপ ধ্বংস করিয়া দেয়। কিন্তু জাপানীরা অত্যন্ত কৌশলী, তাহারা 
পলায়মান বুটিশ বাহিনীকে ধরিবাঁর জন্ত চেষ্টা করে। এই উদ্দেস্টে ক্ষুদ্র একদল 
জাপ সৈন্য পিনচাউং নদী পার হইয়া ইনানজিয়াং ও কাযুকপদাউংয়ের 
মধ্যবর্তী সড়কের ছুইস্থানে রাস্তা রোধ করিয়া গ্রতিবন্ধকতা (2080 10018 ) 
সথষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধকতার মুখে উত্তর ব্রহ্ম-সংগ্রামের এক নিদারুণ যুদ্ধ 
হইয়াছিল। কেননা এই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিতে না পারিলে অনেক 
বৃটিশ সৈন্য জাপানীদের হাতে পড়িত। ১৮ই এপ্রিল ট্যান্কসহ আক্রমণ করিয়া 
গ্লাউসেষ্টার সৈন্তেরা মিয়িনগামুন হইতে জাপদিগকে বিতাড়িত করে। এই 
স্থানটি ছিল ইনানজিয়াংয়ের উত্তরে তিনটি সড়কের মোড। এখানে জাপানীর! 
হুটিল বটে, কিন্তু ইনাঁনজিয়াংয়ে বুটিশ সৈন্তবাহিনীর একটা অংশ বিচ্ছি্ 
হইয়া গেল এবং আটুকা পড়িল। এই অবরুদ্ধ বাহিনীর মধ্যে নানা শ্রেণীর 
ইংরাজ সৈম্ত ছাড়া পাঞ্জাবী, শিখ, রাজপুত ও গুর্থা সৈন্তেরাও ছিল।* এই 
অবরোধের মধ্যে পড়িয়। সাম্রাজ্যবাহিনী প্রধানতঃ চীনাদের সাহায্যেই উদ্ধার 
লাভ করিয়াছিল। /পিনচাউং নদীর উত্তরে নুতন চীনা সৈন্টেরা আসিয়া যোগ 
দিল এবং তাহারা ট্যান্কের (বৃটিশ) সাহায্যে উত্তর দিক হইতে প্রচণ্ড আক্রমণ 
চালাইল। এদিকে বুটিশ সৈন্টের! দক্ষিণ দিক হইতে প্রবল আক্রমণ করিল। 
ছুই দিকের এই আক্রমণের চাপে পড়িয়া! জাপানী “চক্রবাহে' ভাঙ্গন ধরিল, 
এবং অবরুদ্ধ সাগ্রাজ্যসৈন্ের! হাজারে “হাজারে সেই “ছিদ্র” দিয় বাহির হইয়া 
আসিল--যদিও তাহাদের যানবাহন ও অনেক কামান পিছনে ফেলিয়া 
আসিতে হুইল। চীনারা এতখানি শক্তি লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল যে, 











ক গ0 9881108780 900 £1901901 পুস্তকে 109 স100025 8] টো 
80208 প্রবন্ধ জ্টব্য--138:58821058" কর্তৃক লিখিত। 


উত্তর ব্রন্মের পতন ২৪৯ 


তাহারা সহরের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিল এবং জাপানীদের সর্বপ্রকার চেষ্টা 
সত্বেও কয়েকদিন পর্য্স্ত তাহারা সহর দখল করিয়া রাখিয়াছিল। 

চীনার! ইনানজিয়াংয়ের অবরুদ্ধ সাআজ্যবাহিনীকে উদ্ধার করিল বটে, 
কিন্ত এদিকে তাহাদের নিজেদের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল। কারণ, 
জাপানীরা সিতাং নদী ধরিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছিল এবং পিনমনায়' 
(যান্দালয়-রেন্ুণ রেলপথের একটি জংশন, যেখান হইতে একটি শাখা-লাইন 
কায়ুকপদাউংয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে) যে চীনাবাহিনী ছিল, তাহার 
একাংশ ইনানজিয়াংয়ের অবরুদ্ধ মিত্রবাহিনীকে সাহায্যের জন্ত পিনচাউং 
নদীতটে প্রেরিত হইয়াছিল। ফলে, পিনমনায় চীনারা ছুর্ধল হইয়া পড়ে 
এবং ২১শে এপ্রিল জাপানীরা এই সহরটি দখল করে। এই অবস্থায় 
টাউংভিঙ্গির মিত্রসৈন্টেরা উত্তর দিকে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয় (মগউই হইতে 
সাম্রাজাসৈস্তের পশ্চাদপসরণ সত্বেও টাউংভিজিতে এতদিন তাহাদের একটা 
অংশ অপেক্ষা করিতেছিল )। কেননা, চীনার্দের দক্ষিণ পার্খবরক্ষার আর 
কোন প্রশ্ন ছিল না। এদিকে সালুইন ফীদীতটের দিক হইতে জাপানীদের, 
কর্্মতৎ্পরতা! বুদ্ধি পাইল । পাঠকদের এখানে স্মরণে রাখা দরকার যে, ব্রহ্গ- 
দেশের অধিকাংশ যুদ্ধই ঘটিয়াছে ইরাবতী, সিতাং.ও সানুইন নদীর উপত্যকা 
ধরিয়া। কেননা, সমগ্র ব্রঙ্গদেশে এই নদীগুলিই প্রাণপ্রবাহস্বরূপ-:এই 
সুদীর্ঘ নদীগুলি উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত এবং যে সামান্ত রাস্তা ও রেলপথ 
ব্হ্ষদেশে রহিয়াছে, সেগুলিও এই নদীগুলিকে অনুসরণ করিয়াছে। কারণ, 
বঙ্গের উল্লেখযোগ্য সহরগুলি এই সমস্ত নদীতীর কেন্রুটি করিয়াই প্রতিঠিত 
এবং উনবিংশ শতাবীর ব্রহ্মদেশে যখন ইংরাজের প্রথম বণিকবেশে সেখানে 
গিয়া পরে রাজদগুধারীরূপে আবিভূতি হয়, তখন এই নদীগুলিই ছিল কাজ- 
কারবার, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও যোগাযোগের প্রধান অবলম্বন। ইংরাজেরা 
বঙ্গদেশ অধিকারের সময় (লর্ড ডালহৌসি ও লড: ডাফরিণের বড়লাটগিরির 
আমলে) ইরাবতী নদী দিয়] অভিযান করিয়াছিল। এই ইরাবতীর তীর হইতেই 
ইংরাজের স্টামারগুলিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হুইয়াছিল।* কিন্তু ইরাবতী 
ছাড়া অন্তান্ নদীগুলি দিয়া অভিযান চালানো সম্ভব নহে, কারণ সেগুলির 
অধিকাংশই নৌচলাচলের উপযোগী নহে। 





ক 51170635600 0027087২৫০2 &০ 07 8850921652৫, &5 
১,8০৪. জস্টব্য। 


২৫০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


চীনা সৈন্েরা পিনমনা হইতে মায়োলাতে হটিল বটে, কিন্ত সালুইন নদী 
রণাঙ্গন হইতে জাপানীদের এক বাহু অকম্মাৎ চীনাদের পার্খদেশ তেদ 
করিয়া লয়কাউয়ের উত্তরে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। চীনারা রাব্রিবেলা পলায়ন 
করিল এবং টাউংজির দক্ষিণে তাহাদের প্রধান বাহিনীর সহিত মিলিত হইল। 
চীনারা দাবী করিতেছে যে, জ্াপানীদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে, কিন্ত 
তৎসত্বেও জাপানীরদের উত্তরদিকে অগ্রগতি অবরুদ্ধ হইল না। তাহার! 
লয়কাউয়ের মত পার্খদেশ ভেদ করিবার কৌশল দেখাইয়া ২৩শে এপ্রিল 
তারিখে টাউংজিও দখল করিয়া ফেলিল। অবিশ্বান্ত দ্রুততার সঙ্গে জাপানীরা 
লয়কাউ হইতে টাউংজ্জি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া! গেল, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টারমধ্যে 
তাহারা ৭০ মাইল অতিক্রম করিল। কিভাবে তাহারা এই অসাধ্য সাধন 
করিল, তাহা ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। কেননা, ইহা রেলপথে ঘটে 
নাই_-রাস্তা অত্যন্ত খারাপ ও সঙ্কীর্ণ ছিল। অতঃপর যাহা ঘটিল, তাহা 
ইংরাজ সমর-এ্রতিহাপিক ফিলিপ গ্রেভসের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £-- 
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উত্তর ব্রদ্মের পতন ২৫১ 


“এই সময় সমগ্র সামরিক অবস্থার মধ্যে অতি আকন্মিক এবং অতি 
বিপধ্যয়কর পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। জাপানীরা যখন ইরাবতীর উপত্যকায় 
সময়ের অপেক্ষা করিতেছিল এবং সিতাং ও সালুইন রণাঙ্গনে চাপ দিতেছিল, 
তখন বাহতঃ শ্তামদেশ হইতে খুব একটি শক্তিশালী মোটরারঢ বাহিনী 
হঠাৎ আসিয়া হাজির হইল। ইছারা যাস্্রিক সৈশ্যদলের পরিচালনায় এবং 
প্রচুর বিমানবহরের সহযোগিতায় শান রাজ্যে অবস্থিত চীনাবাহিনীর দক্ষিণতম 
পার্শবদেশের উপর অতফিতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। ৬নং চীনা আর্মি, 
যাহার পরিচালনায় ভূল হইয়াছিল, তাহারা এই অতর্কিত আক্রমণে বিহ্বল 
হইয়া একবারে ছত্্রতঙ্গ হইয়৷ গেল এবং এই বাহিনী আর কখনও পুনর্গঠিত 
করা যায় নাই। অবশ্ত এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বন্ধ! রোড, কিন্তু ইহার 
অনিবার্য ফলঙ্বরূপ মেমিও ত্যাগ করিতে হই । ব্রহ্মদেশের অ-সামরিক 
গতর্ণমেন্ট (রেঙ্ুণের পর মান্বালয়ে ) বিমান আক্রমণে যান্দালয় দগ্ধ হইবার 
পর মেমিওতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে মেমিও পধ্যস্ত ছাঁড়িতে 
হইল। অত্যন্ত খারাপ রাস্তাঘাট এবং ছুরধিগম্য দেশ সত্তেও জাপানীদের 
পার্থদেশ আক্রমণের আঘাত অত্যন্ত তীব্রতা ও মারাতুক দ্রুততার সহিত 
অনুষ্টিত হইয়াছিল ।” 

জাপানী রণকৌশলের এই চমকপ্রদ অগ্রগতিতে লামিওর দ্রুত পতন 
ঘটিল। ২৮শে এপ্রিল জাপানীরা লাপিওর উপর বোমারু আক্রমণ চালাইয়া 
লহরটি অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিল এবং একটি দ্রুতগামী যাল্ত্রিক জাপবাহিনী, 
সীপতে মান্দালয়-লাসিও রোড বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। পরদিন তাহারা 
অপ্রত্যাশিততাবে কামান, ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেনসহ একযোগে প্রবল আক্রমণ 
চালাইল এবং.৩০শে এপ্রিল তাহারা লাসিও দখল করিয়া ফেলিল। লাসিও 
হইতেই চীন-্রদ্ম সড়কের হুর এবং এই পথ দিয়া উত্তর (ঘুনান ) হইতে 
চীনাদের সাহায্যের জন্ঠ কোন নূতন সৈন্য ও সরবরাহ আসিবার আগেই 
জাপানীরা লাসিওতে আসিয়া হাজির হইল। এদিকে সালুইন এবং সিতাং 
উপত্যকার চীনা সৈন্যেরাও চীন দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল । ঘটনাবলী 
অতি ক্রুত জাপানের অন্নকুলেই গেল। ইয়েনইয়াংৰঙ্গের তৈলখনি হইতে 
নুরু করিয়া মিত্রপক্ষের যে লাইন কাছ়ুকপদাউং, মিকটিলা, থাজি ও টাউংজি 
হইয়া এবং তারপর উত্তর-পূর্ব দিকে মউকুং ও মঙন্ংয়ের ভিতর দিয়া চলিয়া 
গিয়াছে, সেই লাইন ভাঙ্গিয়া পড়িবার জো হুইল। টাউংজির পূর্বদিকে 


২৫২ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


সমস্ত কিছুই চুরমার হইয়া গিয়াছিল এবং জাপানীরা বন্ধা রোড হইতে. 
অনায়াসেই মেমিও ও মান্ালয়ের উপর আঘাত হানিতে পারিত-:কেবল 
অবস্থার দিক দিয়াই নহে, সংখ্যাশক্তির দিক দিয়াও জাঁপানীরা এই সময়ে 
প্রভৃত শক্তিশালী হইয়া পড়িল। আরও ছুই ডিভিসন জাপ সৈম্ত আসিয়া 
ব্রন্মদেশে যোগ দিল। ইন্থার মধ্যে ছিল স্বিখ্যাত ১৮নং ডিভিসন, যাহারা 
চীনদেশে প্রভূত অভিজ্ঞতা এবং মালয়ের যুদ্ধে প্রতৃত খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল। এই সময় অনুমান করা গেল যে, শান রাজ্যসহ ব্রঙ্গদেশে 
জাপানীদের ৫ ডিভিসন সৈন্ রহিয়াছে । * 

এদিকে চীন! সৈস্তেরা টাউংজিতে এবং বুটিশ সৈষ্ঠেরা ইরাবতীর রণক্ষেত্রে 
ঘোরতর বিপদে পভিল। উতয় সৈম্যদলই বেষ্টিত ও বিচ্ছিন্ন হইবার জো 
হুইল। সালুইনের পৃর্বতীরে ছত্রভঙ্গ ৬নং চীনা আর্মির দলগুলি কোনও- 
ক্রমে টাউংজি হইতে উত্তর দিকে সরিয়া পড়িল এবং ৬ই মে তারিখে 
মেমিওতে পৌছিল। সেখানে জাপানীদের সহিত কিছুকাল সংঘর্ষের পর 
শেষ পর্য্যন্ত তাহারা যুনানের দিকে চলিয়া গেল। সিতাং উপত্যকার নং 
চীনা আশ্মিও অন্থরূপ বিপদে পড়িয়া! উত্তর দিকে পম্চাদপসরণ করিল। এক 
ডিভিসন চীন! সৈন্য মান্দালয়ে পৌছিল বটে, কিন্ত ১লা মে তারিখ তাহারা 
সহর ছাড়িতে বাধ্য হইল এবং রা মে তারিখ জাপানীরা মান্দালয়ে প্রবেশ 
করিয়া দেখিল সহরের কিছুই অবশিষ্ট নাই, সমস্ত জলিয়! পুড়িয়া গিয়াছে। 
“ডোমেই এজেন্সির (জাপানী ) একজন সংবাদদাতা সহরের সম্পকে মন্তব্য 
করিলেন, এুৰ০ 909, 10০06 ৪৪0. ৪ 008, ০০0] 109 ৪687) 17) 6109 
৪6799$৪--রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নাই, এম্সন কি একট! কুকুর পর্য্স্ত নাই ! 
ব্রহ্ম রাজগণের প্রাচীন খরশ্বধযশালী মান্দালয়ের এই অবস্থা ! 


ইরাবতীর উপত্যকায় বুঁটিশ সৈম্তদের অবস্থাও কাহিল হইয়া পড়িল। 
সোজ1 কথায় পলায়ন ছাড়া তাহাদের আর কোন উপায় রহিল না। 
যদ্দি চিন্দুইন নদী ধরিয়া ভারতবর্ষের দিকে পলাইতে হয়, তাহা হইলে 
ইরাবতী ও ইয়েনইয়াংজঙ্গের তৈলখনি অঞ্চল অবিলম্বে ছাড়িতে হয়। 
সুতরাং বুটিশবাহিনী তৈলখনি জবালাইয়! দিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিল-_ 
মান্দালয়ের পশ্চিমে ইরাবতীর বাকের দিকে তাহারা রওনা হইল। 'সেগায়েংর 
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উতর ব্রন্মের পতন? ২৫৩ 


বিখ্যাত আতাব্রিজ* দিয়াই তাহাদের নদী পার হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্ত 
'জাপানীরাও ছাড়িবার পাত্র নহে। মিক্টিলার পৃ দিক ধরিয়া একদল 
জাপ সৈন্য চুপিচুপি হাঞ্জির হইল এবং তাহারা কায়ুকসীর উত্তরে আভা 
সেতু অতিক্রমকারী বুটিশবাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষীদিগকে আক্রমণ করিল। গর্থা 
সৈন্তেরা! ট্যাঙ্কের সাহায্যে ইহাদের আক্রমণ রোধ করিল এবং বৃটিশ 
সৈন্েরা সেতু পার হইয়া গেল। তারপর গুর্থারাও ট্যাঙ্কপহ সেতু পার 
হইল। ইরাবতীর অপর তীরে পৌছিবার আগে তাহারা আভার এই 
বিখ্যাত সেতুটি ভা্িয়া দিল। ৃ 

বৃটিশ বাহিনী ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্যই ইরাবতী ত্যাগ করিয়া আসিল, 
সনেহ নাই। কিন্তু কোন্‌ পথ দিয়! তাহারা ভারতবর্ষে পৌছিবে ? জেনারেল 
আলেকজান্দারের সম্মুখে ছুইটি পথের সম্ভাবনা দেখা দিল--একটা হইতেছে 
অনেক উত্তরে মিচিনা অভিমুখে এবং আর একটা হইতেছে উত্তর-পশ্চিম 
কালেওয়! হইয়! ও চিন্দুইন নদী পার হইয়া আসামে। কিন্তু কার্যতঃ পথ 
বাছাই করিরার কোন ন্বযোগ বা সময় রহিল না। একেতো আসন্ন বর্ষা ও 
দ্রুত অগ্রসরমান শক্র ছিলই, তাহা ছাড়া মিচিনাগামী রেলপথ ব্যবহারের 
অযোগ্য ছিল এবং আর কোন রাস্তা ছিল না। আর একটা বিপদেরও 
কারণ ছিল; যে সমস্ত যান্ত্রিক জাপ সৈম্ত লাসিও হইতে চীন-্রঙ্ধ সড়কে 
পৌছিয়াছিল, তাহারা দীপ হইতে ভামো হইয়া জেনারেল আলেকজান্দারের 
আগেই মিচিনায় পৌছিতে পারিত এবং জাপানীরা একবার যিচিনায় 
পৌছিলে বৃটিশ বাহিনীর পক্ষে ত্রাণ পাওয়া একান্ত শক্ত হইয়া পড়িত। 
কেবল তাহাই নহে, কালেওয়া ও চিন্দুইন নদীর অংশও তেমন অবস্থায় 
উন্ুক্ত হইয়া যাইত, আর জাপানীরা সেই পথ দিয়া আলাম আক্রমণ করিতে 
পারিত।1 ম্ৃতরাং এই পথ রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইলে জাপানীদের ভারত 

* ইরাবতীর তীর ধরিয়াই ব্রদ্গদেশের বিখ্যাত পুরানো সহরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
সেগায়েং আভা, অমরপুরা ও মান্দালয়--এইগুলি দমন্তই ইরাবতীর তীরে এবং পরষ্পরের 
অতি নিকটে । আলুউ পায়! রাজবংশের রাজত্কালে এইগুলিতে পর পর রাজধানী প্রতিঠিত 
হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সেগায়েং ইরাবতীর পশ্চিম তীরে, বাকিগুলি নমস্তই পূব তীরে। 
রেঙুণ বৃটিশ আমলের সট্টি যেমন আমাদের কলিকাতা ।--লেখক 

+ ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে বোধহয় এই পথেই জাপানীর! আদা ও মণিপুর আক্রমণ 


করিয়াছিল ।-লেখক। 





২৫৪ জাপানীযুদ্ধের ডায়েরী 


সীমান্ত আক্রমণও রুদ্ধ হইবে। কিন্তু এই পথ অতি বিশ্রী ছিল, বিশেষতঃ 

ইয়েয়ু হইতে চিন্দুইন পর্য্স্ত। ইহা ছাড়া পানীয় জলেরও সমস্তা ছিল। 

তথাপি এই পথ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে পৌছানো 

যাইবে বলিয়া জেনারেল আলেকজান্দার এই পথই বাছিয়া লইলেন। স্ৃতরাং 

পাকোকু হইয়া মণিওয়ার উত্তর দিকে চিন্দুইন নদীর পশ্চিম তীরাভিমুখে, 

আর সোয়েবোর ভিতর দিয়া চিন্দুইনের পূর্ব তীর ধরিয়া মিত্রবাহিনী আসাম 
ও মণিপুর যাত্রা করিল। 

জাপানীরাও মিত্রবাহিনীকে পাকড়াও করিবার জন্ত চেষ্টার ক্রটি করিল 

না। তাহারা চিন্দুইনের পথ অবরোধ করিবার জন্য মণিওয়ার উপর আক্রমণ 

করিল। কেননা এই পথ ধরিয়া মিত্রবাহিনী ভারত সীমান্তে হটিতেছিল। 

প্রচুর গোলা! বর্ষণ করিয়া একদল জাপানী নদী পার হইল এবং দক্ষিণ দিকে 
পথের প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করিল। ১৭নং ডিভিসন ও বরা সৈন্দলের একাংশ 
এই পথ দিয়া পশ্চাদপসরণ করিতেছিল। তীব্র সংঘর্ষের পর তাহারা এই 
প্রতিবন্ধকতার অপসারণ করে এবং মণিওয়া হইতে জাপানীদিগকে 
হটাইয়া দিয়া তাহারা অগ্রসর হইতে থাকে। বাকি বৃটিশ সৈন্য 
ও একটি সাজোয়া ব্রিগেড আতা! সেতু হইতে সোয়েবু পর্যন্ত পৃষ্টরক্ষী 

সৈন্যের কাজ করে। সোয়েবু হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইয়েযু নামক 
স্থানে তাহারা অন্যান্ত চিন্দুইন-বাছিনীর সহিত মিলিত হয় এবং তারপর 
কালেওয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু জাপানীরা কালেওয়ার দক্ষিণে 

সোয়েগাইনের খেয়াঘাট পর্যান্ত মিব্রবাহিনীকে অনুসরণ করে। ট্রিমার ও 
বার্ষের সাহায্যে তাহার! নদীতে বাধা খদেয় এবং যে গরুর গাড়ীর রাস্তা 

ধরিয়া মিত্রবাহিনী নদীতীরে উপস্থিত হইতেছিল, সেখানে অনবরত বোমা ও 
মেসিনগানের গুলী চালাইতে থাকে । ফলে, এক সময় এমন সঙ্কটের সৃষ্টি 
হইয়াছিল যে, মিত্রবাহিনীর সম্পর্কে নিদারুণ উদ্বেগ বোধ করিতে হুইয়াছিল। 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত জাপানীর! পরাভূত হয় এবং মিভ্রবাহিনী নদী পার হইয়া 

কালেওয়াতে পৌছিতে সমর্থ হয়। তাহারা দুর্গম জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ 
ধরিয়া বনু কষ্ট শ্বীকারের পর আসাম ও মণিপুর সীমান্তে পৌছে। জেনারেল 
আলেকজান্দারের বাহিনীর মত জেনারেল ঠিলওয়েলের ৫নং চীনা আম্মিও 
ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিল। জেনারেল ট্টিলওয়েল চীনা ও বর্মী অফিসার 
এবং নাসপহ ১*৪ জনের লইয়া গঠিত একটি দলসহ ১৮ দিন ধরিয়া পাহাড় 


উত্তর ব্রন্মের পতন ২৫৫ 


পাহাড় ও জঙ্গল পথের ছুর্ভোগ ভূগিবার পর মধ্যবন্ষ হইতে আসামে 
উপস্থিত হন। | 

মিত্রবাহিনীর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পথে বর্ধা মুনুক হইতে ভারতীয় 
শরণাগতের দলও যোগ দেয়। দক্ষিণ ব্রদ্ে জাপ আক্রমণ নুরু হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে দলে দলে তারতীয়গণ সর্বপ্রকার যানবাহনে ও সর্বপ্রকার পথে ভারতবর্ষ 
অভিমুখে রওনা হয়। মোট ৪ লক্ষেরও অধিক ভারতবাসী আসাম, চট্টগ্রাম 
ও কলিকাতায় পৌছে। কিন্তু এই চারি লক্ষের মধ্যে সমুদ্রপথে জাহাজযোগে 
কিম্বা আকাশপথে বিমানষোগে যাহারা ভারতবর্ষে ফিরিতে পারিয়াছে, 
তাহাদের সংখ্যা! সামান্ত। অধিকাংশই আসিয়াছে জঙ্গল ও পাহাড়ের 
পথে। যে সমস্ত ভারতবাসী (কিছু ইংরাজ, চীনা ও বম্মীও ছিল) উত্তর ব্রদ্ধে 
পলাইয়৷ আসিয়াছিল, তাহাদের অনেকে মিত্রবাহিনীর সহায়তায় শ্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করে। একাস্ত উত্তরবর্তা ব্রন্মের মিচিনা যখন ১০ই মে তারিখ 
জাপ সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত হয়, উহার আগ পর্য্যন্ত ৮৬১৬ জন বিমাঁনপথে 
ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। উহার মধ্যে প্রায় ২৫০০ ছিল আহত বা রুগ্ন সৈন্য। 
মিত্রবাহিনীর আসামে পৌছিবার পর বরহ্মদেশে প্রবল বর্ষা নুরু হইল। 

৭ 
ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসান 

৩০শে মে,৪২। 

একদিকে সিতাং ও ইরাবতী নদীর যুদ্ধে বিপর্ধ্যয় এবং অন্তাদিকে লাসিও ও. 
মান্দালয়ের পতনের পর ব্রহ্মদেশে মিত্রবাহিনীর সংগ্রাম চালাইৰার আর কোন 
হুযোগ ছিল না। কোনও দেশের প্রাণকেন্রগুলি যদি দ্রুত হাতছাড়া হইয়া 
যায়, তাহা হইলে সেই দেশের অভ্যন্তরভাগে দাড়াইয়া নিয়মিত যুদ্ধ চালনা 
আর সম্ভব হয় না। এরপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ গেরিলা যুদ্ধই চলিতে পারে। 
কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের কোন ব্যবস্থা ব্রহ্মদেশীয় গবর্ণমেন্ট বা সামরিক কর্তৃপক্ষ 
করেন নাই। ম্ুতরাং উত্তর ব্রন্মের লাঙ্সিও ও মান্দালয়ের পতনের পরেই 
কার্ধ্যতঃ ব্রহ্গযুদ্ধের অবসান হয়। 

২৮শে মে তারিখ নয়াদিক্লী হইতে ব্রন্গ ও ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি 
জেনারেল ওয়েতেল ঘোষণ! করেন যে, আপাতত: বরগধদ্ধের অবসান হইল । 
কি কারণে ব্রদ্ধদেশের যুদ্ধে মিন্রপক্ষীয় সৈল্তদলকে এই ছুর্ভাগ্য বরণ করিতে 


২৫৬ জাপানীযুদ্ধের ডায়েরী 


হুইল সে সম্পর্কে জেনারেল ওয়েভেলের ঘোষণা হইতে কিছু কিছু উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। তাহার মতে-_“তারত হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যদি 
বর্তমান মুহূর্তে এমন কোন উৎরুষ্ট রাস্তা থাকিত, যাহা বর্ষার বারিধারা সহ 
করিয়া! টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহ! হইলে শত্রুকে ব্রহ্মদেশের অত্যস্তরভাঁগে 
ঠেকাইয়া না রাখিবার কোনই কারণ ছিল না। সোয়েবুর দক্ষিণে আমাদের 
অগ্রবর্তী বহের সেনাদলের যখন বেষ্টিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, 
তখন তাহারা সেই বিপদ হইতে বাহির হইয়া আঙিতে পারিয়াছিল। ইহা! 
দ্বারাই বুঝা যায় যে; শক্রর আক্রমণে বাধ্য হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে হয় 
নাই। এখন বর্ষা আরস্ত হইবার বাকী নাই, অথচ ভারত হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত 
সরবরাহের পথটিও আমরা যথাসময়ে সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই 
পথটি উৎকৃষ্ট সামরিক রাস্তার অন্ুপযোগী,__ইহা গিয়াছে পাহাড় ও 
জঙ্গলের ভিতর দিয়া । বর্ষার জল ঠেকাইবার উপযোগী করিয়! ইহাকে 
নিন্মাণ করা যায় নাই। সেজন্ত ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সেনাদলের চাঁপ হ্রাস 
করিবার অন্ত নৃতন নুতন সৈগ্ুদল প্রেরণ করা সম্ভব ছিল না। 
এই কারণেই সেনাবাহিনীকে ভারতবর্ষের দিকে দ্রুত পশ্চাদপসরণ 
করিতে হয়। এই পম্চাপসরণ করিতে গিয়া সময়ের সহিত 
পাল্লা দিতে হইয়াছে । কারণ, বর্ষা বদি একবার নামিয়া যাইত, তাহা! হইলে 
বরহ্মদেশের অত্যন্তরভাগের কতকগুলি রাস্তা চলাচলের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর 
হইয়া উঠিত। ভারতবর্ষ হইতে যেসকল বৃটিশ ও ভারতীয় সৈগ্তকে ব্রন্মদেশে 
পাঠান হইয়াছিল, তাহাদের পাচভাগের' চারিভাগই নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে 
ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে। ব্রঙ্গদ্দেশে আমাদের সৈম্তের সংখ্যা কখনও 
খুব বেশী পরিমাণ ছিল না। জেনারেল আলেকজান্দারের অধীন যুধ্যমান 
সৈম্তগণ দুইটি ছোট ডিভিসন কিংবা! একটি বড় ডিভিলনের অধিক ছিল ন1। 
ইহার তুলনায় শত্রু সৈন্য সংখ্যায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। 

“মিত্রপক্ষীয় সৈশ্তদিগকে প্রভূত পরিমাণ যান ও ট্যাঙ্ক ফেলিয়া আলিতে 
হইয়াছে । অবশ্ত শক্রর আক্রমণের ফলেই এক্ূপ করিতে হইয়াছে, এমন 
নছে। চিন্দুইন নদীতে হঠাৎ বান ডাকাতেই এরূপ করিতে হইয়াছে। 
এজন্ত কয়েকটি মাঝ ফেরী গ্টীমার পাওয়! গিয়াছিল। কিন্ত সেগুলির সাহায্যে 

ভারী ভারী জিনিব পার করা অত্যন্ত ছুঃসাধ্য ছিল। -চিদ্দুইনের খরআোত 
.ধরিয়! নদী পার হওয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ । এদিকে বর্ষা আলিয়া 'ড়িল। 


উত্তর ত্রন্মের পতন ২৫৭ 


নেজন্ত স্থির হয় যে,.যে সকল ট্যাঙ্ক ও যান পার করা সম্ভব নহে সেগুলি 
পরিত্যাগ করিয়া আসা হইবে। ব্রঙ্গদেশের যুদ্ধ নানাদিক দিয়া নিরুৎসাহ 
ও নৈরাশ্তব্যঞ্জক হইয়াছে । ইহার একটি বড় কারণ তৌগোলিক অন্বিধা। 
বরদ্মদেশে প্রবেশের একটিমাত্র পথ ছিল এবং জাপানীরা যখন আমাদের নিকট 
হইতে সমুদ্রের উপর আধিপত্য কাড়িয়া লয়, তখন হইতেই রেঙ্ুণ রক্ষা করা 
অসম্ভব হইয়া পড়ে। নিম়-্রন্ম ও রেমুণ আরও কিছুকাল আমরা হাতে 
রাখিতে পারিতাম, কিন্তু ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে পিতাং নদীর বুদ্ধে আমাদের 
পরাজয়ের ফলে উহা সম্ভব হয় নাই। ব্রহ্গের সমগ্র সংগ্রামের মধ্যে জাপানী- 
দের হাতে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রকৃত পরাজয়। এই যুদ্ধে আমাদের 
প্রভৃত ক্ষতি হয় এবং আমাদের উদ্দেগ্ত ব্যর্থ হয়। বাকী সমস্ত সামরিক 
কার্যযকলাপকে অনেকট। পৃষ্ঠরক্ষার কার্ধ্য বা £92:60870. 00600 বল! 
যাইতে পারে। পিতাংয়ের যুদ্ধে আমাঁদের ছুইটি সেনাদলের অধিকাংশই 
বিনষ্ট হয় এবং নিম়-ব্রঙ্গের ভাগ্য চুড়ান্তরণে নিপাত হয়। সমুদ্রে আধিপত্য 
হারাইয়া আমরা! স্থায়ীভাবে রেসুণ রক্ষা করিতে পারিতাম না। রেষ্ুণ 
হাতছাড়া! হইবার পর একমাত্র বরহ্ম-আসাম পথ ছাড়া ব্রন্মদেশে কোন সৈন্য 
আমদানী সম্ভব ছিল না। বিমানযোগে অবগত কিছু প্রয়োজন মিটান যাইত, 
কিন্তু তাহাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। জাপানীর! খুব উন্নত মানুষ বা অদ্ভুত সৈন্য 
নহে, তবে তাহাদের সৈশ্তরা নিঃসন্দেহে অধিকতর শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিশেষতঃ 
মালয় ও ব্রন্গে যে ধরণের যুদ্ধ হইয়াছে, সেই বুদ্ধের তাহারা উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত। 
আর খিব্রপক্ষীয়দিগকে ইউরোপে, ইংলগে ও মধ্য প্রাচ্যের উনুক্ত প্রান্তরে এবং 
বর্গ ও মালয়ের জঙ্গলে বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধে একই সময়ে সৈন্ত নিয়োগ করিতে 
হইয়াছে। কাজেই তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত করিয়া রণক্ষেত্র প্রেরণ 
করা কম সমস্ত। ছিল না, তবে আমরা এক্ষণে সকল রকম অভিজ্ঞতা হইতেই 
শিক্ষা পাইয়াছি এবং সেই শিক্ষা ভবিযাতে নিশ্চয়ই কাজে লাগিবে ।” 

রগযুদ্ধ সম্পর্কে জেনারেল ওয়েভেলের এই বিবৃতি ছাড়া আরও বু পদস্থ 
সেনানী ও ব্যক্তিগণের বিবৃতি বাহির হইয়াছে । জেনারেল গ্রীলওয়েল, 
জেনারেল আলেকজেন্দার ও প্ডেলী টেলিগ্রাফ” পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা 
প্রভৃতি যে সমস্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পর" 
বিরোধী মতামত প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও ঘোটামুটি পরাজয়ের কারণগুলি 
স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। 

১৭ 


২৫৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


এই কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, (১). জাপানের বিরুদ্ধে 
এত বড় যুদ্ধের জন্ত বৃটিশ গতর্ণমেপ্ট ও মিত্রপক্ষ পূর্বাহ্ণ প্রস্তুত ছিলেন না।* 
হংকং হইতে রেঙগুণ পর্যন্ত এত বড় সর্বগ্রাসী যুদ্ধের আয়োজন জাপান বহুদিন 
হইতে প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছে এবং একদা, অতফিতে তাহারা এই বিপুল 
রণাঙ্গনে ঝাপাইয়া পড়িবে, এমন নিশ্চিত বিশ্বাস বুড়কর্তাদের ছিল না। 
ফলে, জাপান যতখানি শক্তি ও আয়োজন লইয়া রণাঙ্গনে ঝাপাইয়া পড়িতে 
পারিয়াছে মিত্রপক্ষ তাহা পারেন নাই। মোটামুটিভাবে এই অবস্থাটাই 
সর্ধত্র ভাগ্যবিপর্ধ্যয় ডাকিয়া আনিয়াছে। এই অবস্থারই ফলম্বরূপ, (২) ব্রন 
ৰা মালয়ের যুদ্ধে জাপানী বিমানশক্তির সহিত মিত্রপক্ষ পাল্লা দিতে পারেন 
নাই। আধুনিক যুদ্ধে বিমান ও ট্যাঙ্ক সর্ধবাগ্রগণ্য। ট্যাঙ্কের ব্যবহার কোন 
পক্ষেই ব্যাপক আকারে হয় নাই। কিন্তুগোডা হইতেই জাপানীরা প্রচুর 
পরিমীণ বিমান ব্যবহার করিয়াছিল, এই বিমান ব্রঙ্গদেশের আকাশে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। যদি কোন পক্ষের বিমাঁনশক্তি আকাশে 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, তবে মাটিতে অবস্থানকারী সৈশ্তদলের যুদ্ধাভিযান 
অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। কারণ, উপর হইতে নিরন্তর বোমাবর্ষণের 
ফলে সৈন্তদলের পক্ষে লড়াই করা একটা প্রকাণ্ড সমস্তার মত দেখা দেয়। 
আধুনিক যুদ্ধ বিমানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় মিত্রবাহিনী গোডা হইতেই 
অন্বিধায় পড়িয়াছিল। (৩) সংখ্যার দিক দিয়াও মিব্রপক্ষের সৈন্ঠেরা অতান্ত 
দুর্বল ছিল। মাত্র ছুই ডিভিসন সৈন্ত বর্গ যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল । কিন্ত 
জাপানীদের সৈম্তসংখ্যা অনেক বেশী এবং অনেক প্রবল ছিল। সাধারণ 





* বৃটিশ গভর্ণমেন্টের রণনৈতিক বুদ্ধি কত কম ছিল, তাহার প্রমাণস্বপনপ বলা যাইতে 
পারে যে, ইম্পিরিয়েল ডিষেন্স কমিটি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ রক্ষার যে পরিকল্পন! 
করিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত অনুস্থত হয় নাই। এই সম্পর্কে %38:86981955' মন্তব্য 
করিতেছেন £-_ 
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উত্তর ত্রন্মের পত্তন ২৫৯ 


রণধর্থান্থসারে বলা যায় যে, উভয় পক্ষের সৈন্টসংখ্যা ও অস্ত্রঙ্জা সমান না 
হইলে প্রতিত্বন্দিতা চালানো! কঠিন। সংখ্যাশক্তি সমান হইলে এবং রণপটুতা 
পরস্পরের নিতান্ত কমবেশী না হইলে যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিতে পারে, যেমন 
চলিতেছে বর্তমান রাশিয়ায়। কিন্তু আক্রমণকারী যদি সৈম্ত ও অস্ত্রের 
সংখ্যায় দ্বিগুণ তিনগুণ বেশী হইয়া থাকে, তবে কেবলমাত্র সংখ্যাশক্তির 
জোরেই অনেক সময় তাহাদের জয় ঘটিয়া থাকে। (8) একই সৈশ্যদল 
দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস বরহ্মদেশে যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হইয়াছে। 
তাহারা তেমন কোন বিশ্রাম পায় নাই। এই অক্লান্ত একটানা যুদ্ধ যে কোন 
বাহিনীর স্নায়ু ও শিরার পক্ষে পীড়াদায়ক। তথাপি বিস্ময়ের কথা এই যে, 
মিত্রপক্ষের সৈন্ের! প্রতিদিন অক্লান্ত যুদ্ধ চালাইয়াও সাফল্যের সহিত সুস্থ 
শরীরে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিয়াছে। সাধারণতঃ সৈন্টসংখ্যায় ঘাটতি 
পড়িলে এবং সৈশ্দল ক্লান্ত হইলে নূতন নূতন সৈন্ত আমদানী করিয়া ক্ষয় ও 
ক্লান্তি পূরণ করা হয়। কিন্ত ব্রহ্মদেশে নৃতন নূতন সৈ্যদল পাঠানো সম্ভব 
হয় নাই। ইহার সর্বপ্রধান কারণ, (৫) ব্রঙ্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে উপযুক্ত 
রাস্তা ও যোগাযোগের অভাব। ব্রচ্মদেশের সহিত প্রধানতঃ ভারতবর্ষের 
জলপথের সংযোগ ছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুরের পতনের পর এই জলপথ বিপন্ন 
হইয়া পড়ে। ইছার সঙ্গে মিত্রপক্ষের নৌবহর ও বিমানবহরের ঘা্টুতি 
পড়ায় এবং উপযুক্ত খাটিগুলি হাতছাড়া হওয়ায় জলপথের যোগাযোগ নষ্ট 
হইয়া যায়। রেঙ্কুণের পতনের পর এই অবস্থা আরও শোচনীয় রূপ ধারণ 
করে। তখন কার্ধ্যতঃ ব্রহ্মদেশের সহিত সমুদ্রপথের সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ 
হইয়া যায়। ফলে, জাহাজযোগে কোন নূতন সৈশ্ ও অন্তর পাঠানো সম্ভব 
হয় নাই। একমান্্র উপায় ছিল স্থলপথ। কিন্তু স্থলপথেও ব্রহ্মদেশ ও 
আসামের মধ্যে কোন রেলপথ ছিল না। এই রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনার 
গজব মাঝে মাঝে আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু কাধ্যতঃ কোন রেলপথই তৈয়ার 
হয় নাই। রেল বা ্টামার ছাড়া বৃহৎ সৈন্ঘদল ও ভারী সামরিক দ্রব্য 
পাঠানে! অস্থবিধাব্যগ্নক। যুদ্ধের ভরুরী অবস্থার প্রয়োজনে পড়িয়া যে রাস্তা 
তৈয়ার হইয়াছে, তাহা বৃহৎ অভিযানের উপযোগী নছে। গভীর অরণ্য, 
দুর্গম পর্বত ও বন্ধুর ভূমি দিয়া যে রাস্তা আগাম হইতে ব্রহ্ষদেশের সহিত 
মিলিয়াছে, তাহা সামরিক প্রয়োজনের দিক হইতে খুব উৎকৃষ্ট নহে। সম্ভবতঃ 
এই রাস্তা ধরিয়া কোনওক্রমে পালাইয়া আসা যায়, কিন্ত বৃহৎ অভিযান 


২৬০ ও জাপানীযুদ্ধের ডায়েরী 


চালানো যায় না। ফলে, বহ্মদেশের সংগ্রামে যখন সৈম্ত ও অস্ত্রের জরুরী 
প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, তখন যথোপধুক্ততাবে উহা সরবরাহ .করা যায় 
নাই। ইহা ছাড়া সংবাদ আদান প্রদান এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফেরও 
সুব্যবস্থা ছিল না । (৬) বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থাও মিব্রপক্ষের অন্থবিধা 
ঘটাইয়াছে। তিনটি পর্বতমালা ও তিনটি স্ুবৃহৎ নদী ব্রঙ্গের বৈশিষ্ট্য । 
প্রথমতঃ আরাকান ইয়োমা ইরাবতীর পশ্চিম ভাগ হইতে ব্রহ্মদেশকে বাকী 
.অংশের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়াছে । এই পর্বতের পশ্চিমে চট্টগ্রামের সহিত 
যুক্ত আরাকান জেলা। দ্বিতীয়তঃ পেগ্ড ইয়োমা (এই পাহাড়গুলি অবস্ত 
তেমন উচু নহে ) ইরাবতী ও সিতাং নদীকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে । তৃতীয়তঃ 
১৭৫০ মাইল দীর্ঘ সানুইন নদী শান মালভূমির তৃতীয় গিরিমালা তেদ করিয়া 
চলিয়া গিয়াছে । এই নদীর অর্ধেক বা ইহা বন্থা রোডে না পৌছানো 
পর্যান্ত ইহাতে কোন সেতু নাই। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত লম্বালঘ্বিভাবে 
প্রবাছিত দীর্ঘ নদী, উ*চু পাহাড় ও দুর্গম অরণ্য আক্রমণকারীর পক্ষে বিদ্ব ও 
আত্মরক্ষার দিক হইতে সুবিধাজনক হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিদ্বগুলি 
তখনই আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক হইয়! থাকে, যখন শত্রুকে বাধা দেওয়ার মত 
উপযুক্ত সৈন্ঠবল, অন্ত্রবল ও যন্ত্বলের এবং রণনীতি ও রণকৌশলের সংযোগ 
ঘটিয়া থাকে। আসলে ত্রহ্ষের যুদ্ধে হীনবল মিত্রশক্তি লড়াইয়ের দিক হইতেই 
দুর্বল ছিল। ম্থতরাং উৎকৃষ্ট রাস্তাঘাটের অভাব, দীর্খ নদী এবং পাহাড় ও 
জঙ্গল ইত্যাদি পাণ্টা আত্মরক্ষার পক্ষে প্রবলতর বিদ্নরূপে দেখা দিয়াছিল। 
প্রাৃতিক বিদ্ন সৈন্তেরা তখনই ভালোভাবে কাজে লাগাইতে পারে, যখন 
সৈম্তদলের সংগ্রামশক্তি আক্রমণকারীরঞ্কুলনায় অন্ততঃ সমান থাকে। কিন্ত 
বিপরীত অবস্থায় এই প্রাকৃতিক বিব্লই অধিকতর ৰিপদ ডাকিয়া আনে। 
্রহ্ষের সংগ্রামেও তাহাই ঘটিয়াছে। (৭) ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে 
খতু এবং আবহাওয়ার কথাও ভাবিতে হইবে। প্রধানত: তিনটি খতু 
উল্লেখযোগ্য_জুন হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত বর্ষাকাল, তারপর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 
শীতকাল এবং মার্চ হইতে মে পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল, এই সময় মাঁটী শু থাকে। 
জাপানীর1 শীত ও গ্রীষ্মের স্ুযোগ লইয়াছে। (৮) জাপানীদের আয়োজন 
বৃহৎ ও ব্যাপক ছিল এবং মালয় ও ব্রহ্মদেশের ভৌগোলিক অবস্থার উপযোগী 
অভিজ্ঞতা সৈন্দলের ছিল। ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর চীনের দুর্গম 
অঞ্চলে যুদ্ধ চালাইয়৷ অরণ্য, নদী ও পর্ববতবহুল স্থানের রণকৌশলে জাগানীরা 


উত্তর ব্রন্মের পতন ২৬১ 


দক্ষতা অর্জন করিয়াছে । কুমীর, সাপ বা হাতী ইত্যাদি জন্ত-জীবগুলিকে 
জাপানীরা অগ্রাহ্থ করিতে পারিয়াছে এবং হাতীগুলিকে তাহারা সময় সময় 
কাছেও লাগাইতে পারিয়াছে। সামান্ত আহার ও সামান্ত পোষাকে সর্পসঙ্কুল 
কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে তাহারা বেপরোয়৷ যুদ্ধনীতি ও অনুপ্রবেশ কৌশল 
অন্ুলরণ করিয়াছে । তাহাদের রণনৈতিক চালও চমৎকার ছিল। তাহারা 
সর্বত্র এমনভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রেই তাহারা 
গৃ)0001015 01 90199710165” ৰা শ্রেষ্ঠতর শক্তি প্রয়োগের মূলনীতি 
খাটাইতে পারিয়াছিল। মালয়ের মত ব্রহ্মদেশেও মিদ্রপক্ষের সৈগ্ঠদিগকে 
-তাহারা আলাদা আলাদাভাবে বা এক একটা টুকরার (10190 70681) মত 
পাইয়াছিল। ফলে জাপানীদের পক্ষে আঘাত হানা সোজা হইয়াছিল। 
(৯) রাজনৈতিক কারণও উল্লেখষোগ্য। মালয় ও ব্রহ্মদেশে জনসাধারণের 
মধ্যে যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহ ছিল না। বুটিশ সরকারের রাষ্ট্রনীতি ব্রদ্মদেশের 
বু লোকের মনে ক্ষোত ও অনস্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল। এই কারণে 
জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধজয়ের বাসনা প্রবল ছিল না। জাপানীরা ব্রহ্মদেশের 
এই রাজনৈতিক অসন্তোষের ন্ুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছে। সর্বগ্রাসী 
যুদ্ধের ইহা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আধুনিক কালে কেবল সৈন্য ও সেনাপতি- 
গণই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না; সমগ্র দেশবাসীর প্রত্যেকটি লোকের 
স্বেচ্ছাকৃত আন্তরিক সহযোগিতা যুদ্ধের পিছনে থাকা চাই। ইহার অভাব 
ঘটিলে সমরায়োজনে বিপ্ন ঘটিবে। ব্রহ্ষধুদ্ধের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে 
যদি ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডের বড়কর্তাগণ উপধুক্ত শিক্ষালাভ করেন এবং 
সমরনীতিকে রাজনীতির আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা দিয়! সমগ্র রাষ্ট্র কাঠামোর 
পরিবর্তন, পরিবর্জন ও সংশোধন করেন, তাহা হইলেই এই ভাগ্যবিপর্যায়ের 
সার্থকতা । ব্যর্থতা হইতেই মান্য সাফল্যের শিক্ষা! পায়, অন্ততঃ বুদ্ধিমান 
মানুষ সেই শিক্ষাই গ্রহণ করে। 


নবম অধ্যায় ২ ভারতবর্ষ অভিমুখে 
৬৭ 
সিংহলে আক্রমণ 


৬ই এপ্রিল, *৪২। 

[ বর্গদেশে জাপানীদের ক্রমবিস্তার ও অগ্রগতির ললে লঙ্গে ভারতবর্ষের 
জলপথ ও আকাশপথও যে ক্রমশঃ বিপন্ন হইতেছে, এই তথ্য এপ্রিল মাসে 
একাস্তরূপে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। প্রশান্ত মহাসমুদ্র ও ভারত মহাসমুদ্রের 
অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য নৌখাটি জাপানীদের হাতে যাওয়ায় জাপ নৌবহরের 
পক্ষে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। ব্রঙ্মদেশের 
পর জলপথে ও আকাশপথে যে কোনদিন ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইতে পারে, 
এমন সম্ভাবনার জন্য তাঁরতবর্ষের কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণ ক্রমশঃ প্রস্তত 
হইয়! রহিলেন। সিংহলে জাপানীদের বিমাঁন আক্রমণ ভারতবর্ষের জলপথে 
জাপ অভিযানের প্রথম ইঙ্গিতস্বরূপ। ] 

সিংহলে কয়েকদিন বিমান আক্রমণের সততা ধ্বনির পর অবশেষে গত 
৫ই এপ্রিল সকাল বেলা সত্য সত্যই জাপানীরা বৌমা বর্ষণ করিয়াছে। 
সৌভাগ্যক্রমে জাপানীদের এই বোমারু অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। 
সরকারীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে ষে, মোট ৭৫ থান! জাপ বিমান সিংহলে 
হানা দিয়াছিল। তাহারা পোতাশ্রয়ে ও রাতমালানায় ছ্রোমারা বিমান 
হইতে বোমা ও রাস্তার উপর মেসিনগাঁনের গুলী বর্ষণ করিয়াছিল। হতাহত 
ও ক্ষতির পরিমাণ সামান্য । হাসপাতালের উপর বোমাবর্ষণের ফলে 
কয়েকজন রোগী মারা গিয়াছে । (পরে জান! গিয়াছিল যে, ৫০ জন হত 
হইয়াছিল, ইহার মধ্যে অর্দেক ছিল হাসপাতালের রোগী।) ইহা যুদ্ধনীতির 
বিপরীত ধন্দ এবং জাপ কর্তার পরিচায়ক। সিংহলের বিমান আক্রমণে 
জাপানীদের ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর«-২৫ খানা আপ বিমাঁন জঙ্গী-বিমানের 





* কয়েক দিন পরে কমন্স সভায় মিঃ-চার্চিলের বিবৃতিতে জান গিয্াছে যে, মৈত্রপক্ষের 
বিমানগুলিও 'কাধ্যতঃ+ সমস্তই ধ্বংস হইয়াছিল । 


ভারতবর্ষ অভিমুখে ২৬৩ 


স্বারা নিশ্চিতরূপে ধ্বংস হইয়াছে, ২ খান! বিমানমারা কামানের দ্বারা বিনষ্ট 
হইয়াছে । আরও € খানা সম্ভবতঃ মারা পড়িয়াছে এবং আরও ২৫ খানা 
জখম হুইয়াছে। সিংহলের প্রধান সেনাপতি স্তার জিওকফ্রে লেটন বলিয়াছেন 
যে, জাপ বিমানবাহী জাহাক্ত হইতেই এই আক্রমণ অনুষ্টিত হইয়াছে এবং 
যে ২৫ খানা বিমান জখম হইয়াছে, সেগুলি সম্ভবতঃ তাহাদের নিজস্ব ধাটিতে 
ফিরিয়া যাইতে পারে নাই | ৭৫ খানার মধ্যে মোট ৫৭ খানা জাপ বিমান 
ধ্বংস, জখম বা ঘায়েল হইয়াছে। মিদ্রপক্ষীয় বিমানবহরের পক্ষে ইহা! 
[নম্চয়ই যথেষ্ট কৃতিত্ব ও জনসাধারণের পক্ষে আশা ও আনন্দের কথা। 
জাপানীদিগকে যদি এই হারে মালয়ে ও ব্রহ্মদেশে বাধা দেওয়া যাইত, তবে 
এত দ্রুত তাহারা ভারতের পূর্ব বহিদ্বণর অতিক্রম করিয়া দূরবর্তী দিংহলে 
পৌছিতে পারিত না। জাপানীদের এই যুদ্ধে জাহাজ ও বিমানই প্রধান 
সম্বল এবং ছুর্ভাগ্যক্রমে মিত্রশক্তিপুঞ্জ এই ছুইদিক দিয়াই বর্তমানে হীনবল। 
সিংহলে যেতাবে জাপ বিমানবহরকে প্রতিরোধ করা হইয়াছে, আত্মরক্ষার 
দিক হইতে তাহা অত্যন্ত যুল্যবান। জঙ্গীবিমান ও বিমানমারা কামানের 
প্রাচ্ধ্য থাকিলে জাপানীরা এত শীঘ্র ব্যাপক জয়লাভ করিতে পারিত না। 
81৫ দিন আগে আন্দামান দ্বীপের পোর্ট ব্রেয়ারেও যাঞ্িণ বিমানবহর একটি 
ক্র জাপ নৌবহরের উপর চমৎকার আক্রমণ চাঁলাইয়া নৌবহরকে ঘায়েল 
করিয়াছে । এই সমস্তই সুসংবাদ । সৌজা কোন স্থলপথের খাটি হইতে 
কলিকাতা, কলম্বো, মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের উপর জাপ বিমানবহর আক্রমণ 
চালাইবার ্থবিধা পাইবে না । তাহাদের পক্ষে বিমানবাহী জাহাজ হইতেই 
আক্রমণ চালানো সম্ভব_-একথ| অনেকবার আলোচিত হইয়াছে । সিংহলে 
জাপানীদের জাহাজ হইতে বিমান আক্রমণ সেই সম্ভাবনাকেই নিকটতর 


করিয়া আনিতেছে। 
অকম্মাৎ সিংহলে জাপানীদের এই উৎপাতের উদ্দেশ্ত কি? জাপানীর! 


নৌবলপ্রধান জাতি এবং ইহার সঙ্গে তাহারা বিমানশক্তি ও আধুনিক যুদ্ধের 
অন্ঠান্ত উপকরণও প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছে। তাহারা দুইটি নৌবল- 
প্রধান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে__বৃটেন ও আমেরিকা । বর্তমানে 
প্রাচ্যখণ্ডে বটেনের নৌশক্তি দুর্বল এবং আমেরিকার নৌবল এখনও এদিকের 
সমুদ্রে সংহত হয় নাই। স্বতরাং আঘাত হানিবার ও অগ্রসর হইবার পক্ষে 
বর্তমান মুহূর্তই জাপানের ন্ুবরণন্যোগ। মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে 
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জাপ রণনীতির একটা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িবে । তাহারা চীন, ইন্দোচীন, মালয়, 
্রহ্মদেশ ইত্যাদি বহুদূরবিস্তৃত রাজ্যগুলির সমুদ্রোপকূল প্রথমে দখল করিয়াছে 
এবং তারপর স্থলভাগের অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিয়াছে। সাংহাই, হংকং, 
সিঙ্গাপুর, পেনাং, রেমুণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি সমুদ্রতীরস্থ বড় বড় নৌধাটি ও 
বন্দর জাপানীরা কাঁড়িয়া লইয়াছে যাহাতে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত 
মহাসাগরের দীর্ঘ জলপথ জাপানীদের গ্রতৃত্বের মধ্যে থাকে। এজন্য নৌথীটি- 
গুলিই জাপানী আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হইতেছে। ইহা দ্বারা একদিকে 
যেমন মহাঁসমুদ্রের উপর জাপ একা ধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তেমনি মিত্রপক্ষের 
সরবরাহ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পোতাশ্রয় ও নৌখাটি ছাড়া 
কোন নৌবহরই সংগ্রাম করিতে পারে না। ভবিষবাতে ইজ-মাকিণ নৌবহর 
যাহাতে জাপানী নৌশক্তিকে সহজে পাণ্টা-আক্রমণ করিতে না পারে, এই 
জন্তই জাপান নৌধাটিগুলি একে একে দখলের চেষ্টা করিতেছে । তবে, 
বর্তমান মুহূর্তে তাহারা অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে রণকৌশল হিসাবে 
কেবল বিমান আক্রমণের নীতি গ্রহণ করিয়াছে । তাহারা চাহিতেছে 
বোমাবর্ষণের দ্বারা শৌখাটিগুলিকে বিধ্বস্ত করিতে । অষ্ট্রেলিয়ার ডারুইন 
বন্দর এবং ভারতবর্ষের পিংহলে এজগ্ঠ বিমান অধক্রমণ অনুঠিত হইতেছে। 
এভাবে নৌধাটিগুলি আক্রমণ করিয়া তাহার! সম্ভবতঃ আফ্রিকা ও মধ্য- 
প্রাচ্যের রণাঙ্গনের সহিত বৃটেনের যোগাযোগ নষ্ট করিতে এবং তাহাদের 
রণদোলর জার্্মাণীকে আসন্ন অভিযানে সাহায্য করিতে চাছে। দূরত্বের 
ব্যবধান বিচাঁর করিলে দেখা যাইবে যে, জাপানীদের পক্ষে চট্টগ্রামে বিমান 
আক্রমণ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কারণ, ব্রচ্গের সীমান্ত হইতে চট্টগ্রাম যত 
দুরে, আন্দামান হইতে (যদি সিংহল হইতে হাজার মাইল দুরবর্তী আন্দামান 
বর্তমানে ক্ষুদ্রতর জাপ নৌবহরের আশ্রয় বলিয়া ধরিয়া লই ) সিংহল তার 
চেয়ে অনেক বেশী দুরে। কিন্ত চট্টগ্রাম কোন নৌধখাটি নহে, ভারত মহাসাগর 
ও প্রশান্ত মহাসাগরের নৌপথের দৃষ্টিতে চট্টগ্রামের কোন গুরুত্ব নাই। 
অপরপক্ষে সিংহল ভারতবর্ষের নৌপথের হিসাবে বোধ হয় সর্বাধিক 
গুরুত্বসম্পন্ন। পূর্ব গোলার্দের মানচিত্রের দিকে চাহিলে কলম্বোকে প্রায় 
কেন্্রস্থলে মনে হইবে। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া-_-এই 
চারিটি মহাদেশের ইহা! নৌমিলন কেন্ত্র এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যবর্তী 
আশ্রয়স্থল বলিয়া ইহাকে গণ্য কর! যায়। লিংহলের আর একটি বৈশিষ্ট্য 


ভারতবর্ষ অভিমুখে ২৬৫ 


উল্লেখযোগ্য । সমস্ত জাহাজের পক্ষেই কয়লা অত্যাবশ্তক-_জীবনধারণের 
পক্ষে যেমন জল, জাহাজের পক্ষে তেমনি কয়লা । এই কয়ল! লইবার প্রধান 
কেন্্র হইতেছে কলম্বো । এই হিসাবে ইহা! সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ 
বন্দর_বাণিপ্যিক হিসাবে নহে, কয়লার প্রয়োজনে । শাস্তির সময়ে ৪টা 
মহাদেশের অসংখ্য জাহাজ এখানে আসিয়া থামে । পিংহলের পশ্চিম তীরে 
কলম্বো এবং ইহার পোতাশ্রয়ের 
গুরুত্বের জন্তই আজ ইহা! 
জাপানী আক্রমণের লক্ষীভূত 
হইয়াছে । ১৫০৬ খৃষ্টান 
পঞ্ভুগীজেরা (তাহারা দেড়শত 
বৎসর এই অঞ্চল দখল করিয়া 
রাখিয়াছিল) এবং ১৬০৬ খৃষ্টান 
ওলন্দাজেরা সিংহল অধিকার 
| করিয়া দূর্গ, খাল, জলপথ 
৪0) ইত্যাদি তৈয়ার করিয়াছিল। 
11 ইছার বহু পরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে 
লে; পিংহল ইংরাজদের অবীনে যায় 
এবং পিংহলের বদলে ওলন্দাজ- 
দিগকে জাভা হ্বীপ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজ 
পর পর আবিভূতি হইয়া লিংহল দখল করায় নৌকেন্দ্র হিসাবে ইহার 
মরধ্যাদা এঁতিহাসিক মূল্য অঞ্জন করিয়াছে। বাঙ্গলার বিজয়সিংহের 
নৌ-অভিযানও এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালীমাত্রেই গৌরবের সহিত ক্মরণ করিতে 
পারেন। কলম্বো ছাড়া সিংহলে আরও ছুইটি পোতাশ্রয় আছে-_-একটি 
ত্রিষ্কোমালিতে এবং আর একটি জাফনায়। স্বাভাবিক পোতাশ্রয় 
হিসাবে ব্রিক্কোমালি উৎরষ্ট। ইহা পূর্বদিকে এবং জাফনা দিংহলের 
একেবারে উত্তর প্রান্তে। জাফনায় ক্ষুদ্র জাহাজ ছাড়া বৃহৎ কোন 
পোত টুকিতে পারে না এবং একদা দক্ষিণ ভারত হইতে এই পথ দিয়াই 


লোকে পিংহলে প্রবেশ করিত। 
সমুদ্রপথে নিরক্কুশ আধিপত্য বিস্তার এবং মিত্রপক্ষের পাণ্টা-আক্রমণ ও. 


সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ করিবার জন্তই জাপানীরা সিংহলে বিমান আক্রমণ 
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চালাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দর সম্পর্কেও তাহারা এই নীতি 
অবলম্বন করিয়াছে । কলিকাতার ভাগ্য সম্ভবতঃ পরে নির্ণীত হইবে। 
কারণ, কলিকাতা নদীতীরস্থ বন্দর, সমুদ্র হইতে অনেক দুরে--৮০ মাইল 
ব্যবধানে । গঙ্গার মোহন! দিয়! শক্র জাহাজের পক্ষে কলিকাতায় প্রবেশ 
অপেক্ষারুত কষ্টকর । কলিকাতার চেয়ে সিংহল বা মাদ্রাজ জাঁপ নৌবহর ও 
বিমানবহরের পক্ষে সহজতর লক্ষ্যবস্তু। কিন্ত জাপানীদের এত দুরবত্তী 
সমুদ্রপথের দিকে অভিযান কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর। যদি টোকিওকে জাপ 
সমরাভিযানের কেন্দ্র ধরা যায়, তবে অঙ্ক কষিলে দেখা যাইবে যে, জাপানীরা 
হংকং ও সিঙ্গাপুর হইতে একটানা কলম্বো পর্য্যস্ত মোট ৪৬০৫ মাইল সমুদ্রপথে 
পৌছিয়াছে। কেবল পূর্ব্র এশিয়া ও ভারতবর্ষই নহে, মার্কিণ নৌ-বহরকে 
বাধ! দেওয়ার জন্য তাহারা আরও পূর্ধ্ব দিকে__টোকিও হইতে গুয়াম হইয়া 
ওয়েক দ্বীপ পর্য্যন্ত ৩ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে । এই ছুই দৈর্ঘ্য 
যোগ দিলে মোট ৭ হাঁজার মাইলের বেশী হইবে। ইহার সঙ্গে সিঙ্গাপুর 
হইতে বাটাতিয়া হইয়া থার্সডে দ্বীপ ধরিলে ২৭০০ মাইল এবং সিঙ্গাপুর 
হইতে মালয় অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ বর্গের রেঙ্কুণ পর্যান্ত হিসাব করিলে 
১১০* মাইলের বেশী হইবে। রণক্ষেত্রের এই বিশালতাঁর মধ্যে ছুইটি 
মহাসমুদ্র রহিয়াছে এবং চারিটি মহাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভ্রাট 
ঘটাইবার রাক্ষুসে প্ল্যান জাপানীরা অনুলরণ করিতেছে । কিন্তু এই বহুবিস্তৃত 
এবং অবিশ্বান্ত পরিমাঁণ দীর্ঘ রণক্ষেত্রের বিস্তার জাপানীদিগকে তবিষ্যতে 
বিষম সঙ্কটে ফেলিতে পারে। সমরনীতিতে যোগাযোগ রক্ষা এক অপরিহার্ধ্য 
অ্স্বন্ূপ। ন্ুতরাং আজ সিংহল বা মদ্রাজের উপকূল বিপন্ন হইলেও জাপ 
রণনীতি ভবিষ্যতে নিদারুণ বে-কায়দায় পড়িবে না-এমন বিশ্বাসের যুক্তি- 
সঙ্গত কারণ নাই। 


মি 
মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার উপকূলে 


১২ই এপ্রিল, :৪২। 

৫ই এপ্রিল সিংহলে বিমান আক্রমণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভারত- 
বর্ষের দুই সহআ্াধিক মাইল দীর্ঘ উপকূলভাগ আর নিরাপদ নহে। এই 
উপকূলভাগ সম্পূর্ণবূপে খোলা এবং ইংলগ্ডের মত সুরক্ষিত নহে। ম্বতরাং 
জাপানীদের পক্ষে ইহার কোন কোন অংশে আবিভূতি হওয়া আদে অসম্ভব 
নহে। ৬ই তারিখ মাদ্রাজ সরকার একটি ইন্তাহারে জানান যে, বঙ্গোপসাগরে 
একটি জাপ নৌবহর ঘুরাফেরা করিতেছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। 
এজন্ঠ মান্্রাজ সহরে পূর্ণ নিশ্তাদীপের বা ব্র্যাক-আউটের ব্যাবস্থা হইয়াছে। 
বর্তমানে সমুদ্রপথে বা আকাশপথে শক্রু কর্তৃক মাদ্রাজ আক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এজন্য জনসাধারণের সতর্ক হওয়া উচিত। 

পিংহলের পর ৬ই এগ্রল মান্রাজের উপকূলে তিজাগাপট্রম ও কোকনদে 
বোমা বধিত হয়। বঙ্গোপসাগরে যে জাপ নৌবহর হাঙ্গরের মত ঘুরিতেছে, 
সেই নৌবহরের সঙ্গী বিমানবাহী জাহাজ হইতেই এই আক্রমণ অনুষ্ঠিত 
হুইতেছে। সকালবেলা ভিজা গাপ্রম বন্দরে আক্রমণ ঘটে। পোতাশ্রয়ের 
দিকে যে সমস্ত জাহাজ আসিতেছিল সেগুলির উপরেই আক্রমণ চালানো 
হয়। তীরবর্তী কোন স্থানে বোম! বধিত হয় নাই। ডক এলাকায় প্রথম 
আক্রমণ বেলা প্রায় ১-১৫ মিনিটের সময় ও দ্বিতীয় আক্রমণ প্রায় ৫টার সময় 
চালানো হয়। এই ছুইবার আক্রমণে এক একবারে ১০টির বেশী বিমান 
যোগদান করে নাই। সমস্ত বোষাই (প্রায় ২০টি) ডক এলাকায় পড়িয়াছিল, 
পোতাশ্রয়ের কয়েকটি ইমারতের সামান্ত ক্ষতি হইয়াছে । খুব অল্প লোকই 
হতাহত হইয়াছে। সহরের উপর কোন বোমা পড়ে নাই। কোকনদে একটি 
বিমান সকাল প্রায় ৭টার সময় আক্রমণ চালায়। সেই সময় একটি লঞ্চ ও 
একটি জাহাজ বন্দরের দিকে যাইতেছিল। কিন্তু বিমান হইতে উভয় জাহা- 
.জের উপর মেসিনগান চালানো হয় এবং লঞ্চের একজন খালাসী নিহত ও 
একজন আহত হয়। বেলা প্রায় ১-৪৫ মিনিটের সময় জাপ বোমারু ভৃতাগের 


২৬৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


উপর প্রথম আক্তমণ চালায়। ৫টি জাপ বিমান তেলের গুদামে বোমা 
বর্ষণ করিয়া সামান্য ক্ষতি সাধন করে, কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই। 
ভিজাগাপ্মের ন্তায় কোকনদেও সহরের প্রধান অংশের উপর কোন বোমা 
পড়ে নাই। 

সিংহলের পর মাদ্রাজ এবং মাদ্রাজের পর উড়িষ্যার উপকূল হইতে 
দুঃসংবাদ আসিল। মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের পূর্ব বহিদ্বীর অতিক্রম করিয়া 
আমাদের দক্ষিণ উপকূলে পৌছিল। বাঙ্গলার একান্ত সন্নিকটবর্তী উড়িষ্যার 
উপকৃলেও ইহা! দেখা দিল। 

সরকারীভাবে শ্বীকার করা হইয়াছে যে, “ডরসেটসায়ার” ও 'কর্ণওয়াল+ 
নাঁমক দুইখানা ক্রুজার, বিমানবাহী জাহাজ “হারমিস্ঠ এবং ৬খানা বাণিজ্য 
জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। এই জাহাজগুলি বঙ্গোপসাগরে ও ভারত 
মহাসাগরে জাপানী নৌ ও বিমানবহরের আক্রমণে ধ্বংস হ্ইয়াছে। 
বয়টারে'র মতে কুকার ছুইটির নিমজ্জন অতি গুরুতর ব্যাপার। ঠিক 
কোন্‌ স্থানে “ডরসেটপায়ার” ও “কর্ণওয়াল” ডুবিয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে 
না। তবে মোট দেড় হাজার লোকের মধ্যে ১১০০ জন উদ্ধার পাওয়ায় মনে 
হইতেছে সঙ্গে অন্যান্ত জাহাজ ছিল কিছ্বা তীরভূমির অতি নিকটে, এমন কি 
কোন বন্দরের কাছেও এইগুলি ডুবিয়া থাকিতে পারে। বিমানবাহী জাহাজ 
হারমিস+ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, এই পোতটিও জাপানীদের বিমান 
আক্রমণে সিংহলের কাছে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই জাহাজেরও অনেক 
লোক উদ্ধার পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, লিংহলের তীর হইতে 
মাত্র ১০ মাইল দুরে 'হারমিঙসে'র সলিলসমাধি হইয়াছে। . এতত্ব্যতীত উড়ি- 
ষ্যার উপকূলে ৬ খানা জাহাজের ধ্বংস সম্পর্কে যে বিস্তৃত“সংবাদ আঙ্সিয়াছে, 
তাহাও ছুঃখজনক। প্রকাঁশ যে, কতকগুলি জাহাজ যখন কনতয়যোগে 
যাইতেছিল, তখন সকাল প্রায় ৮টার সময় শক্রপক্ষের প্রহরী বিমান সেখানে 
আসিয়া হাজির হয়। এই বিমানগুলি জাহাজসমূহের উপর উড়িয়া যায় এবং 
কয়েক মিনিট পরেই জাপানীদের ছুইটি বড় জুজার ও একটি ডেষ্য়ার সেখানে 
আবিভূতি হয়। এই পোত তিনটি ্রিভূজাক্ৃতি ব্যহের আকারে দাঁড়াইয়া 
বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজসমূহের উপর প্রচণ্ভাবে গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। 
আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত ব্যাপার শেষ হইয়া, যায়। আক্রান্ত জাহাজগুলি 
ডুবিবার আগে পাণ্টা কামানের গোলাবর্ষণ করিতে পারে নাই। জাহাজ- 


ভারতবর্ষ অভিমুখে ২৬৯ 


গুলিতে যাফকিণ, ইংরাঁজ, চীনা ও ভারতীয় ইত্যাদি নানাজাতির লোক ছিল। 
মোট ৪1৫ শত লোক উদ্ধার পাইয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই ইংরাজ, 
যাকিণ ইত্যাদি। বেলা ১৯টার সময় কটকে এই সংবাদ পৌছিলে স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষ সমুদ্রতীরে যান এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে যথোচিত সাহায্য ও 
সেবা করেন। উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদিগকে কটকে আনা হইয়াছে। 

উপরে যে সমস্ত সংবাদের সারমর্ম দেওয়া গেল, তাহা হইতে বুদ্ধিমান 
পাঠক অনায়াসেই বুঝিতেছেন যে, কটক হইতে কলগ্ো পর্য্যন্ত সমগ্র সমুদ্রতীর 
ও জলপথ কিরূপ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। কোকনদ ও ভিজাগাপট্রমে 
বোমবর্ষণ এবং সিংহলের ত্রিস্কোমালি পোতাশ্রয়ে গত বৃহস্পতিবার পুনরায় 
বছ সংখ্যক জাপ বিমানের হানা এই শোচনীয় অবস্থাই উদঘাটিত করিতেছে। 
সিঙ্গাপুরের পতনের পর ভারত মহাসমুক্রের দ্বার যে খুলিয়া যাইবে, এবিষয়ে 
কাহারও সংশয় ছিল না এবং গতর্ণমেন্ও কয়েক মাস আগে স্বীকার 
করিয়াছিলেন যে, বঙ্গোপসাগরে জাপানী নৌবহর উৎপাত করিতেছে । 
সিঙ্গাপুর হইতে রেঙুণ পর্য্যন্ত গোটা সমুদ্রতীর ও বন্দর এবং নৌধাটি 
জাপানীদের দখলে ; তাহারা! আন্দামানও অধিকার করিয়! লইয়াছে। অন্থমান 
করা যাইতেছে যে, পোর্ট ব্রেয়ারেই জাপানীরা ক্ষুদ্রতর নৌবহর ও বিমান- 
বছরের খাটি স্থাপন করিয়াছে। সম্ভবতঃ সেই খাটি হইতে জাপানী রণতরী- 
সমূহ ও বিমানবাহী পোতগুলি বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে টহল 
দিতেছে । পোর্ট ব্রেয়ার হইতে কলম্বো সম্ভবতঃ এক হাজার মাইল এবং 
কটক ও ভিজাগাপট্রম শত মাইল। দুরত্ব হিসাবে নিশ্চয়ই ইহা সাযান্ত 
নহে। কিন্তু যুদ্ধজাহাজ ও বিমানগুলি যেন কতকটা স্বচ্ছন্দচিত্তে সমুদ্রে 
বিহার করিতেছে। যদিও মিব্রশক্তির বোমারু বিমান মাঝে মাঝে জাপ 
নৌবহর ও বিষানবহরকে বাধা দিতেছে, তথাপি খাস সমুদ্রের উপর 
আধিপত্য না থাকায় শক্রুপক্ষকে অচিরে দমন করা যাইতেছে না। দীর্ঘকাল 
যাবৎ ভারতবর্ষের বহুদুরবিস্তৃত সমুদ্রতীর লইয়া সামরিক মহলে আলোচনা! 
হইয়াছে। হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ এই সমুদ্রতীর একেবারে খোলা, 
প্রবলতর নৌবহর ও বিযানবহরকে দ্রুত প্রতিরোধের ব্যবস্থা আজ জরুরী 
প্রয়োজনের মত অন্থভূত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে স্থলবাহিনী এবং সেই 
বাহিনীর আহুষঙ্গিক অস্ত্রশস্ত্র যতটা! আছে, নৌবহর সেই অনুপাতে সামান্ত। 
নৌবহর ও বিমানবহর তারতবর্ষে গড়িবার জন্ত আন্দোলন হইয়াছে প্রচুর, 
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কিন্তু বুটেনের সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক নেতাগণ ইহাতে রাজী হন নাই। 
আজ ইহার বিষময় ফল ফলিতেছে। অন্তথা হাজার হাজার মাইল দূর হইতে 
জাপান কলম্বো বা কটক পধ্যন্ত নৌ-অভিযানে সাহসী হইত না। 

জাপানীগণ কর্তৃক তারতবর্ষের সমুদ্রতীর আক্রমণের অভিসন্ধি ও চেষ্টা 
এক্ষণে আর অস্পষ্ট নহে। চক্রশক্তির যে গগ্রাণ্ড ষ্রাটিজি'র কথা আমরা 
শুনিতেছি, ইহা বোধ হয় সেই বিরাট রণ-পরিকল্পনারই আক্রমণ-পর্ব ! 
ইউরোপে জার্ম্মাণীর রণনৈতিক অভিযান নৃতন করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এই 
অবসরে জাপানী উৎপাত হয়তো পূর্বব পরিকল্পনা অন্থসারেই অনুষ্ঠিত 
হইতেছে । লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিন্বা 
মধ্যপ্রাচ্যে জার্ঘমাণীর অভিযান আরস্ত হইবার পূর্বে জাপান আরব সাগর 
পর্যন্ত অগ্রসর হইবে। সিঙ্গাপুর হইতে করাঁচী বাঁ এডেন পর্য্যন্ত গোটা! 
সমুদ্রপথের উপর তাহার! যদি প্রতুত্ব স্থাপন করিতে পারে, তবে জলপথে 
ভারতবর্ষ, বুটেন, আফ্রিকা ও অষ্টেলিয়ার যোগাযোগ বিনষ্ট হইবে এবং 
ভারতবর্ষ কতকটা নৌপথে অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়িবে। ইহা দ্বারা জাপান 
পরোক্ষে ইউরোগীয় সংগ্রামে জান্মীণীকে যেমন সাহায্য করিতে চাছে, তেমনই 
মিত্রশক্তির যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিভ্রাট ঘটাইতে চাহিতেছে। 
ভারতবর্ষের উপর জলপথে ও বিমানপথে যে আক্রমণ নুরু হইল এবং 
যাহা এখনও একান্তরূপে সমুদ্র-তটভূমিতেই নিবদ্ধ, তাহা আরও অত্য্তরভাগে 
প্রসারিত হুইবে কিনা, বর্তমান মুহূর্তের ইহাই উৎকহিত প্রশ্ন। সম্ভবতঃ 
জান্দাণীর নৃতন অভিযানের আগে জাপান ভারতবর্ষের অভ্যস্তরভাগে 
আক্রমণাত্মক অভিযানে বাছির হইবে না। ব্রহ্মদেশে এখনও যুদ্ধ চলিতেছে 
এবং অষ্ট্রেলিয়া আজও প্রায় অক্ষত আছে। সুতরাং এই ছুই দিক দিয়া 
কিছুটা ভরসা পাওয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ অবস্ঠ মার্কিণ নৌবহরের 
দোহাই দিতেছেন, কিন্তু এই প্রকার সাত্বনা সামরিক দিক দিয়া বিচার- 
সাপেক্ষ । মাকিণ নৌবহর কত হাজার মাইল দূরে এবং কি অবস্থায় আছে, 
তাহা কাহারও জানা নাই। যদ্দি এই সময় মাকিণ নৌবহর অষ্ট্রেলিয়ায়ও 
উপস্থিত থাকিতে পারিত, তাহা হইলেও জাপান বহুদুর সমুদ্রের এই ছুঃসাহ- 
পিক অভিযানে ইতত্ততঃ করিত। তবে, সিংহল, মাদ্রাজ এবং উড়িষ্য! বা 
বাঙ্গলার উপকূলভাগে যাহাই ঘটুক না কেন, পরিণামের আত্মবিশ্বাস ও জয়ের 
আশা লইয়া ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়.নাই। 


৩) 


বঙ্গোপসাগরে 
১৫ই এপ্রিল, '৪২। 


বঙ্গোপসাগরে পর পর কতকগুলি জাহাজডুবি হওয়ায় বুটেনে যথেষ্ট 
উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে । এই ছুঃসময়ে দুইখানা যুদ্ধজাহাজ, 
একখানা বিমানবাহী জাহাজ ও ছয়খান! বাণিজ্য জাহাজ উড়িষ্যা ও লিংহলের 
উপকূলে নিমজ্জিত হইয়াছে । মিঃ চাচ্চিল এই প্রসঙ্গে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া 
কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, গত ৪ঠ৷ এপ্রিল একটি বড় জাপানী নৌবহরকে 
ভারত মহাসাগর দিয়া সিংহল অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। এই 
নৌবহরে অন্ততঃ ৩ খানা বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাটুলশিপ, ৫ খান! বিমানবাহী 
জাহাজ্জ এবং কয়েকখানা বড ও ছোট যুদ্ধজাহাজ ও কতকগুলি ডেষ্টয়ার 
ছিল। কলম্বো ও ব্রিষ্কোমালির পোতাশ্রয়ে জাপানীরা যে বিমান আক্রমণ 
চালাইয়াছিল, তাহাতে জাপানী বিমানবহরের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে সনোহ 
নাই। কিন্ত ব্রটিশ পক্ষেরও অনেকগুলি বিমান নষ্ট হইয়াছে, তীরব্তী 
কামানগুলির সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, যে কয়েকখানা জাহাজ পোতাশ্রয়ে ছিল 
মেগুলিও জখম হইয়াছে । জাপানী বিমানবাহী জাহাজগুলির মধ্যে একখানি 
যথেষ্ট বড় এবং নৃতন। এই পোতখানি ২৮ হাজার টনের কম নহে। মিঃ 
চাচ্চিলকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, জাপানীরা যখন কলম্বো আক্রমণ 
করিয়াছিল তখন বৃটিশ বিমানবহর পাণ্টা-আক্রমণ চালাইয়াছিল কিনা। মিঃ 
চাচ্চিল স্বীকার করেন যে, পান্টা-আক্রমণ চালানো! হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
সবগুলি এরোপ্লেনই হয় নষ্ট, না হয় জখম, কিন্বা ব্যবহারের [শিযোগ্য 
হইয়াছে। জাপানীরা যে বিমানবাহী জাহাক্গ হইতে আক্রমণ করিয়াছিল, 
সেই জাহাজটির উপর টর্পেডোবাহী বৃটিশ বিমান" আক্রমণ চালাইয়াঁছিল বটে, 
কিন্তু মেঘ ও বৃষ্টির জন্য উহা ব্যর্থ হইয়াছে। ভারত মহাসাগরে বৃটিশ জাহাজ- 
ডুবির এই সমস্ত বিবরণ পাইয়া লগ্ুনের “টাইমস্‌”, “নিউজ ক্রনিক্যাল”, 'ডেলী 
মেল” “ডেলি এক্সপ্রেস প্রতৃতি বড় বড় পত্রিকাগুলি উদ্িগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞানা 
করিয়াছেন,_ব্যাপার কি? বুটিশ নৌবহরের ক্রমাগত এত ক্ষতির রহস্ত কি? 
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পত্রিকাগুলির মতে বৃটিশ নৌ-রণপরিকল্পনার গোড়ায় নিশ্চয়ই কোন বড় 
রকমের ক্রটি আছে। নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী_সমর বিভাগের এই তিন 
শাখার মধ্যে পারম্পরিক সামগ্রগ্ত ও সহযোগিতার অভাব আছে বলিয়া যে 
সন্দেহ হইতেছিল, এই সমন্ত সামরিক দূর্ঘটনায় তাহাই দৃঢ় হইতেছে । নৌ- 
ৰহরের সহিত বিমানশক্ির পরিপূর্ণ সহযোগিতার অভাবে এ পধ্যস্ত বছ 
দর্পাক ঘটিয়াছে। নৌ-বহরের বন্টন (7091 ৫1920510109 ) নির্দিষ্ট 
নৌ-রণনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহ আছে 
এবং ঘন ঘন নৌ-ছুর্ঘটনার দ্বারা একথাই প্রমাণিত হইতেছে যে, নৌ-বিভাগীয় 
কর্তাগণের পক্ষে নৌ-নীতি পরিচালনার সংশোধন ও পরিবর্তন একান্তরূপে 
জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। “ডেলী মেল” কঠোর ভাষায় বলিতেছেন, “নৌ- 
শক্তির এই ক্রমিক ক্ষয় অত্যন্ত সঙ্কটের কথা | [৮15 ০০৪ ০190৩ £৮- 
1001986 09105 10 0199 00918 0£1058] ব্য 8100. 06 09109005 
10906 80526100. রাঁজকীয় নৌ-বহরের ইতিহাসে এগুলি সর্বাপেক্ষা 
মারাত্মক ঘটনার অন্ততম এবং অবিলম্বে এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া 
উচিত। বিভিন্ন সংবাদপত্রের এই মন্তব্যের সঙ্গে 'রয়টারে'র নৌ-বিশেষজ্ঞ 
সংবাদদাতার সমালোচনাও চিন্তার যোগ্য। ছিল, কর্ণওয়াল” ও 
“ডরসেটপায়ার ডুবির কথা আলোচনা করিয়া তিনি বলিতেছেন যে, বর্তমান 
মুহূর্তে গ্রত্যেকটি জাহাজই অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ, বুটিশ নৌবহর নানা 
সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত থাকায় নৌ-শক্তির উপর প্রবল চাপ পড়িতেছে। এই অবস্থায় 
এই জাহাজসমূহের নিমজ্জন বৃটিশ নৌবহরের পক্ষে একটা প্রকাও আঘাতের 
মত। জাপানী বৌমারুগুলি অত্যন্ত ব্যাপক ও কঠোর আক্রমণ 
চালাইয়াছিল। ৩৪ খান! বিমানবাহী জাহাজ হইতেই তাহারা এই অভিযানে 
বাহির হইয়াছিল। তাহার মতে জাপ বিমানবাহী জাহাজ গুলিতে গড়পড়তা 
৪০ খান বিমান আছে। এই সমস্ত পোতের মধ্যে সর্বববৃহত্খানা ২৮ হাজার 
টনের এবং উহাতে ৬০ খাঁনা বিমান ধরে। অপর ৩ খানা জাহাজের 
প্রত্যেকটি ৪৬ খাঁনা করিয়া এবং ২ খাঁন! জাহাজ যথাক্রমে ৩০ ও ২০ খান! 
করিয়া বিমান বহন করে। স্ম্তবতঃ জাপানীরা অন্তান্ত কয়েকখান৷ ক্ষুদ্র 
জাহাজকেও বিমানবাহী পোতে রূপান্তরিত করিয়াছে। 'রয়টারের'র এই 
বিশেষজ্ঞের মতে জাপানীরা বৃটিশ জাহাজগুলির বিরুদ্ধে টর্পেডো ব্যবহার 
করে নাই, করিয়াছে মারা বিমান (6159 0901006:9 )। এই বিমানগুলির 
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কাধ্যকারিতা ও নৈপুণ্য সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দিপ্ধ। তিনি স্পষ্টই 
বলিতেছেন__ 
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সহজ কথায়, জাপানীরা স্থলধুদ্ধের মত নৌ-সংগ্রামেও সোমার! বিমানের 
সাফল্য ও নৈপুণ্য সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত করিয়াছে। আকাশের খুব 
উপর ৰা নীচু হইতে সাধারণ বোমাবর্ষণের দ্বারা যে ফল পাওয়া বায়, উহার 
সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, জাপানী ছ্োমারা বিমানগুলি তাহাদের 
লক্ষ্যস্তর উপর যেরূপ নিতুলিভাবে পতিত হয়, তাহ খুব অভিনব। ইহা 
দ্বারা এমন একটা সমন্তার স্থষ্ট হইতেছে যাহা ভবিষ্যৎ সংগ্রামের ধারা যথেষ্ট 
পরিমাণে প্রভাবাধিত করিবে । 

বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে জাপানীদের অভিযান সম্পর্কে এই 
সমস্ত মতামত নৌ-যুদ্ধের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিতেছে। শক্রপক্ষের 
কৃতিত্বের প্রশংসা অবগ্তই বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু শত্রর প্ররুত শক্তি কোথায়, 
তাহার নৈপুণ্যের মূল রহস্ত কি, মিত্রপক্ষের কেন পরাজয় হইতেছে এবং এই 
পরাজয়ের মধ্যে রণনৈতিক ও রণকৌশলের কি কি দূর্বলতা ও ক্রুটি আছে, 
তাহা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে জানা ও আলোচনা করা উচিত। কোন বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিরই শক্রকে তুচ্ছ কর! কিন্বা উহার শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখা 
উচিত নহে। জাপানীদের সম্পর্কে বরাবর বহু বিশ্রেষজ্ঞের এই ধারণাই ছিল 
যে, রণশক্তিতে জাপান প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র নহে। তাহাদের নৌ-বহরের 
যোগ্যতা আছে বটে, কিন্তু তাহা যেমন বুটেনের সমকক্ষ নহে, তেমনই 
জাপানীরা বিমানবহরের দিক দিয়া একেবারে নগণ্য। এই ত্রান্ত ধারণা 
মিত্রশক্তির রণনীতিতে আপাততঃ প্রকাণ্ড বিপধ্যয় ডাকিয়া আনিয়াছে। 
বিশেষভাবে জাপানের বিমানবহর সম্পর্কে অত্যন্ত ভুল ধারণ! থাকায় প্রশান্ত 
ও ভারত মহাসাগরে এবং বনু দ্বীপে ও উপদ্বীপে একে একে বহু পরাজয় 
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ঘটিয়াছে। এই পরাজয়ের প্রথম সুত্রপাঁত বিখ্যাত প্রিন্স অব ওয়েল্স্‌ঠ ও, 
“রিপাল্স্‌ঠ ডুবির মধ্যে। বর্তমানে এই ছুইটি ভীমকায় যুদ্ধ-জাহাজের ধ্বংসের 
যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও দেখা যায় যে, বুটিশ নৌ-বহরের 
প্রধান সেনাপতি এডমিরাল স্তার টম ফিলিপস্ও এই তুল করিয়াছিলেন । 
উত্তর মালয়ে জাপানী নৌ-বহরকে অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা জব্দ করিতে 
গিয়া তিনি 'রিপান্স্‌” ও “প্রিন্স অব ওয়েল্স্‌ সহ খোলা সমুদ্রে বহুদূর অগ্রসর 
হইয়া যান। তাহার অনুমান ছিল এই যে, সেদিন দিনের বেলা জাপানী 
বিমানের! তেমন ব্যাপক আক্রমণ করিতে পারিবে না এবং তিনি পর্ধ্যবেক্ষণ- 
কারী জাপ বিমানের চক্ষে ধুলি দিয়া মালয়ের উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে পৌছিতে 
পারিবেন। কিন্তু তাহার এই হিসাবে ভুল হইয়াছিল। কারণ, পরদিনই 
সন্ধ্যা ৫-২০ মিনিটের সময় পর্যায়ক্রমে মোট ২৯ খানা টর্পেডোবাহী ও 
বোমাবাহী জাপ বিমান প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল। 'রিপাল্স্ ও প্রিন্স 
অব ওয়েল্সের কামানগুলি প্রাণপণে বাধা দেয় বটে, কিন্ত শেষ রক্ষা পাইল 
না। ভীমকায় জাহাজ দুইটি অতি দ্রুত ডুবিয়! যায়। ইহার প্রথম কারণ 
জাপ বিমাঁনশক্তি সম্পর্কে হিসাবে ভূল এবং দ্বিতীয় কাঁরণ (মিত্রপক্ষের ) 
বিমান সহযোগিতার একান্ত অভাব। যুদ্ধজাহাজ দুইটি এত দুর-সমুদ্ধরে আসিয়া 
পড়িয়াছিল যে, তীর হইতে মিত্রপক্ষীয় বিমানেরা কোন সাহায্য দিতে পারে : 
নাই। আধুনিক সমরনীতি সম্পর্কে ধাহারা কিছু খোজ্ত খবর রাখেন তাহারাই 
জানেন যে, বর্তমান কালের নৌ-বহরগুলি বিমানবহরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা 
ছাড়া চলিতে পারে না। বড় বড় যুদ্ধজাহাজগুলি বোমার বিমান ও টর্পেডো 
বিমানের পাল্লায় পড়িয়া প্রায় অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। নরওয়ের যুদ্ধে 
ক্রীটের যুদ্ধে, ইংলিশ চ্যানেল ও প্রাচ্যখণ্ডের যুদ্ধে এই তথ্য দ্িবালোকের মত 
স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, নৌ-বহুর একাস্তরূপে বিমানশক্তির উপর নির্ভরশীল 
যে তথ্য বহুদিন যাবৎ রণনৈতিক মহলে আলোচিত ও গৃহীত হুইয়াছে, 
বুটেনের নৌ-বিভাগীয় কর্তাগণ কেন সেই দিকে শৈথিল্য দেখাইতেছেন, ইহা, 
তাবিলে বিন্মিত হইতে হয়। বিশেষভাবে যে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি দ্বীপ ও সমুদ্রের 
উপর নির্ভরশীল তাহাদের নিকট নৌযুদ্ধের এই বিপুল পরিবর্তন বহুদিন আগেই 
স্পষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৩৯ সাল হইতে সংগ্রাম চাঁলাইয়াও আজিকার 
বৃটিশ লমরকর্তাগণ এই দিক দিয়া সচেষ্ট ও সক্রিয় হন নাই। আজও এই 
গভীরতর সঙ্কটের দিনে ইংলগ্ডের সংবাদপত্রগুলি নৌ-যুদ্ধের ও নৌ-রণপরি- 
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কল্পনার তীব্র সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জাপান যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়, তবে তাহার পক্ষে সমুদ্রপথের অভিযানই হইবে বড় কথা। সমুদ্রপথের 
অভিযানের দ্বারা কোন বিদেশী রাজ্যের আক্রমণ সর্বদাই রণনীতির একটা 
বৃহত্তম জটিল প্রশ্ন। কারণ এই প্রকার অভিযানে নৌ-বহর, বিমানবহর ও 
স্থলবাহিনীকে সম্মিলিতভাবে ঘড়ির কাটার মত নিপুণ শৃঙ্খলার সহিত কাজ 
করিতে হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামে জাপান গোডা হইতেই এই 
তিন বাহুর সমন্বয় শক্তির দ্বারা রণনৈতিক মহলকে চমত্কৃত করিয়াছে। কিন্ত 
মিত্রশক্তির রণপরিকল্পনার ধাহারা কর্ণধার, তীহারা আজও বিমানব্হরঃ 
নৌ-বহর ও স্থলবাহিনীর মধ্যে পরিপূর্ণ সংযোগ ঘটাইতে পারিলেন না। 
বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে জাপানীদের আক্রমণ ও সাফল্য মিত্র- 
পক্ষীয় রণকৌশলের দুর্বলতাই ঘোষণা করিতেছে । এই মারাত্মক ত্রুটির 
অবিলম্বে সংশোধন হওয়া উচিত এবং কোন নৌ-বহরকেই উপযুক্ত বিমান- 
বহরের সাহায্য ও সহযোগিতা. ছাড়া অরক্ষিত সমুদ্রপথে পাঠানো 
উচিত নহে। 

বঙ্গোপসাগরের আত্মরক্ষার উপর মাদ্রাজ, উড়িস্যা, বাঙ্গল ও বরহ্ষদেশ__ 
বিশেষভাবে এই সমস্ত দেশের তটভূমি নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এইগুলির 
মধ্যে রেনুণসহ গোটা বরহ্মদেশ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। রেম্ুণের পর যদি 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ হাতে থাকিত, তাহা হইলেও খোলা সমুদ্রের মধ্যে অন্ততঃ 
একটি ক্ষুদ্র ধাটির সাহায্য পাওয়া যাইত। কিন্ত পোর্ট ব্রেয়ার ও আন্দামান 
নিঃশবে দখল হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের পূর্বাংশে কোন তালো 
খাটি মিত্রপক্ষের হাতে নাই। নৌযুদ্ধের দিক হইতে এই অবস্থাটা অন্ুবিধা- 
ব্যঞ্নক। বঙ্গোপসাগরকে ইউরোপের নর্থ সী বা উত্তর সাগরের সঙ্গে 
কতকটা তুলনা দেওয়া যায়। উত্তর সাগরের উপর নরওয়ে, ডেনমার্ক, 
জার্ম্মাণী, হল্যাণ্ড বেলজির়ম ও ইংলগ্ের সমুদ্রতীরবর্তী আত্মরক্ষা, যোগাযোগ 
ও সরবরাহ ব্যবস্থা নির্ভরশীল। ম্ুতরাং বিগত ও বর্তমান মহাযুদ্ধে উত্তর 
সাগরের আধিপত্য জান্ীণ ও বুটিশ রণনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব 
খাটাইয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালে বৃটেনের সর্বপ্রধান নৌবহর বা (2870 
19 উত্তর সাগরের পথ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার ফলে 
জার্ম্মাণীর সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিপ্লসন্কুল হইয়াছিল। এজন্য এবার জার্মানী 
গোড়াতেই ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করে এবং তারপর হুল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম 
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কাডিয়া লয়। ফ্রান্সের ব্রেষ্ট বন্দর হইতে দ্কুরু করিয়! নরওয়ের নাভিক বন্দর 
পর্যন্ত সমগ্র উপকূল দখলে থাকায়, এবার উত্তর সাগরে জার্্দাণী আর আগের 
মত বিপদে পড়ে নাই। বরং জলপথে ও আকাশপথে বৃটেনের আত্মরক্ষার 
ব্যবস্থাই বিগতবারের তুলনায় অনেক বেশী বিপন্ন হুইয়াছে। 

বঙ্গোপসাগরও যেন অনেকটা ইউরোপের উত্তর সাগরের মত। মান- 
চিত্রের দিকে তাকাইলে মনে হইবে যে, মাদ্রাজ হইতে এই সমুদ্রতীর ক্রমে 
উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব ব্রহ্মদেশের শেষ সীম পর্যন্ত পৌছিয়াছে এবং একটি 
ক্কনবলয়ের মত আরুতি ধারণ করিয়াছে । তারতবর্ষের প্রদেশগুলি অবস্তই 
বাহিরের সরবরাহ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল নহে। যদি নির্ভরশীল হইত, 
তবে উত্তর সাগরের তটবর্তী নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানী, হল্যাণ্ড ইত্যাদির 
মত মাদ্রাজ, উডিষ্যা, বঙ্গদেশ প্রভূতিও সমুদ্রপথকে আকড়াইয়া ধরিত। কিন্ত 
খাগ্াদ্রব্যের ব্যাপারে সযুদ্রপথের উপর নির্ভরশীল না হইলেও, আত্মরক্ষা ও 
বাহিরের পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে বঙ্গোপসাগর অত্যন্ত 
গুরুতপূর্ণ। মাদ্রাজ, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়ার সহিত এই যোগাযোগ প্রত্যক্ষ 
.তারপর দুরবর্তী ইংলগ্ডের সহিতও কলিকাতা বন্দরের যোগাযোগ বঙ্গোপসাগর 
দিয়াই ঘটয়া থাকে। . সুতরাং এই সমুদ্রকে জাপানী উৎপাত হইতে উনুক্ত 
রাখ! জরুরী প্রয়োজনের মত। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে মিত্রপক্ষীয় 
নৌবলের আধিপত্য নষ্ট হওয়ায় জাপান এই দূর-সমুদ্রে যথেষ্ট স্থবিধা 
পাইয়াছে। তবে ভরসার কথা এই যে, মে মাস পথ্যস্ত জাপানী নৌবহর 
বঙ্গোপসাগরে যাহা কিছু উৎপাত স্থ্টির ন্ুযোগ পাইবে। জুন মাস হইতে 
মেঘ, বৃষ্টি ও বর্ষা খতুর আবির্ভাব__এমন কি মে মাসেও প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া 
জলপথ ও আকাশপথকে বিপধ্যস্ত করিয়া থাকে। অতএব এপ্রিল মাদ 
অতিক্রান্ত হইলে আগামী সেপ্টেম্বরের আগে জাপ নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে 
আর ততটা উপদ্রব ঘটাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। মি্রপক্ষীয় নৌবল '3 
বিমানবল সেই সময়েয় মধ্যে নিশ্চয়ই বঙ্গোপসাগরে এবং উ্বার তিন দিকব্তা 
দীর্ঘ উপকূলে আত্মরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। 


৪ 
চট্টগ্রামের আক্রমণ 

১০ই মে,1৪২। 

মহাযুদ্ধ এতদিন ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে ছিল। আমরা দুর হইতে উহার 
গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমুদ্রপথে ও উপকূলভাগে 
জাপ নৌ-বহরের দৌরাত্ম্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, স্থলপথের সংগ্রাম ব্রহ্মদেশের 
সীমায় আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বক্ষদেশে মিত্রপক্ষের বাধাদান আপাততঃ শেষ 
হইয়া গেল। ব্রহ্ধ সংগ্রামের অবসানে জাপান কোন্‌ দিকে যাইবে, তাহা 
লইয়া সর্বত্র গবেষণা হইতেছিল। সেই গবেষণাও আজ নিস্তব্ধ হইতে 
চলিয়াছে। আজ যুদ্ধ আমাদের দেশে, আমাদের বাঙ্গলার বুকে, আমাদের 
নিজস্ব গৃহ ও সংসার সীমায় তাহার অশুভ মুত্তি লইয়া দেখা দিল। বাঙ্গলা- 
দেশের ইতিহাসে এক অভাবনীয় সঙ্কট, এক নূতন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। আমরা 
মহাযুদ্ধের নৃতনতর পর্বে উপনীত হইলাম। 

গত ২৫শে বৈশাখ, ৮ই মে শুক্রবার অপরাহে বাঙ্গলাদেশে প্রথম বোমা 
বধিত হইয়াছে । সরকারীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, চট্টগ্রামে শুক্রবার 
অপরাহে ও শনিবার সকালে জাপ বোমারু বিমান ও জঙ্গীবিমান হানা 
দিয়াছিল। তাহারা কেবল বোমাবর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মেলিনগানও 
চালাইয়াছিল। আকাশের অনেক উচু হইতে বোমা বধিত হইয়াছিল বটে, 
কিন্তু মেসিনগানের গুলীবর্ষণের সংবাদে মনে হইতেছে কোন কোন বিমান 
হয়তো নীচুতেও নামিয়াছিল। সাধারণতঃ নীচু দিয়া উড়িয়া না গেলে 
মেসিনগান চালানো! হয় না। চট্টগ্রামে যে জাপ আক্রমণ ঘটিতে পারে 
ইহা! লইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষণা চলিতেছিল। এজন পূর্ববাহনে সতর্কতাও 
অবলম্বিত হইয়াছিল। ইউরোপে নেপোলিয়নের যুগ হইতে আধুনিক যুদ্ধের 
সুরু, তারপর শতাব্দী কাঁলের অধিক সময় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক 
যুদ্ধের কোন ব্যাপক রূপ এই দেশে অনুভূত হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গলা ভূমির 
ইতিহাসে ইহাকে আমরা এক খ্রতিহাসিক ঘটন! বলিয়াই ধরিয়া লইব। 
পুর্ব বাঙ্গলার নদীপথে এবং উপকূলভাগে একদা পর্তংগী্জ দগ্্যদের উৎপাত 
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ঘটিয়াছিল। কিন্ত আধুনিক যুদ্ধের তুলনায় উহা সত্যই উৎপাত মাত্র। আজ 
জাপানী বিমানবহর বাঙ্গলার চট্টলভূমিতে হানা দিয়াছে। পূর্বববঙ্গই প্রথম 
এই দানবীয় যান্ত্রিক সংগ্রামের তীব্র ও তিক্ত স্বাদ অনুভব করিল। 

্র্ম সংগ্রামের পর জাপানের লক্ষ্য ভারতবর্ষ কিনা অষ্ট্রেলিয়া, এই প্রশ্ন 
সর্ধত্র জিজ্ঞাসিত হইতেছে । অক্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দরে অনেক আগেই 
বোথা বধিত হইয়াছে । তারপর এপ্রিল মাসে সিংহলে এবং উডিষ্যার 
উপকূলে জাপ বিমানবহর হানা দিয়াছিল। সমুদ্রপথে বিমানবাহী 
জাহাজযোগে সেই আক্রমণ ঘটিয়াছিল। কিন্ত চট্টগ্রামে সান্তবতঃ সযুদ্রপথের 
দিক হইতে আক্রমণ ঘটে নাই, ঘটিয়াছে আকিয়াব হইতে । ব্রক্গ সংগ্রামের 
পর চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিশেষতঃ আকিয়াব 
হাতছাড়া হাওয়ার সেই সম্ভাবনা আরও নিকটতর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল । 
আরাকানের উপকূলভাগস্থ আকিয়াবকে বাঙলা ও ব্রন্ষের শেষ সীমা বলা 
যাইতে পারে। জাপ সৈন্টের৷ এখানে জলপথ দিয়া আসে নাই, আসিয়াছে 
আরাকানের দুর্গম স্থলপথ ধরিয়া ।* ব্রহ্মদেশের টেনাসেরিম বিভাগ যেমন 
দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ হুতার মত নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চট্টগ্রাম বিভাগকেও 
কতকটা তেমন বলা যায়। উহা! নীচের দিকে ঝুলিয়! পড়িয়া আরাকানের 
সঙ্গে মিশিয়াছে। আরাকান ও চট্টগ্রাম টেনাসেরিম বিভাগের মতই পাহাড়, 
নদী, অরণ্য ও বন্ধুর ভূমির বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক যুদ্ধের যন্ত্রবিজ্ঞান 
প্রাক্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বিপ্নকে বার বার অস্বীকার করিতেছে এবং রণকৌশলের 
ছুঃসাহসের দ্বারা সেগুলি অতিক্রান্ত হইতেছে। 

জাপানী বোমারু বিমানের চট্টগ্রামে হানা দেওয়ার অর্থকি? এই পধ্যন্ত 
একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার বন্দর ছাড়া জাপানীরা অন্ত কোথাও বিনা উদ্দেস্তে 
বিমান আক্রমণ করে নাই। “বিনা উদ্দেপ্তে। বলিবার অর্থ এই যে, 
বোমাবর্ষণের পর স্থলপথে অভিযাঁন ও আক্রমণের মতলব না লইয়া জাপ 
বোমারুর! হানা দেয় নাই। জাপানী বিমানবাহিনীর একটা বৈশিষ্ট্য স্মরণে 
রাখা উচিত। উহা বুটেনের শক্তিশালী আর-এ-এফ বা রাজকীয় বিমান 





* এই বিষয়ে মত্তবিযোধ আছে। চুংকিংয়ের চীনা কর্তৃপক্ষীয় মহলের মতামুসারে 
জাপানীরা কষুত্র নৌ-বহরযোগে আকিয়াবে অবতরণ করিয়াছে, আর নয়াদিল্লীর কর্তৃপক্ষের 
মতানুসারে তাহার! আমিয়াছে আরাকান প্রদেশের পার্বত্যপথ ধরিয়। 


ভারতবর্ষ অভিযুখে ২৭৯ 


বাহিনীর মত কোন পৃথক ও বিচ্ছিন্ন সামরিক বাহু নহে। বৃটিশ বিযানবহরের 
সহযোগিতা যেমন নৌ-বাহিনী ও স্থলবাহিনীর সহিত রহিয়াছে, তেমনই 
কেবলমাত্র বোমাবর্ষণের উদ্দেশ্য লইয়া বিচ্ছিন্নভাবেও সে অভিযান করিয়াছে 
এবং করিতেছে । বর্তমানে জান্মাণীতে, অধিকৃত ফ্রাম্ে ও বেলজিয়ম 
ইত্যাদিতে বুটিশ বিমানবহর নৌ ও স্থলবাঁহিনীর অপেক্ষা না রাখিয়া বোমার 
অভিযান চালাইতেছে। কিন্তু জাপানী বিমানবহর সাধারণতঃ স্থল ' ও 
নৌবাহিনীর সহযোগিতা ছাডা চলে না। তাহার! কোন “স্বাধীন” ও বিছ্ছি্ 
সামরিক বাহু নহে। শুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ কি 
বাঙ্গলাদেশ আক্রমণের উদ্যোগ পর্বব? কিন্বা ইহার উদ্দেশ্ত কেবল চট্টগ্রামকে 
নৌ ও বিমাঁনপথে অকেজো করিবার চেষ্টা অথবা জাপানীদের অন্ত কোন 
গুরুতর মতলব আছে? বর্তমানে উত্তর ব্রহ্ধ হইতে জাপানীরা লাসিওর 
চীন-্রহ্ম সড়ক ধরিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চীনা রাজ্যে ঢুকিয়া৷ পড়িয়াছে। চীনকে 
সম্পুর্ণূপে বিচ্ছিন্ন করাই ইহার লক্ষ্য। 'রয়টারের, সমর-সমালোচক 
বলিয়াছিলেন, মিত্রপক্ষীয় বুটিশ ও ভারতীয় বাহিনী সম্ভবতঃ তারতবর্ষের 
দিকে পিছু হটিতেছে। চিন্দুইন নদীতীর ধরিয়া কি জাপানীরা মণিপুরের 
সীমানায় পৌছিবে? বুটিশ সৈম্তরা চিন্দুইন এলাকায় রহিয়াছে বলিয়া 
প্রকাশিত হইয়াছিল। জাপানীদের কার্যকলাপ দেখিয়া! এমন সন্দেহ হওয়া 
অস্বাভাবিক নহে যে, তাহারা মণিপুর সীম! ধরিয়া আসামের উপর চাপ 
দিবে। হয়তো দুর্গম পথের জন্ত এই চাঁপ যথেষ্ট প্রবল হইবে না। শুধু 
পশ্চাৎ্, দিক হইতে বিপন্ন করার ইহা কৌশলমাত্র। অন্যপক্ষে তাহারা 
আকিয়াৰ ও চট্টগ্রামের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবে এবং এইভাবে পূর্ব বাঙ্গলা 
ওব্রন্ষের সীমান্ত ধরিয়া আসাম ও বাঙ্গলাদেশকে বিপন্ন করিতে চাহিবে। 
জাপানীরা আকিয়াবে পৌছায় এবং চট্টগ্রামে হানা দেওয়ায় কলিকাতা, ঢাকা 
ও নোয়াখালী সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ ঘটিল। কারণ এগুলি এক্ষণে 
জাপ বোমারুর পাল্লায় পডিল। মানচিত্রের উপর সোজা স্কেল ধরিয়া হিসাব 
করিলে দেখা যাইবে যে, বিমানপথে আকিয়াৰ হইতে চট্টগ্রাম ১৯৯০ মাইল, 
কলিকাতা! ৩৪০ মাইল এবং ঢাকাও প্রায় ৩৪০ মাইল। অপর পক্ষে চট্টগ্রা্ 
হইতে কলিকাতা বিমানযোগে বোধ হয় ২২৫ মাইলের বেশী নহে। নুতরাং 
জাপ বোমারু বিমান সম্পর্কে আর গুদাসীন্ত বা অলস গবেষণার স্থান নাই। 
"তাহারা কেবল চট্টগ্রামে বোম! ফেলিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে, এমন মনে করিবার 
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কারণ নাই। কলিকাতা ও মাদ্রীজের উপরও তাহারা যুগপৎ হানা দিতে 
পারে। যদি এই বোমাবর্ষণের উদ্দেশ্য আক্রমণ না হইয়া থাকে, তবে অন্ততঃ 
ভারতবর্ষের উপকূলভাগের খাটি নষ্ট করিয়া বঙ্গোপসাগরে ও ভারত 
মহাসাগরে জাপ নৌবছরের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইহা! যে ছুংসাহসিক চেষ্টা, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 


--৫-- 


আসাম ও পূর্ববঙ্গ 

২০শে মে,?8২। দূ 

বঙ্গদেশের সংগ্রামের পর জাপানীরা কোন্‌ দিকে অগ্রমর হইবে, ইহা 
যেমন গবেষণার বিষয় তেমনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলে তাহারা 
স্থলপথে ও জলপথে আক্রমণ চালাইবে কিন্বা কেবলমাত্র বোমাবর্ষণের মধ্যেই 
তাহাদের যুদ্ধ নিবদ্ধ রাখিবে, ইহাও আলোচনার বিষয়। যদি-তাহারা 
* স্থলপথে অগ্রসর হয়, তবে তাহারা প্রথমে আসাম আক্রমণ করিবে কিন্বা 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম একযোগে লাঞ্চিত হইবে? অথবা জাপানীরা কেবলমাত্র 
ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী বন্দরের দিকেই তাহাদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখিবে ? 
-_এই ধরণের অনেক প্রশ্ন রণনীতির দিক হইতে সংশয় স্থষ্টি করিতেছে। 
একথা সত্য যে, তারতবর্ষ বিশাল দেশ, আসাম হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত 
সমগ্র ভূভাগে জাপানের পক্ষে আক্রমণ চালান একট! দুঃসাহসিক কল্পনার 
মত। একদিকে অষ্ট্রেলিয়া, আর একদিকে চীন এবং তাহার পিছনে 
সোভিয়েট রাশিয়া, এতগুলি রাষ্ট্রশক্তিকে অক্ষু্র রাখিয়া জাপানের পক্ষে 
গোটা ভারতবর্ষ গিলিবার চেষ্টা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তথাপি জাপানের 
নিজন্ব রণনীতির বিচারে কয়েকটি প্রশ্ন ভাবিবার আছে। জাপানী 
শাম্রাজ্যবাদীদের মনে দীর্ঘকাল যাবৎ বরহ্গদেশ ও ভারতবর্ষের জন্ত লোভ 
ছিল। কোন কোন জাঁপ সেনাপতি হংকং ও সিঙ্গাপুর দখলের পর এক 
আঘাতে ভারতবর্ষ ছিনাইয়৷ লইবার ছুঃস্বগ্ণও রচনা করিয়াছিলেন। সেই 
সমস্ত প্লযানের অধিকাংশ ইতিমধ্যেই কার্ধ্যক্ষেত্রে পালিত হুইয়াছে। এপর্য্যস্ত 
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জাপানীরা যে সমস্ত দেশের স্বাধীনত! হরণ করিয়া নিজেদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি, 
করিয়াছে, তাহার পরিমাণ ও ধধ্য প্রচুর। এমন কি এই হিসাবে জার্্মাণীর 
চেয়ে জাপান বেশী লাভবান। কিন্ত এই দেশগুলি জাপানীর! নিশ্চয়ই সুরক্ষিত 
করিতে চাহিবে অর্থাৎ জাপানীরা বর্তমানে যে দুর্দান্ত আক্রমণাত্মক নীতি 
চালাইতেছে, এক সময়ে উহা ক্ষান্ত হইবেই এবং খিত্রশক্তিবর্দ পাণ্টা 
আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইবেন। এই পাল্টা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত 
জাপান নিশ্চয়ই চিন্তা করিতেছে । ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার পক্ষে ব্রহ্মদেশ 
যেমন দূরবর্তী খাটি, তেমনই ভারতবর্ষ হইতে পাণ্টা আক্রমণের ক্ষেত্রে আলাম 
ও পূর্ব বাঙলা ব্রহ্মদেশের পক্ষে একান্ত নিকটবত্তী খাটি। আসাম ও পূর্ব 
বাঙ্গল। যদি খাটি হইয়া থাকে, তবে ইহার সংশ্লিষ্ট জলপথ ব। বঙ্গোপসাগরও 
সেই হিসারে জরুরী প্রয়োজনের মত। যদি এই অন্যান সত্য হইয়া থাকে, 
তাহ! হইলে ব্রহ্মদেশে শক্ত হইয়৷ বসিবার জন্ত জাপান হয়তো আসাম ও 
পূর্ব বালা আক্রমণ করিতে চাহিবে। পূর্ববঙ্গ ও আসামের কোন বৃহৎ 
নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত জাপানী অগ্রগতির অন্তাব্যস্থল বলির! ধরিয়া লওয়! 
যাইতে পারে। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে এবং আসামের পূর্বব সীমানাবর্ভী কোন 
কোন সহরে ইতিমধ্যেই জাপানী বোমারু হানা দিয়াছে। চট্টগ্রামে 
" বোমাবর্ধণের উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না । তবে যুদ্ধ যখন 
আসামের প্রান্তলগ্ন পশ্চিম ব্রন্মের সীমানা পর্যন্ত পৌছিয়াছে, তখন আসামের 
বুকে জাপ বোমারুর আবির্ভীব অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত নহে। চিন্দুইন নদী 
ব্র্মদেশ ও আসামের শীমান্তপথ ধরিয়া! প্রবাহিত। জাপানীর| এই নদী 
অতিক্রম করিয়াছে। ন্ৃতরাং শক্রসৈস্ত আসামের অনুরবর্তী সীমানার দ্বার- 
দেশে দণ্ডায়মান বলিয়! ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। শিলংয়ের একটি 
সংবাদে প্রকাঁশ যে, আপাম সামরিক ও বে-সামরিক উতয় দিক দিয়া 
আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়ার জন্ত সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়াছে । গত 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উপধুক্ত পরিমাণ সৈম্তবল ও অস্ত্বল আসামে সননিঝিষ্ট 
হইয়াছে। যদি কোন ছুঃসাহসী শক্ত স্থলপথে বা আকাশপথে আসাম 
আক্রমণে উদ্যত হয়, তবে উহাকে যধোচিত শিক্ষা! দেওয়া হইবে, এমন ভরস! 
কর্তৃপক্ষ দিতেছেন। আসামের জনসাধারণ শান্ত ও সংযত আছেন। 


আধুনিক রণনীতিতে বোমারু আক্রমণ একটা অপরিহাধ্য অঙ্গ। এই 
আক্রমণের প্রথম উদ্দেস্ত বিপক্ষের পশ্চান্ভাগে বিশৃঙ্খলার স্থট্টি করা। 
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জনসাধারণের মধ্যে ত্রাস সধশর করিতে পারিলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে দৈনন্দিন 
শাসনকার্ধ্য চালাইবার বিভ্রাট হইবে এবং উহার ফলে সামরিক কাধ্যকলাপও 
বাধাগ্রত্ত হইবে। কোনও দেশ আক্রমণ করিবার পৃর্কেরে উহার জনসাধারণকে 
ভীতিবিহ্বল করিয়া দেওয়ার অর্থ সেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে কাবু করা এবং 
রাষ্ট্রশক্তি যদি অসামরিক ব্যাপারেই ২৪ ঘণ্টা ব্যতিব্যস্ত থাকে, তবে বুদ্ধ 
চালাইবে কিরূপে? এই ভঙ্গ সর্বাগ্রে প্রয়োজন বোমাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া 
জনসাধারণের ধীরস্থির থাকা, সংযম ও সাহস সহকারে এই ছুব্বিপাকের 
' সম্মুখীন হওয়া । ব্যাপক আকারে কলেরা বাঁ বসস্ত দেখা দিলে জনসাধারণের 
যতটুকু সতর্কত! ও সাহস অবলম্বনের প্রয়োজন, শক্রর আক্রমণের মুখেও 
তেমন নীতি অন্্সরণযোগ্য। আর যদি জনসাধারণ ঘাবড়াইয়! গিয়া যত্রতত্র 
ছুটাছুটি করিতে থাকে, তবে উহাদ্বারা ঘোরতর বিশৃঙ্খল অবস্থার স্থষ্টি হইবে। 
প্রকৃতপক্ষে এমন আচরণের দ্বারা শক্রকেই সাহায্য করা হইবে। ন্ুতরাং 
আসামের জনসাধারণের প্রয়োজন ধৈর্য ও সাহসের । খাগ্য, পানীয়, শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য, লোকজন অপলারণ, শরণাগতকে আশ্রয় দাঁন, চিকিৎসা, শুশ্রাধা, শাস্তি 
ও শৃঙ্খলা রক্ষা, পরস্পরকে সাহাধ্যদান ও সহযোগিতা করা ইত্যাদি অসংখ্য 
প্রশ্ন আসামের (এবং বাঙ্গলার ) সম্মুখে রহিয়াছে । আসামে যে সমস্ত 
পাহাড়িয়া জাতি আছে তাহারা যাহাতে কোন সঙ্কটের স্থযোগ লইতে না 
পারে, তেমন সতর্কতা অবলম্বন করা৷ আসামের গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের 
কর্তব্য। আসাম সরকার নিশ্চয়ই এই দ্রিক দিয়া সচেতন । 
আসামে খুব ব্যাপক বোমাবর্ষণ হুইবে বলিয়া মনে হয় না। ওখানে 
কোন ৰন্দর ও নৌখাটি নাই এবং কলিকাতা বা লগ্ুনের মত কোন বড় সহরও 
নাই। শ্রমশিল্পের সহর হিসাবেও আসাম লোভনীয় নহে। আসামের এই 
অবস্থাটা স্থলপথে অভিযানের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। 
অনেক সময় বড় বড় নগর, বন্দর ও ছুর্গ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া! প্রচণ্ড যুদ্ধ 
চলিতে থাকে । প্রচুর কামানের গোলা ও বোমাবর্ষণের দ্বারা বৃহৎ নগরীকে 
যেভাবে ধ্বংস করার প্রয়োজন হইয়া থাকে, আসামের পক্ষে তেমন সমস্তা 
দেখা দিবে না । ভৌগোলিক কারণে যে কোন শক্রর পক্ষেই আসাম *আক্রমণ 
ছুরূপ ব্যাপার। দুর্গম অরণ্য ও পাহাড় আসামের বৈশিষ্ট্য। জাপানীরা 
হয়তো ছোট ছোট দলে বিতক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করিতে চাহিবে। 
এই সমস্ত ক্ষু্ব দলবিভক্ত শত্রসৈত্তকে প্রতিরোধ বা ঘায়েল করা আদৌ কঠিন 
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নহে। গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে আসাম অত্যন্ত উপযোগী, যেমন উপযোগী পূর্ব ' 
বাঙলা । নগর ও বন্দর-প্রধান দেশে যে ধরণের ব্যাপক অভিযান ঘটিয়া 
থাকে, আসামের নিজম্ব বৈশিষ্ট্যের জন্ত তাহা সম্ভব হইবে না। ম্বতরাং 
আসামের জনসাধারণের ভীত হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই । বরং তাহাদের 
ইতিহাসে নূতন কিছু ঘটিবে। এই পর্যন্ত ভারতবর্ষে বহিঃশক্রর যত আক্রমণ 
হইয়াছে, সমস্তই ঘটিয়াছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া। খাইবার ও বোলান 
গিরিবস্্র এ কারণে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের 
উত্তর-পূর্বব সীমানা কোন বহিঃ-শক্রর আক্রমণে এই পর্যান্ত রঙ্তলাঞ্চিত হয় 
নাই। প্রাচীন বা মধ্য যুগে যাহা ঘটে নাই, হয়তো আধুনিক যন্্যুগে তাহাই 
ঘটিতে পারে। পূর্ববঙ্গের নদীপথ ও নরম মাটা এবং আসামের অরণ্যপথ ও 
পার্বত্য মাটী এনন্ প্রস্তত ! 


৬ 
কলিকাতায় বিমান আক্রমণ 


২১শে ডিসেম্বর, ৪২। 


মে মাসের প্রথম ভাগে চট্টগ্রামে ছুইবার বিমান হানার পর জাপানীর] 
সম্পূর্ণ নিঃশব্' থাকে । একাদিক্রমে প্রায় ৬ মাস কাটিয়া গেল। ব্রঙ্মদেশের 
পর কলিকাতায় বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইবে আশঙ্কা করিয়া! কলিকাতা 
হইতে গত শীতকালেই লক্ষ লক্ষ লোক চলিয়া গিয়াছিল। তারপর যে মাসে 
চট্টগ্রামে বোমা বধিত হইল। জাপানীরা স্থলপথে না হইলেও আকাশপথে ও 
জলপথে যে ভারতবর্ষের পূর্ববর্তী চট্টগ্রামে হানা দিবে, এমন ধারণা দুটতর 
হুইল। কিন্তু চট্টগ্রামে বিমান আক্রমণের পর ৬ মাস অতিক্রান্ত হইল। ৬ 
মাসের মধ্যে জাপান ভারতবর্ষের দিকে অভিযান না করায় জনসাধারণের 
মধ্যে পুনরায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া জাপান 
'চীনে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যতিব্যস্ত ছিল। ব্রহ্গদেশ দখলের 
পর সেই দেশে শক্ত হইয়া বসিবার জন্ত এই দীর্ঘকাল তাহার! উদ্চোগ আয়ো- 
"জনও করিতেছিল। অপর পক্ষে ভারতবর্ষ হইতে ইঙ্-ভারতীয় সমর-কর্তৃপক্ষ 
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র্মদেশে পম্চাৎ্ৎ আক্রমণের ভূমিকাস্বরূপ চট্টগ্রামের দক্ষিণস্থ আরাকানে 
প্রবেশ করিল। চারিদিকে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে লাগিল 
যে, গত ৬ মাসের জাপ নিক্ক্রিয়তা যে কোনভাবে আবার ক্র,রতার আকারে 
ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এমন সম্ভাবন| দেখা দিল। জাপান কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার পর 
হইতে গত এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা! সহরে বোমা বধিত হয় নাই। 
অবশেষে ২১শে ডিসেম্বর সত্যসত্যই কলিকাতা অঞ্চলে জাপানী বিমানের 
আক্রমণ ঘটিল। কিন্তু সেই আক্রমণ ব্যাপক নহে এবং প্রাণ ও সম্পত্তির 
অতি সামান্ঠ ক্ষতিই হইয়াছে। 
কলিকাতা অঞ্চলে বোৌমাবর্ষণের বৈশিষ্ট) এই যে, প্রথম আক্রমণ (17:98 
127৫) রাত্রিবেলায় অনুঠিত হইয়াছে। জাপানীরা আর কোথাও প্রথম 
আক্রমণ রান্রিবেলা করে নাই, দিনের বেলাই করিয়াছে। রেষুণে প্রথম 
আক্রমণ দিনের বেলা হইয়াছিল এবং তারপর ক্রমাগত আক্রমণের পথে 
জ্যোত্গ্না পুলকিত রাত্রে এবং ভোর রাত্রেও তাহারা আক্রমণ চালাইয়াছে। 
রেস্ুণে জাপানীরা যে কারণে ব্যাপক বিমানহানার দ্বারা গুরুতর প্রাণহানি ও 
. সম্পত্তিহানি ঘটাইতে পারিয়াছিল, কলিকাতায় তাহা সম্ভব নহে। শ্তাম 
দেশের সীমান্তবর্তী বিমান খাটি হইতে রেস্কুণের দূরত্ব দেড়শত হইতে ছুইশত 
মাইলের মধ্যে ছিল। রে্কুণ সহর অন্ট্রালিকা-প্রধান নহে, কাষ্টনিন্সিত গৃহই 
সেখানে বেশী এবং লব চেয়ে বড় কথা বেস্বণবাসীরা অত্যন্ত অসাবধান ও 
অপসতর্ক ছিল। বিমাঁন আক্রমণের সময় তাহারা আড়াল বা আশ্রয় গ্রহণ করে 
নাই। কিন্তুরেস্থুণের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে কলিকাতাবাসীরা সাবধান 
, হইতে শিখিয়াছেন। তীহারা প্রয়োজনমত গৃহ, গর্ভ এবং অন্তান্ত আশ্রয়- 
স্থলে গ্রবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া! এ-আর-পি'র শিক্ষা, প্রচারকার্ধ্য 
ও সাবধান বাণীতে কলিকাঁতাবাসীরা বোমাবর্ধণের সময় তাহাদের কর্তব্য 
সম্পর্কে সজাগ হইয়াছেন। 
জাপানী বিমানবহরের সংগঠন ও বিধিব্যবস্থা যে ধরণের তাহাতে উহ্থা 
প্রধানত: সৈম্তবাহিনীর মহযোগীরূপেই ছিল। অর্থাৎ জাম্মানী বা বুটেনের 
বিমানবহরের যেমন একটি পৃথক সন্বা ও সংগঠন আছে জাপানীদের তেমন 
নছে। অন্ততঃ যে ৬ মাসকাল জাপান “রিজক্রিগ” চালাইয়াছে, উহার অধিকাংশ 
সময়েই জাপ বোমারুর একদল সৈন্তবাহিনীর কিবা নৌবহরের সহযোগীরূপে 
কার্য করিয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে কামানের গোলাবর্ষণই ছিল 
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পদাতিক দলের অভিযানের সঙ্কেত। বড় বড় কামানের অবিশ্রান্ত গোলা 
বর্ষণের আড়াল ধরিয়া পদাতিক সৈন্যরা অগ্রসর হুইয়াছে। এবার যাস্ত্রিক 
সংগ্রামের রণনীতি এই রণকৌশলের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। এবার বোমারুর 
বোমাবর্ষণই যান্ত্রিক দলের অভিযানের ইঙ্জিত করিতেছিল। ইতস্ততঃ ছুই 
চারিটি দষ্টান্তের ( যেমন অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট ডারুইন ) ব্যতিক্রম ছাড়া ব্য 
পরধ্যস্ত জাপানী বোমারুর আমরা এই রণ-নীতিই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু 
আসান, চট্টগ্রাম, ফেণী ও কলিকাতায় এখন পর্য্যস্ত সেই রণকৌশলের ব্যতি- 
ক্রম দেখিতেছি। অবপ্ত এমন কথা নিশ্চিতরূপে কেহই বলিতে পারে না যে, 
জাপানীরা কিছুতেই ভারতবর্ষে অভিযান বা 10588100. করিবে না, কেবল 
বোমাবর্ধণের মধ্যেই তাহাদের সমস্ত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকিবে। যুদ্ধ 
যখন চলিতে থাকে, তখন এক একটি দেশ যবনিকা অন্তরালে এক এক 
রকমের প্থা ও কৌশলের আয়োজন করিতে থাকে। দূর হইতে কেবল 
পুঁথিগত বিষ্ভার দ্বারা উহার সম্যক বিচার সম্ভব নহে। তবে প্রকাশিত 
তথ্য ও সাধারণ রণনীতির বিচারে মনে হয় যে, স্থলপথে বর্তমান মুহূর্তে 
জাপানী অভিযানের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম এবং আকাশপথে দৌরাম্ধ্য বৃদ্ধিরই 
একান্ত সম্ভাবনা । সৌভাগ্যের বিষয় মিত্রপক্ষ ভারতবর্ষে সমরায়োজনের 
যথেষ্ট সময় পাইয়াছেন। মালয় বা বরহ্মদেশের অবস্থা ভারতবর্ষে ঘটিবে না। 
কারণ, মালয় বাঁ বরহ্মদেশ হইতে ক্রমাগত পিছু হটিবার স্থযোগ থাকিলেও 
ভারতবর্ষ হইতে আর পশ্চাদপসরণের সুযোগ নাই। এরূপ অবস্থায় মিত্রপক্ষ 
কোথায় দীড়াইয়া জাপানকে পাণ্টা আক্রমণ করিবেন? সুতরাং ব্রহ্মদেশ 
বা মালয়ের মত অবস্থার পুনরাবৃত্তির প্রশ্ন তাঁরতবর্ষের পক্ষে অবাস্তর। মিত্র 
পক্ষ এখানে এমনভাবে প্রস্তুত হইয়াছেন যে, জাপানীদের পক্ষে অভিযান 
যেমন কষ্টকর, বিমান হানা দেওয়াও তেমনি শক্ত। এইজন্যই সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, জাপানী বোমারু রাক্রিবেলায় কলিকাতা 
আসিয়াছে, দিনের ধেলা নহে। অর্থাৎ সহর রক্ষার আয়োজন এত ব্যাপক ও 
পাকা রকমের যে, দিনের বেলায় এখানে বিমানহানা দেওয়া শজ্--সরকারী 
বিজ্ঞপ্তির ইহাই অর্থ। 
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২৬. ১২ +৪২, 

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে পুনরায় জাপানী বোমারু বিমান কলিকাতা 
অঞ্চলে হানা দিয়াছিল। এই পর্যন্ত চারবার জাপ বিমান উৎপাত স্থাষ্টি 
করিল। সরকারী মতে বৃহস্পতিবার রাত্রের বিমান হানায় কিছু লোক 
হতাহত ও কিছু ক্ষতি সাধিত হইয়াছে । কতকগুলি বোমা যত্রযত্র নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল। ইহার আগে তিন রাত্রি ষে সমস্ত জাপ বোমারু আসিয়াছিল, 
সেগুলি মান্র একসঙ্গে একবারই হানা দিয়াছিল। কিন্তু বুহস্পতিবার রান্রে 
তাহারা ছইভাগে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছিল। দ্বিতীয় দল প্রথম দলের প্রায় 
এক ঘণ্টা পরে আসিয়াছিল। কিন্তু সংখ্যায় সেগুলি বেশী ছিল না। বিমান- 
মারা কামান ও জঙ্গী বিমানগুলি রাত্রির উদ্দ আকাশে উহাদিগকে বাধা 
দিয়াছিল। উভয় পক্ষে কিছু সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছে। একখানা জাপ 
বোমারু ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে । বোধ হয় কলিকাতা অঞ্চলে ইহাই 
প্রথম শক্র বিমানের পতন। এই কয়দিনে নগরবাসীরা বিমান হানার যথেষ্ট 
স্বাদ পাইয়াছেন এবং ক্রমেই তাহারা অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন। এতদিন 
পর্য্যন্ত আমরা কেবল বিদেশের রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাপ্রদ গল্প ও সংবাদ 
শুনিয়াছি। যে সমস্ত সহরের উপর বোমার বিমান ধ্বংসলীল! বিস্তার 
করিয়াছে, সে সমস্ত বাসিন্দাদের প্রতি আমরা গভীর সহাম্গভূতি অনুভব 
করিয়াছি এবং তাহাদের সাহস ও ধৈর্যের অকৃত্রিম প্রশংসা করিয়াছি। এই 
বিষয়ে লগ্ডন মহানগরীর দৃষ্টান্তই সর্বাপেক্ষা উজ্জল। ক্রমাগত ৯ মাসকাল 
ইংলগ্ডে বোমা বধিত হইয়াছে এবং যে ধরণের ব্যাপক বিমানহান| ব1 10889 
1: 11৫ লগ্নে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ইতিহাসে অভূতপূর্ব । তথাপি লগ্ন 
নগরীর জীবনযাত্রা অচল হয় নাই। সামরিক কর্তৃপক্ষ, গতর্ণমেন্ট এবং 
জনসাধারণ একযোগে একটি মেসিনের যত কার্য করিয়াছেন। কলিকাতার 
সম্মুখে সেই অগ্মিপরীক্ষা। এখন পর্যন্ত খুব সামান্ঠ সংখ্যক বিমান (বোধ হয় 
৫1৭ খানার বেশী নছে ) কলিকাতা অঞ্চলে হানা দিয়াছে, কিন্তু ইহার চেয়েও 
বেশী সংখ্যায় যে আসিতে পারে, সেই অনুমান করিয়া রাখাই বুদ্ধিসন্মত। 
বিমান আক্রমণের একটা উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন এই যে, এই. আক্রমণকে সম্পুর্ণ- 
রূপে প্রতিরোধ করা যায় না । বিমান-মীর| কামান, জঙ্গী-বিমানের লড়াই 
এবং অন্তান্ত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাঠযত নিখুঁতি এবং যত ব্যাপকই হউক না কেন, 
দ্রুতগতিশীল বোমারুগুলিকে একেবারে অকেজো! করা যায় না। বোমারু- 
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গুলি কত উর্ধে আসিতেছে এবং কি পরিমাণ বেগে আসিতেছে, অর্থাৎ 
৪16৫০ ৪0৫ ৪০০৫, এই দুইটি প্রশ্ন আক্রমণের সময় সঠিকরূপে বুঝা যায় 
না। ফলে বিমান-মার| কামানের গোলা দাগিয়া পাখীর যত দ্রুত উড্ডীয়মান, 
গতিশীল বিমানগুলিকে বিদ্ধ করা আদৌ সহজ নহে। এ কারণেই লগুনের 
মত সুরক্ষিত নগরীতেও বোমারু বিমানের ব্যাপক উপদ্রব রোধ করা যায় 
নাই। আবার জঙ্গী-ধিমানের পাহারায় বিযানগুলি আপিলে (সাধারণতঃ 
সেতাবেই তাহারা আসিয়। থাকে ). অপরপক্ষের জঙ্গী-বিমানগুলি উহা্দিগকে 
রোধ করিতে নিযুক্ত থাকে এবং সেই ফাঁকে বোমারুগুলি ছোঁ মারিতে. কিনা 
বোমাবর্ষণ করিতে থাকে । জন্থ জগতের সহিত তুলনা দিয়া বলা যাইতে 
পারে যে, এ যেন শিয়ালের কুকুরছানা চুরির মত! একটি শিয়ালকে যখন 
কুকুর তাড়া করিয়া দূরে ধাওয়া করিল, সেই ফাকে আর একটি শিয়াল 
আসিয়া ছানাগুলিকে ঘাড় মট্ুকাইয়া লইয়া গেল! জঙ্গী-বিমান ও বোমারু 
বিমান একত্রে আসিলে প্রায় এই ধরণের রণকৌশলই অনুস্থত হইয়া থাকে। 
এজন্তই দেখা যায় যে, সর্ধবোত্কুষ্ট সামরিক বাবস্থা থাকিলেও বিমান 
আক্রমণ ও বোমা বর্ষণ সম্পূর্ণরূপে ঠেকানো যায় না। 

কিন্তু বোমাবর্ষণ সর্ধবাংশে প্রতিরোধ করিতে না পারা গেলেও শক্রপক্ষেরও 
সমস্ত উদ্দেশ্ত সফল হইতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বিমান 
হইতে বোমাগুলি প্রায়শঃই লক্ষ্যবস্তর উপর পড়ে না । বহু বাধাবিদ্ব অতিক্রম 
করিয়া এবং প্রাণ হাতে করিয়া তাহাদেরও আসিতে হয়। বিমানগুলি 
হয়তো ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। বনু উদ্ধ হইতে অপরিচিত দেশে 
অজ্ঞাত লক্ষ্য-বস্তর উপর তাহাদিগকে বোমা ফেলিতে হইবে । যেখানে এক 
সেকেণ্ডের হিসাবও নিভূি হওয়া দরকার, পেখানে ৫ হাজার ১০ হাজার বা 
১৫ হাজার ফুট উর্ধ হইতে ঘণ্টায় ২৫* মাইল বেগে ধাবমান বোমারুর পক্ষে 
লক্ষ্য স্থির করা কত কঠিন, তাহা সহজেই অন্থমেয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের ইতি- 
হাসে দেখ! গিয়াছে যে, একটি সেতুর উপর ১০১২ বার বোমারু বিমান হান! 
দেওয়া সত্বেও সেতু অক্ষত রহিয়াছে । বিমান আক্রমণে লক্ষ্যতেদের এই 
ব্যর্থতার জন্যই শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপক বিমাঁনহানার দিকে আক্রমণকারীকে 
ঝুঁকিতে হয়| বিশল্যকরণি চিনিতে না পারিয়া গোটা গন্ধমাদন পর্ব্বত বীর 
হ্ছমান যেমন উপড়াইয়াছিলেন, বৈমাশিক বীরগণও মাঝে মাঝে তেমন 
বেপরোয়া পন্থা অনুসরণ করেন। তথাপি কেবল বিমানহানার দ্বারাই কোন 
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দেশ ও নগরী জয় করা যায় না, কিন্বা গভর্ণমেণ্টকে ছত্রতঙ্গ করা যায় না। 
্যালিনগ্রাদ সহরের উপর হাজার বিমান একযোগে আক্রমণ করিয়াছিল, 
তথাপি সেই সহরের পতন হয় নাই। পশ্চিম জান্্মাণীতে হাজার বুটিশ বিমান 
এক রাত্রে হান দিয়াছিল, তবু হিটলার দস্তে তৃণ ধারণ করেন নাই এবং 
ইংলপ্ডের উপর অবিশ্রান্ত বোমা বর্ষণ করিয়াও ইংরাজ জাতিকে নত করা যায় 
নাই। এগুলি প্রতিহাসিক সত্য, কোন গল্প নহে । ম্ুতরাং কেবল বিমাঁন- 
হানার দ্বারাই একটা সহর বা একট! দেশকে কাবু করা যায় না। কিন্তইহার 
জন্য চাই গভর্ণমেন্টের সংগঠন ক্ষমতার নৈপুণ্য, সামরিক কর্তৃপক্ষের বাধাদান 
শক্তির গ্রচণ্ডতা এবং সরকারী ও বে-সরকারী চেষ্টার পরিপূর্ণ সহযোগিতা । 
রক 

কলিকাতায় কি ধরণের বোমা পড়িয়াছে, সেই সম্পর্কে জনসাধারণের 
কৌতুহল স্বাভাবিক। এই বিষয়ে একটা আধা-সরকারী ইস্তাহারে বলা 
হইয়াছে £-- | 

“গত রাত্রে শক্র-হানাদার বিমান ছুই দলে হানা দিতে আসে। পরম্পর 
হইতে বিচ্ছি বহু দূরবর্তী অঞ্চলে বৌমা পড়ে । হানাদাররা বিশেষ করিয়া 
'এ্যার্টিপারসোন্তাল, বোমাই ফেলে। এই বোমা খোলা জায়গায় অবস্থিত 
লোকদের বিরুদ্ধেই বিশেষ করিয়া কার্ধ্যকরী। অসামরিক লোকদের মধ্যে 
অনেককে হতাহত করিয়া তাহাদের মধ্যে ভ্রাসের সঞ্চারই আক্রমণের প্রধান 
উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। কয়েকটি বোমা বসতিপূর্ণ অঞ্চলে পড়ে। ইহার 
ফলে জানালার কীচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বোমার টুকরা কয়েকটি বাড়ীর 
দেওয়াল ও কতিপয় “বিফল প্রাচীরে' ছোট ছোট গর্ত হুইয়! যায়। ইহার- 
দ্বারাই “বিফল প্রাচীরের” কার্যকারিতা প্রতিপন্ন হইতেছে। টুকরাঁগুলি 
কোন ক্ষেত্রেই দেওয়াল ভেদ করিতে পারে নাই। ধাহারা এই সমস্ত 
প্রাচীরের প্ছিনে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে ৷ 
নিরাপদ ছিলেন। খুব কম লৌকই হতাহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই আশ্রয় লয় নাই। দালান কোঠার ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য । 
হানাদাররা যেরূপ এলোপাথাড়িভাবে কলিকাতার উপর আলে এবং দুরে দূরে 
বোমা ফেলে, তাহা হইতে মনে হয় যে, আমাদের প্রতিরোধক ব্যবস্থায় 
'তাছার্দিগকে বিশেবভাবে বিব্রত হইতে হয়।” 


ভারতবর্ষ অভিমুখে ২৮৯ 


যে সমস্ত দালান কোঠা, বাজার বা বন্তীতে বোয়! পড়িয়াছে, সেগুলি লক্ষ্য 
করিলেও দেখা যাইবে যে, বোমাগুলি খুব সাংঘাতিক ধরণের নহে। 
সাধারণতঃ হাই-এক্সপ্লোপিত বোম পড়িলে যেরূপ ব্যাপক ধ্বংসলীলা সাধিত 
হয়, এখন পধ্যস্ত তেমন মারাত্মক কিছু হয় নাই। ক্ষতি যদি কোথাও হইয়া 
থাকে, তবে উহ্থা সঙ্কীর্ণ গণ্ভীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে । সাধারণতঃ ছবিতে 
লগুনের গৃহাদি ধ্বংসের যে হৃদয়বিদারক দৃশ্ত আমরা দেখিয়াছি এবং অক্টালিকা- 
শ্রেণীর বিচুর্ণ ও বিধ্বস্ত অবস্থা জনসাধারণের মধ্যে যে ভ্রাস সঞ্চার করে, 
কলিকাতা অঞ্চলে তেমন ভয়াবহ কিছু ঘটে নাই। ইহার কারণস্বরূপ আধা- 
সরকারী ইস্তাহারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 
বোধহয় প্রধানতঃ ৪1061-067501006] বা “লোক ভাগানো”" বোমাই বখিত 
হইয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে ত্রাস স্থিই ইহার উদ্দেশ্ত। এই "লোক 
ভাগানো? বোমার জন্ত সহরে কিছু প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হইয়াছে এবং অজ্ঞ ও 
ভীত জনগণের একাংশ সহর ছাভিয়াছে। 

একথা নিঃসন্দেহ যে, সামরিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও বে-সাঁমরিক জনগণের 
সঙ্ঘবদ্ধতা ও নৈতিক দুতার উপর নির্ভর করে। এই হিসাবে কলিকাতার 
জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা! প্রণালী বজায় রাখাও আত্মরক্ষার অন্ততম 
যূলনীতিরূপে স্বীকৃত হওরা উচিত। আমাদের দেশ যুদ্ধবিগ্রহের সহিত 
অপরিচিত--বিশেষতঃ আধুনিক সংগ্রামের সহিত। ইহার সর্ধব্যাপকতা 
ইউরোপে যে ধ্বংসলীলার বিস্তার করিয়াছে, যথেষ্ট শক্তিশালী গতর্ণমেণ্ট এবং 
অত্যন্ত বীরের জাতি বলিয়া পরিচিত ইউরোপীয়ানগণও তাহা প্রতিরোধ 
করিতে পারেন নাই। ফ্রান্সের মত ইতিহাস-প্রিদ্ধ বীরগ্রসবিনী ভূমির 
জনগণও ছত্রভঙ্গ হইয়াছিল এবং পলায়নপর বেলজিয়ান ও ফরাসী নর- 
নারীদের ভীড়ে সৈম্তদলের মহড়ায় পর্যন্ত বিন ঘটিয়াছিল। ব্রঙ্গদেশের অতি 
তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বৃতি এখনও জনগণের মনে টাটুকা আছে। স্থতরাং এই 
দেশের জনগণকেও অতিরিক্ত নার্ভাস, কিম্বা অতিরিক্ত বীরপুরুষ বলিয়া 
ধরিয়া লইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণকারী সৈন্য- 
দেরও প্রথম সমস্তা আত্মরক্ষা বা নিজেকে বাচানো / নিজে না বাগিলে 
অপরকে আক্রমণ করা যায় না, মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে এই সমন্তাটি 
সমরবিজ্ঞানীদের নিকটও উদ্বেগের বিষয় হইয়া! রহিয়াছে । যেখানে সৈন্তদের 
সম্পর্কে এই সমন্তা, সেখানে বে-সামরিক জনসাধারণের পক্ষে আরও উদ্বেগের 

১৯ 


২৯০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


কারণ আছে। কিন্তু ক্বেল বিপন্ন অঞ্চল ত্যাগ করিলেই এই সমস্তার' 
মীমাংসা হইতে পারে না। 

শিক্ষিত জনগণ এই সমস্ত প্রশ্ন নিশ্চয়ই জানেন এবং তেমন বিচার 
বিবেচনা করিয়াই তাহারা চলিতেছেন। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে সমাজের 
নিয়বর্তী জনগণকে লইয়া_যাহারা দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। অথচ নাগরিক 
সভ্যতা ও আধুনিক সমাজ এই নি্নতম শ্রেণীর লোকদের উপরেই দণ্ডায়মান। 
এই সমস্ত লোকের নিব্বিদ্রতার ভন্ত যেমন আশ্বাস ও ব্যবস্থার দরকার, 
তেমনই ইহাদের দারিদ্র্য সমস্তারও প্রতিকার হওয়া দরকার । যে মতবাদ 
হইতে জনগণের যুদ্ধ বা 290119/9 ঘূ্ব&:এর উৎপত্তি, সেই মতবাদ শ্রেণীহীন 
সমাজের ন্যায়বিচার ও সমব্যবহার মানিয়া লইয়াছে। জনগণের অধিকারের 
ভিত্তির উপর সেই কল্যাণকর আদর্শ গড়িয়া উঠিয়্াছে। সর্বগ্রাসী বুদ্ধের 
ব্যাপক সর্বনাশ রোধ করিতে হইলে জনসাধারণের দাবী ও অধিকারকে 
স্বীকার করিতে হইবে। জাপানী বোমার মুখে দাঁড়াইয়া এই তথ্যকে আজ 
অস্বীকার করা কঠিন। লগুনের গতমেন্ট অন্ততঃ তাহাদের স্বদেশের বেল। 
গণতান্ত্রিক স্বাধীন গতর্ণমেন্ট, জাতির জন্ত তাহারা যথাসর্বস্ব পণ করিয়া যথা- 
সাধ্য করিতেছেন। মস্কো বা ষ্টালিনগ্রাদের গতর্ণমেপ্টতো সমাজতান্ত্রিক 
মতবাদের উপরেই ফড়াইয়াছে এবং সেখানে গৃহ হইতে গৃহাত্যস্তরে জনযুদ্ধের 
নীতি প্রসারিত হইয়াছে। আমাদের দেশেও এই রাজনৈতিক আদর্শ ও 
কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত এবং দেশের জনগণের বিশ্বাসভাজন কংগ্রেস নেতৃ- 
বৃন্দকে যুক্তি দিয়া তাহাদের হাতে জাতীয় গতর্ণমেন্টের তার দেওয়া উচিত। 
তাহা হইলেই কলিকাতা বা ভারতবর্ষে জাপ বোমারুর আক্রমণ সাফল্যের 
সহিত গ্রতিহত হইতে পারে এবং জনসাধারণও নিঃশঙ্ক হইতে পারে। 


৭ 
আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় ভারতবর্ষ 


৩১শে ডিসেম্বর, ?৪২। 


প্রায় ৮ মাস নিঃশবব থাকিবার পর ডিশ্েম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে জাপানী 
বোমারু বিমান কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও ফেণী অঞ্চলে বার বাঁর হান] দিয়াছে । 
নানাস্থানে বোম! বর্ষণ করিয়া তাহারা উৎপাত স্থষ্টির চেষ্টা করিয়াছে । এই 


ভারতবর্ষ অভিমুখে ২৯১ 
? 


প্রকার বোমার উৎপাত দেখিয়া লোকের মনে শ্বতাবতঃই প্রশ্ন জাগিয়াছে 
জাপান কি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে? স্থলপথে জাপানী আক্রমণ বা আতিযান 
সম্ভব কি না, ইহা লইয়া দীর্ঘকাল আলোচনা চলিতেছে । কেবল তারতবর্ষ 
নহে, অস্ট্রেলিয়ার প্রশ্নও এই সম্পর্কে অবিরত আলোচিত হইতেছে। অষ্ট্রেঁ 
লিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কাটিনের ধারণ! জাপানের পরবর্তী লক্ষ্য অষ্ট্রেলিয়া । 
দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমন ও নিউগিনি দ্বীপ অঞ্চলে জাপানের 
অগ্রগতি সেই আশঙ্কা প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া উপনিবেশ 
এবং শ্বেতকায় জাতির উপনিবেশ-_স্থৃতরাং জাতিগত বিদ্বেষের দিক হইতে 
জাপানের উহার প্রতি রোষ থাকা অস্বাভাবিক নহে। তারপর মাফিণ 
নৌবছরের পক্ষে অষ্্রেলিয়ার খাটি হইতে পাণ্টা-আক্রমণ এবং অষ্ট্রেলিয়ার 
সহিত তাহার পূর্ণ সহযোগিতাও সহজ্ততর। জাপান অষ্ট্রেলিয়ার দিকে 
অগ্রসর হইতে পারে অগ্ুমান করিয়াই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের 
অভিযানে জেনারেল ম্যাক-আর্থারকে প্রধান সেনাপতি করা হইয়াছে। 
তাহার অধীনে অষ্ট্েলিয়ার পৈশ্তদল রহিয়াছে । এখান হইতে জাপানকে 
প্রতিরোধের সর্বপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে। প্রকৃতপক্ষে সলোমন দ্বীপ ও 
নিউগিনিতে উভয় পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে । 

তথাপি অস্ট্রেলিয়া কিন্বা ভরেতবর্ষ জাপান আগাইয়৷ আলিয়া আক্রমণ 
করিবে, চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া ইহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু একথা সত্য 
যে, আধুনিক জাপানকে যে সমস্ত সমরনেতা “দিপ্বিজয়ে+ উত্তেজনা দিয়! উহার 
সাম্রাজ্যলিপ্স৷ বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহারা অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষকেও 
তাহাদের প্ল্যানের অন্তভূক্তি করিয়াছিলেন। জেনারেল ট্যানাকার বিখ্যাত 
“েমোরেও্াম” ও লেঃ কমাগ্ডার ইপিমারুর লিখিত এক সামরিক পুস্তকে এই 
দুই মহাদেশের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই সমস্ত বিবৃতি 
ও পুস্তক প্রায় ৯০ বৎসর আগেকার। সেই মনোবৃত্তির সহিত বর্তমান 
আন্তর্জাতিক অবস্থার খাপ খাইবে কিনা৮তাহা ভাবিবার বিষয়। আপাততঃ 
অষ্ট্রেলিয়া লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার আবস্তকতা নাই, কিন্তু ভারতবর্ষ 
আমাদের নিজন্ব দেশ, ইহার আক্রমণ বা অনাক্রমণ আমাদের নিকট জীবন- 
মৃত্যুর প্রশ্নের তুল্য । ৃ 

কোনও দেশ আক্রমণ করিবার আগে গোটাকরেক প্রশ্ন চিন্তা করা 
দরকার। যথা-(১) ভৌগোলিক অবস্থা, (২) রাজনৈতিক অবস্থা, এবং 
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(৩) আক্রমণের সর্বোৎকৃষ্ট সমর | প্রথম প্রশ্নের বিচারে ভারতবর্ষ অতি 
প্রকাণ্ড দেশ, রাশিয়া! ও চীনের মতই ইহা একটা মহাদেশ। অরণ্য, পাহাড়, 
নদী এবং খোলা প্রান্তর এই দেশের বৈশিষ্ট্য । প্রাকৃতিক বিদ্ধ যাহা আছে, 
তাহার উপর গুরুত্ব দিয়! লাভ নাই। কারণ, আধুনিক বিমান ও ট্যাঙ্ক 
প্রকৃতির বিদ্কে প্রায় সম্পূর্ণূপে জয় করিয়াছে । মালয়ের জঙ্গল, ব্রহ্মদেশের 
নদী ও পাহাড়, উক্তাইনের খোলা প্রান্তর, লিবিয়ার মরুভূমি, বলকান অঞ্চলের 
পর্বত এবং নরওয়ের রুক্ষ, দীর্ঘ, সন্কীর্ণ সমুদ্রতীর কোনটাই আধুনিক যান্ত্রিক 
মংগ্রামের পক্ষে ছুরলজ্ঘয বাধা সৃষ্টি করে নাই। তবে,জান্মাণী যেযন রাশিয়ায়, 
জাপান যেমন চীনেঃ তেমনই ভারতবর্ষেও জাপানীরা ভূমিখণ্ডের বিশীলতা 
লইয়া বিব্রত হইবে। কেবল আসাম বা বালা বা বিহার দখল করিলেই 
ভারতবর্ষের যুদ্ধ শেষ হয় না । লাসিও হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত কিম্বা টোকিও 
হইতে বোম্বাই পর্যন্ত দুরত্রটা চিন্তা করিবার মত। জাপান ইতিমধ্যেই 
যাঞ্চুরিয়া হইতে ব্রহ্মদেশ এবং মালয় হইতে সারা ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই দেশগুলি দখল করিয়া হজম করিতে হইবে। 
হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথ ও হাজার হাঞ্জার মাইল স্থলপথের প্রশ্ন আছে। 
এজন্য যে পরিমাণ বিমানবহর ও নৌ-বহর--বিশেষভাবে বিমানবহরের 
প্রয়োজন, জাপান তাহা সমাবেশ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহজনক । 
ইহা ছাড়া কয়েক লক্ষ স্কলসৈন্য এবং সেই সৈম্তদলের আনুষঙ্গিক সর্বপ্রকার 
অস্ত্রও যন্ত্র এবং সরবরাহ ব্যবস্থার প্রয়োজন। যে সমস্ত কলকারখানা ও 
শ্রমশিল্প আধুনিক ট্যান্ক, এরোপ্লেন। সাজোয়া গাড়ী ইত্যাদি নির্মাণের 
সর্বাধিক উপযোগী, জাপানের তাহা যথেষ্ট পরিমাণে নাই। কিন্তু তাহা 
সত্বেও জাপান যে চমকপ্রদ জয় এবং বিশাল সাত্রাজ্য দখল করিয়াছে, ইহার 
অগ্ঠতম কারণ মিত্রশক্তিবর্গের আয়োজনহীনতা এবং অসতর্কতাঁ। অর্থাৎ 
জাপান যদ্দি এই শক্তি লইয়া সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইত, 
তাহা হইলে এই প্রকার জয়লাভ জ্ভাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। মাঞ্চুকু- 
সোতিয়েট সীমান্তে ইহার বার বার পরীক্ষা হইয়া! গিয়াছে। আরও সংক্ষেপে 
বলা যাইতে পারে যে, জাপান জার্্মাণীর মত শক্তিশালী নহে, যদিও 
নিঃসন্দেহে এশিয়ার মধ্যে জাপান সর্বাপেক্ষা শক্তিমান সামরিক রাষ্ট্র। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা রাজনৈতিক প্রশ্ন জাপানের অনুকূল | মালয় ও ব্রহ্মদেশে 
বুটেন যে ত্রান্তনীতি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রশক্িকে জনসাধারণের সহযোগিতা 
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হইতে দূরে রাখিয়াছিল, ভারতবর্ষেও বুটেন সেই মারাত্মক তুল করিতেছে। 
জনসাধারণ কুঁটিশ নীতির উপর বিরক্ত ও অসন্ষ্ট। আক্রমণকারীর পক্ষে 
অসন্থষ্ট দেশ সহায়ক, রণপণ্ডিতদের ইহাই অভিমত। ব্রহ্মদেশ ও মালয় ইহার 
বড় দৃষ্টান্ত । কিন্তু কেবলমাত্র এই একটি প্রশ্নে জাপানী সমরনেতারা উত্সাহ 
বোধ করিলেও অন্তান্ত প্রশ্নগুলির বিচারে জাপান এত বড় দুঃসাহসিক অভি- 
যানে বাহির হইবে কিনা সন্দেহজনক | তৃতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ আক্রমণের 
সর্ববোত্ক্ সময়। আমাদের মতে সেই সন্ধিক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে। 
সিঙ্গাপুর, রেস্্ুণ, আকিয়াব, আন্দামান ইত্যাদি খাটি দখল করার পর জাপানী 
নৌশক্তি ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে যে স্ুুবিধ! পাইয়াছিল, সেই সমস্ত 
স্বিধা আজ আর নাই। কেন না, মিত্রশক্তির নৌবল ইতিমধ্যে কিছু 
সামলাইয়া উঠিয়াছে এবং নৌবলের মত বিমানবলও বড কথা । আজ মাকিণ 
বিমানবহর বুটিশ বিমানবহরের সহযোগিতায় পূর্ববাপেক্ষা যথেষ্ট শক্তিশালী 
এবং মিক্রশক্তির প্রচুর সৈল্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাটিগুলিতে সন্িবিষ্ট হইয়াছে। কোন 
বিপক্ষ দল যখন ক্রমাগত হারিতে ও পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে, তখন 
তাহাকে ক্রমাগত আরও আঘাত দেওয়া এবং ধাওয়া করা রণনীতির ধঙ্ম। 
সেই নীতি অন্পারে মালয় ও ব্হ্মদেশ ত্যক্ত হওয়ার পর' জাপান আসামের 
ভিতর দিয়! ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারিত। কিন্তু জাপান তাহা করে 
নাই। দীর্ঘ ৮ মাস কাল জাপান আর এদিকে অগ্রসর হয় নাই। যখন 
মিত্রশক্তির অবস্থা অত্যন্ত ছুর্বল এবং যুদ্ধায়োজন অত্যন্ত কম ছিল জাপান 
তখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল না ফেন? সেকি্তেচ্ছায় ক্রমাগত ৮ মাল 
ধরিয়া মিত্রশক্তিকে ভারতবর্ষে শক্তি সঞ্চয় করিতে দিয়াছে? কোন বুদ্ধিমান 
সমরনীতিবিদ্‌ প্রতিপক্ষকে এতটা সময় দিবেন কেন? বর্ষাথতুতে অভিযানের 
যথেষ্ট অসুবিধা ছিল সত্য, কিন্তু সেই অস্থবিধা একমাত্র আক্রমণকারী 
জাপানেরই ঘটিত না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বারিধারাসিক্ত মাটি এবং বন্তা- 
প্লাবিত নদী ও প্রান্তর শক্রমিত্র উভয়ের পক্ষে সমান অনুবিধাব্যগ্রক। উভয়ের 
ট্যাঙ্ক ও বিমানবহরই মেঘে ও কাদায় বাধা পাইত। আজিকার যুদ্ধে প্রকৃতি 
বা আবহাওয়ার বিদ্রই একমান্্র বিবেচনার বিষয় নহে। যখন প্রতিপক্ষের 
সামরিক আয়োজন সামান্ত এবং রপক্ষেত্রের বিপর্যয়ের মাত্রা বেশী ঘটিয়া 
থাকে, তখনই উহাকে আরও আঘাত দেওয়া নির্মম সমরনীতির লক্ষ্য। গত 
্রী্মকালে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ একই প্রধান সেনাপতির অধিনায়কত্বে একটি- 
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মাত্র রণক্ষেত্রের মর্ত ছিল। অবশ্ত এই বৃহৎ রণাঙগন ছুই অংশে বিভক্ত ছিল 
_ ব্রঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষ ও ত্রহ্মদেশ পরম্পরের সহিত বাঙ্গল! 
ও আসামের সীমান্ত দিয়া সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন ছিল। রণনীতির ভাষায় 
ইহাকে 1০010 বা গ্রন্থি বলা যাইতে পারে। কিন্ত গত গ্রীষ্মকালে এই গ্র্থি 
কি ছুর্বল ও শিথিল ছিল না? রণনীতির নির্দেশ এই যে, প্রতিপক্ষের 
রণাঙ্গনের যে অংশ বা গ্রন্থি দুর্বল ও শিখিল, সেই অংশে আঘাত হানিতে 
হইবে--এইআঘাতের দ্বারা গোটা রণক্ষেত্রের সমুদয় অংশই ভাঙ্গিয়া পড়িতে 
পারে। ব্রহ্মদেশে অতি দ্রুত ভাগ্যবিপধ্যয়ের পর মিত্রপক্ষ ভারতবর্ষে সরিয়া 
আসিয়াছিলেন। সেই সময় ভারতবর্ষ ও ব্রদ্দদেশের পারস্পরিক গ্রস্থি অত্যন্ত 
দুর্বল ছিল । জাপানের পক্ষে সেই সময় ভারতবর্ষে আঘাত হ্বানা অত্যন্ত 
সহজ ছিল। এমন কি ডানকার্কে বুটশবাহিনীর ইতিহাসখ্যাত পম্চাদপসরণের 
পর ইংলগু আক্রমণ জার্ম্াণীর পক্ষে যত সহজ ছিল, জাপানের পক্ষে 
ব্রহ্দেশের পর ভারতবর্ষ আক্রমণ তার চেয়েও বেশী সহজ ছিল। কিন্তু সেই 
সন্ধিক্ষণ কি পার হইয়া যায় নাই? আজিকার মিত্রশক্তি কি ভারতবর্ষে গত 
এপ্রিল মাসের তুলনায় ঢের বেশী শক্তিশালী নহেন? জাপান ভারতবর্ষকে 
এই শক্তি সঞ্চয়ের জন্ত সময় দিল কেন? এদিকে লিবিয়া ও মিশরের যুদ্ধে 
জার্মানীর পরাজয় এবং ককেশাসে ও ষ্ট্যালিনগ্রাদে রুশ পাণ্টা-আক্রমণের 
অগ্রগতি জার্ম্মাণীকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ফেলিয়াছে। সুতরাং এই 
শীতকালে জাপান পূর্ব প্রান্ত হইতে অগ্রসর হইয়া গিয়া লোহিত সাগরে বা 
আরবের মরুভূমিতে কিন্বা পারস্ত উপসাগরে জান্মীণীর সহিত হাত মিলাইবে, 
সামরিক দিক হইতে ইহ! কষ্টকল্পনা মাত্র। 

প্রকৃতপক্ষে জাপানের আক্রমণের পালা ফুরাইয়াছে। যে পরিমাণ 
জমিদারী ও কাচামালের খ্ব্ধ্য জাপান সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা জার্ম্মাণীর 
তুলনায় অনেক বেশী লাতঙ্গনক। শ্ৃতরাং এই বিশাল জমিদারী রক্ষাই হইবে 
জাপানের উদ্দেগ্ত। ব্রঙ্গদেশঃ মালয় ও ওলন্দাজ দ্বীপপুপ্ধ ভারতবর্ষের মত 
রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্,সংক্কতি এবং সভ্যতায় উন্নত নহে। অর্থাৎ বঙ্দদেশে, 
মালয়ে এবং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে কলোনি বা উপনিবেশ সৃষ্টি সম্ভব হইলেও 
আগামী দিনের ভারতবর্ষে তাহা সম্ভব হইবে না। প্রায় ছুই শত বৎসরের 
বুটিশ শাসনে ভারতবর্ষের ওপনিবেশিক জীবন নিঃশেষিত আমু হইয়াছে । 
আগামী দিনে ভারতবর্ষ কেবল উপনিবেশ হিসাবে ব্যব্ধত হইবে, এতখানি 
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দুরাশা বোধহয় আধুনিক কোন রাষ্ট্রশক্তির নাই। এই মহাযুদ্ধই ভারতবর্ষের 
পরাধীনতার শেষ সীমারেখা! । মুুতরাং ভারতবর্ষ জাপানী অভিযানের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় কিনা, তাহা চিন্তা করা উচিত। অর্থনৈতিক বিচার ছাড়া সমর- 
নৈতিক অভিযান চলে না, আবার সমরনীতিও অর্থনীতিকে অস্বীকার করিতে 
পারে না। 
৪ তবে, জাপানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড প্রশ্ন ভারতবর্ষের ইজ-মাকিণ 
সামরিক খাটি। বুটেন ও আমেরিকা জাপানের সামরিক প্রতিদবন্বী এবং 
ভারতবর্ষ ইহার প্রধান খার্টি-_ মধ্যপ্রাচ্য ও ব্রহ্মদেশ, এই ছুইয়ের বিচারেই। 
এই খাটি হইতে জাপানের বিরুদ্ধে পাণ্টা অভিযান আরম্ভ হইবে, জাপান 
ইহা জানে এবং ইতিমধ্যে তেমন আয়োজন ও ব্যবস্থা হইতেছে। সেই 
অভিযানের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইবার জন্য জাপান হয়তো নিঃশব্ আয়োজন 
করিতেছে । ষদি মিত্রপক্ষ পাণ্টা আক্রমণ করেন, তবে, উহার সংঘাতে ও 
সংঘর্ষে ভারতবর্ষ রণক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। কিন্বা জাপান ষদি মনে 
করে যে, ভারতবর্ষের সামরিক খাটি পূর্বাহে চূর্ণ করিয়া ইঙগ-মাকিণ লামরিক 
শক্তিকে কাবু করা দরকার, তাহা হইলে জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে 
পারে। রণনীতির বিচারে ইহা সম্ভাব্য, সন্দেহ নাই। কিন্ত এই প্রকার 
ব্যাপক অভিযানের বিরুদ্ধে যে সমস্ত তথ্য ও যুক্তি আছে, তাহাও উপেক্ষা 
করিবার লছে। সংক্ষেপে সেগুলি এই £ 

(১) ভারতবর্ষ একটা মহাদেশের মত বিশাল। এত বড় দেশ বর্তমান 
যুগে সম্পূর্ণদূপে জয় ও বশীভূত করা সম্ভব নহে। পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র, নদী, 
মরুভূমি ইত্যাদি ইহার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্য অজেয় না হইলেও 
দ্রুত জয়ের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। 

(২) ব্রহ্মদেশ, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদির পর এত বড় দেশে পুনরায় 
যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া অগ্রসর হওয়া একান্ত ছুঃসাধ্য। 
যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা ছাড়া কোন সৈম্তাদলই যুদ্ধ করিতে পারে না। 

(৩) ভারতবর্ষ দীর্ঘ সযুদ্রতটবর্তী দেশ--ইহার তিনদিকেই সমুদ্র এবং 
একদিকে পর্বত । যে পরিমাণ নৌবহর ভারতবর্ষ দখল ও অবরোধ করার 
এবং সরবরাহ রক্ষার জন্ত দরকার জাপানের পক্ষে তাহা বর্তমানে সমাবেশ 
করা সম্ভব নহে। সমুদ্রপথে জাপানের আর অবাধ কর্তৃত্ব নাই এবং সমুদ্রে 
অবাধ কর্তৃত্ব ছাড়া ভারত অভিযান দুরাশা মাত্রু। 
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(8) আধুনিক যাক্তিকযুদ্ধ ট্যান্ম ও এরোপ্লেন এবং সমুদ্রপারের যুদ্ধ 
বিশেষভাবে জাহাজের উপর নির্ভরশ্নীল। জাপান ট্যাঙ্ক ও এরোপ্নেন সংক্রান্ত 
ই্ডাষ্্ী বা শ্রমশিল্ে ছুর্বল। আমেরিকা, রাশিয়া, জান্মীণী বা বুটেনের মত 
জাপান. এই দিক দিয়া ততটা! শক্তিশালী নহে। বিশেষভাবে জাপানের 
ইস্পাত শিল্প অত্যন্ত ছূর্ববল। 


(৫) জাপান ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের মত বিশাল ভূথগ-_মাধুঃরিয়া, 
উত্তর চীন, দক্ষিণ-পূর্ব চীন, মালয়, ব্হ্মদেশ ও ওলন্াজ দ্বীপপুঞ্জ দখল 
করিয়াছে । এইগুলি রক্ষা ও হজম করার জন্ত প্রচুর সমরশক্তি এবং রাষ্ট্রের 
অন্তান্ত শক্তি ও যথেষ্ট সময়েরও ধরকার। ভারতবর্ষে ইংরাঁজ শক্তির কায়েম 
হইয়া বসিতে ১০০ বৎসর লাগিয়াছে--১৭৫৭ হইতে ৯৮৫৭ সাল। আগেকার 
তুলনায় বর্তমানে অনেক কম সময় লাগিবে বটে, কিন্ত কত কম? 

(৬) আক্রমণের সন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে । ব্রক্গযুদ্ধের পর ভারতবর্ষ 
অনেকখানি অসহায় অবস্থায় ছিল। এক্ষণে আর সে অবস্থা নাই। মিত্রশক্তির 
আয্মোজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। অপর দিকে জাপানের ইউরোপীয় সঙ্গী ইতালী 
সম্পূর্ণ পরাজিত এবং জার্ম্বাণী রুশ-রণক্ষেত্রে অত্যন্ত বিব্রত, এমন কি 
জান্মীণীরও তবিষ্যৎ অন্ধকারময়। সুতরাং একা জাপান কি ভারতবর্ষ 
অভিযানে সাহসী হইবে ? 

(৭) ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চাহে। এদেশে বৃটিশ নীতি ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ 
হইয়া থাঁকিলেও এবং দেশের বৃহৎ অংশে বুটিশ প্রভৃত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ 
থাকিলেও জাপানকে কেহই নূতন প্রভূ হিসাবে চাহে না। অর্থাৎ জাপানী 
আক্রমণের পক্ষে কোন সামাজিক ভিত্তি এই দেশে গড়িয়া! উঠে নাই এবং 
এই সামাজিক ভিত্তি ছাডা পরের দেশ আজিকার দিনে দখল ও গ্রাস করা 
“যায় না। ইহার বড় দৃষ্টান্ত আধুনিক চীন। 

(৮) মিত্রপক্ষ অনতিদূর ভবিষ্যাতে জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণা ত্বক নীতি 
অনুসরণ করিবে। প্রশান্ত মহাসাগর আমেরিকার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। 
আমেরিকার অর্থ নৈতিক জীবনের একটা প্রকাণ্ড ধারা প্রশান্ত মহাসমুদ্র দিয়া 
প্রবাহিত। ইহা ছাড়! অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষ বা বৃটিশ 
সাত্রাজ্যের প্রশ্ন আছে। অর্থাৎ বুটেনেরও একান্ত স্বার্থ রহিয়াছে জাপানকে 
ভারত মহাসাগর ও প্রশাস্ত মহাসাগর হইতে বিতাড়িত করিবার। ইহার 
সঙ্গে চীনের প্রশ্নও চিন্তা করিবার মত। আমেরিকা, বুটিশ সাম্রাজ্য ও চীন 
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-এই তিন রাষ্টরশক্তি সম্মিলিতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে পাণ্টা অভিযান 
করিবে। এই অভিযান রোধ করাই জাপানের আশু কর্তব্য, অন্তথা 
তাহার বিপদ ঘটিবে। 

এই অমস্ত প্রশ্ন বিচার করিলে জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে বলিয়া 
বিশ্বাস হয় না। মোট কথা, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সুবিধা এবং অসুবিধা 
গুলির তুলনামূলক বিচার করিয়া জাপানের পক্ষে যাহা লাভজনক মনে হইবে, 
জাপান তেমন নীতির দিকেই ঝুঁকিবে। কিন্ত এই সম্পর্কে ুনি্দিষ্ট ও 
স্থুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী কর! সম্ভব নহে। কারণ, প্রত্যেকটি যুদ্ধরত রাষ্ট্রের 
এমন কতকগুলি আত্যন্তরীণ সামরিক এবং'বে-সামরিক প্রশ্ন আছে, যাহা দুর 
হইতে জান! বা সম্যক বিচার করা সম্ভব হয় না । 

এমন নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী বা স্থির পিদ্ধান্ত সম্ভব নহে বলিয়াই ভারতবর্ষের 
সমর কর্তৃপক্ষও অলস থাকিতে পারেন নাই। তাহারা আত্মরক্ষা ও আক্রমণের 
আয়োজন ব্যাপক আকারে সম্পূর্ণ করিতেছেন | কয়েক মাস আগে জেনারেল 
ওয়েভেলও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের উপর আপাততঃ জাপানী 
আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। তথাপি জাপানের মত ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে বিশ্বাস 
নাই। তাহারা চতুর, দক্ষ এবং বিশ্বাসঘাতক । নুতরাং জাপানী আক্রমণের 
জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন আবগ্তক। সামরিক ব্যাপার সর্বদাই 
গোপন রাখা বাঞ্চনীয়। এজন্ঠ ইহার কোন বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নছে। 
তবে, কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে যতটুকু প্রকাশ কর! হইয়াছে তাহারই আলোচনা 
করা যাইতে পারে। 


জাঁপ আক্রমণের সম্ভাবনার উপর নজর রাখিয়াই একদিকে যেমন প্রদেশে 
প্রদেশে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্” গঠিত হইয়াছে, বে-সামরিক আত্মরক্ষা ও 
হএ-আর-পি" ব্যবস্থা পাক! হইয়াছে, তেমনই অন্টদিকে ভারতবর্ষ রক্ষার 
সামরিক বিলিব্যবস্থা নূতন পরিকল্পনায় গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রধান 
সেনাপতি জেনারেল ওয়েভেল গত মে মাসে যে বেতার বক্তৃতা দিয়াছিলেন, 
তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, শান্তির সময়ে ভারতবর্ষ তিনটি সামরিক 
মণ্ডলে বিতক্ত ছিল--উত্তর, পূর্বব ও দক্ষিণ। এই তিন অংশে সৈন্য সংগ্রহ, 
শিক্ষাদান ও বিভিন্ন শাখা উপশাখার শাসনকার্ধ্য অব্যাহত রাখাই ইহার 
উদ্দেস্ঠ ছিল, কিন্তু বর্তমানে ন্বাভাবিক অবস্থা আর বজায় নাই। কেবল 
শাসনকার্যের ধারা বহিয়া এই তিন অংশ চলিতে পারে না। এজন্ নুতন 


২৯৮ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


পরিকল্পনা অনুসারে এই তিন অংশকে ভার্গিয়া তিনটি পৃথক বাহিনী বা 
ঠণগ্যাতে পরিণত কর! হইয়াছে । অর্থাৎ উত্তর অংশের বদলে উত্তর-পশ্চিম 
সেনাবিভাগ, পূর্ববাংশের বদলে পূর্ব সেনাবিভাগ ও দক্ষিণাংশের পরিবর্তে 
দক্ষিণ সেনাবিভাগ স্থষ্টি করা হইয়াছে। সোজা কথায় বলা যায় যে, 
ভারতবর্ষকে তিনটি পৃথক রণাঙ্গনে ভাগ করা হইয়াছে_ পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর- 
পশ্চিম রণাঙ্গন। মু্ধযাত্রায় বহির্গত হইয়া আক্রমণ চালাইবার জন্য যাহা! 
কিছু করা দরকার পূর্ব ও দক্ষিণ বাহিনীকে সেভাবেই গড়িয়া তোলা 
হইয়াছে। সৈন্যবাহিনী এক্ষণে এমনভাবে প্রস্তুত হইয়া আছে যে, যে কোন 
মূহুর্তে যে কোন স্থানে তাহারা শক্রর বিরুদ্ধে অভিযান ও আক্রমণ চালাইতে 
পারিবে । যে ব্যবস্থা আগে ছিল বীধাধরা শাসনকাধ্য চালাইবার জন্তা, 
তাহাই এক্ষণে সক্রিয় ও গতিশীল অভিযানের পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। 
দক্ষিণ বাহিনী ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ এবং পুর্ব বাছিনী ভারতবর্ষের উত্তর- 
পূর্ব সীমা, বিশেষভাবে বাঙ্গলা ও আসাম রক্ষা করিবে। উত্তর-পশ্চিম 
বাহিনীর উপর ভার পড়িয়াছে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তর সীমানা পাহারা 
'দেওয়ার। ভারতবর্ষকে কার্ধ্যতঃ এই তিনটি প্রধান রণাঙ্গনে বিতক্ত করিয়া 
স্থল ও জলপথে শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই 
তিন রণাঙ্গনের পরেও ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় স্থানগুলি বাদ পড়িয়া যাইতেছে। 
এজন্ট জেনারেল ওয়েভেল এগুপিকে একজ্র করিয়া আর একটি পৃথক সামরিক 
'নেতৃত্বের স্ষ্টি করিয়াছেন। ইহাকে কেন্দ্রীয় বা মধ্য রণাঙ্গনের সঙ্গে তুলনা 
দেওয়া যাইতে পারে--এই মধ্য রণাঙ্গনের আওতায় পড়িয়াছে দিশ্লী। 
এতকাল এই স্থানগুলি অপর তিনটি অংশের মধ্যে বিজভিত ছিল এবং তাহার 
ফলে সমরবিভাগীয় শালনকাধ্যের ঝঞ্চাট ছিল প্রচুর। নৃতনতর ব্যবস্থায় এই 
অন্থবিধা দুর হইয়া যাইবে এবং ভারতবর্ষের তিনটি পৃথক সামরিক ও 
ভৌগোলিক অংশ রণক্ষেত্র হিসাবে আপন আপন যুদ্ধাভিযানের কার্ধ্য 
চালাইয়া যাইতে পারিবে। 

ভারতবর্ষকে তিনটি সামরিক মণ্ডলে ভাগ করিয়া ইহার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা 
আধুনিক কায়দায় গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আগেকার মত ভারতীয় সৈন্যের 
কেবল সাধারণ পদাতিক নহে-রাঁইফেলধারী সাধারণ সৈম্ত ও সেকেলে 
গোলন্টাজের মত নহে। ট্যাঙ্ক ও যন্্রজ্জায় এবং এরোপ্লেন ও আধুনিক 
বিধিব্যবস্থায় নূতন নূতন সৈন্যপদল গড়িয়া! উঠিয়াছে। তারতের অধিকাংশ 


ভারতবর্ষ অভিমুখে ২৯৯ 


প্রদেশ হইতেই এই নৃতন সৈশ্ঠবাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহাদের সংখ্যা 
অন্যুন ১৫ লক্ষ । ভারতবর্ষ এক প্রকাণ্ড সামরিক শিবিরে পরিণত হইয়াছে । 
কেবল স্থলভাগ ও আকাশ পথের যুদ্ধের উপযোগীই নহে, জলপথের দিকেও 
নজর দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের পথে এক্ষণে আর জাপ নৌবহরের 
সহজ আবির্ভাব এবং নিশ্চিন্ত দৌরাত্মা সম্ভব নহে। সেখানে নৌবহর ও 
বিমানবহরের সতর্ক পাহারা রহিয়াছে। তীরগুলি আগের চেয়ে অনেক 
বেশী স্থরক্ষিত হুইয়াছে। ভারতবর্ষের সমুদ্রতীর অত্যন্ত দীর্ঘ-_ছুই হাজার 
মাইলেরও অধিক। এজন্ত ইহার প্রতি ইঞ্চি স্থানে আত্মরক্ষার পাকা খাটি 
নির্মাণের ব্যবস্থা কাধ্যতঃ অত্যন্ত কঠিন। এজন স্থির হইয়াছে, যে যে স্থানে 
জ[প আক্রমণ সম্ভব, সেই সেই স্থানে অতিদ্রত সৈম্ত সমাবেশের ও আঘাত 
হাশিবার ব্যবস্থা গডিয়া তোলা। অর্থাৎ আত্মরক্ষার যূলশীতি আক্রমণের 
উপর নজর রাখিয়াই অন্ুস্থত হইবে। আরও সহজ ভাষায় বলা যাইতে 
পারে যে, কেবল ভৌগোলিক বিলিব্যবস্থার মত বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব বণ্টন 
করিয়া দিলেই যুদ্ধাভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। ইহার জন্য চাই 
যুদ্ধের কতকগুলি মৃললনীতিকে কার্যত: সফল করার চেষ্টা। জেনারেল 
ওয়েভেলও বলিয়াছেন যে, আমাদের উদ্দেপ্ত কেবলমাত্র আত্মরক্ষার ব্যুহ রচন! 
নহে, সেই ব্াহগুলি আকড়াইয়া পড়িয়া থাকাও নহে। আমাদের উদ্দেগ্ 
শক্রর অভিযানকে ক্ষিপ্রতার দ্বারা এবং আক্রমণের দ্বার! প্রতিরোধ করা। 
যে সমস্ত স্থানে শত্রর আবির্ভাবের সম্ভাবনা, সেই স্থানগুলিতে যাহাতে 
সাফল্যের সহিত আঘাত হানা যাইতে পারে এবং এই আঘাত হানিবার জন্য 
যাহাতে ক্ষিপ্র ও দ্রুতগামী সৈশ্ঠদল শক্রর উপর বাঁপাইয়া পড়িয়া আক্রমণ 
করিতে পারে-_ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার মূলনীতি তাহাই। এই কথাগুলি 
বুদ্ধিলম্মত এবং রণবিজ্ঞানসম্মত। আধুনিক কালের যুদ্ধে অচল অবস্থার যুগ 
পার হইয়া গিয়াছে । কোন নির্দিষ্ট খাটতে বসিয়া থাকিয়া কিবা কেবল 
দুর্মপ্রাকারের আডালে অবস্থান করিয়া বর্তমান কালের সংগ্রাম চালানো যায় 
না। যুদ্ধ যান্ত্রকবাহিনীর ক্ষিপ্র আক্রমণের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। 
ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ও মোটরযন্ত্র ইহাকে সম্পুর্রূপে গতিশীল করিয়াছে। 
জাপানীরা যদি তারতবর্ষ আক্রমণ করে, তবে, আধুনিক রণবিজ্ঞানের এই. 
নীতিই তাহারা অনুসরণ করিবে এবং এই নীতি প্রতিরোধ করিতে হইলে 
দ্রুত, ক্ষিপ্র ও সক্রিয় পাণ্টা আক্রমণের পন্থা অবলগ্ধন করিতে হইবে। 


৩০০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


আক্রমণই আত্মরক্ষার সর্ধোৎকষ্ট নীতি_-্মরবিজ্ঞানের এই মূলনীতি 
ভারতবর্ষের কর্তৃপক্ষ বিস্বৃত হন নাই। জেনারেল ওয়েভেলের স্কন্ধে নিঃসনেহে 
তারতবর্ধ রক্ষার প্রকাণ্ড দায়িত্ব পড়িয়াছে। সেই দায়িত্ব তিনি সাফল্যের 
সহিত বহন করিতে পারিবেন, এমন আশাই করা উচিত। 


উপসংহার 


০ 
১০৪ 


জাপানী যুদ্ধের আক্রমণের পালা শেষ হইয়া গেল। ১৯৪৯ সালের 
ডিলেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের মে মাস পর্য্যন্ত দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত 
মহাসাগরে জাপানী আক্রমণ ব্যাপক, দুর্য ও নিয়মিত আকারে অনুষ্টিত 
হইয়াছিল। ইহা! নিঃসন্দেহ যে, একমাত্র নৌবহরের ক্ষতি ছাড়া জাপানের 
এই যুদ্ধযাত্রায় সৈন্তবল ও সমরাস্ত্র দিক হইতে তেমন কোন গুরুতর ক্ষতি 
হয় নাই। সামরিক দিক হইতে যে রণনীতি সারবান, অর্থাৎ ন্যুনতম 
(010100010 ) ক্ষতি স্বীকার করিয়া বৃহত্তম (108য11070 ) লাভ, চতুর 
জাঁপানীরা তাহাই অর্জন করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্ধীপ এবং ওলন্দাজ 
দ্বীপপুঞ্জের কাচামালের ধশ্বধ্য বিবেচনা করিলে মনে হইবে জাপানীরা 
জান্ম্াণদের তুলনায় অধিক লাতবান। জার্ম্াণী ইউরোপীয় তৃথণ্ডের 
কলকারখানা ও শ্রমশিলে সমৃদ্ধ যে সমস্ত দেশ দখল করিয়াছে, উহ্থার জন্য 
তাহাদের ক্ষয় ও ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর । একমাত্র রাশিয়ার যুদ্ধেই জার্ম্মাণীর 
ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ এবং সেই ক্ষতি সামলাইয়া জান্মাণীর পক্ষে ভবিষ্যতে 
মাথা তুলিয়া দাড়ানো! কার্ধাতঃ প্রায় অসস্ভব। কিন্ত জাপানের এখন পর্যস্ত 
তেমন প্রচণ্ড ক্ষতি হয় নাই। যুদ্ধ চালাইবাঁর ক্ষমতা তাহাদের এখনও 
প্রচুর। প্ররুত পক্ষে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া আর কোথাও জাপানের 
বিরুদ্ধে সত্যকার যুদ্ধ হয় নাই। অগ্ঠান্ স্থানে জাপানীরা আক্রমণ করিবা 
মাত্র আত্মরক্ষাকারী সৈস্তেরা কেবল পিছু হটিয়াছে। এই একঘেয়ে পিছু 
হবার কাহিনী প্রক্কত যুদ্ধ নছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইঙ্গ-মাকিণ 


উপসংহার ৩০১ 


শক্তি আদৌ গ্রস্তত ছিলেন না) অধিকন্ত তাহারা ইউরোপীয় সংগ্রাম লইয়া 
ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। অপর পক্ষে জাপান দীর্ঘকাল ধরিয়া দৃক্ষিণ-পূর্বব এশিয়ার 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এশিয়ার মধ্যে জাপান সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক 
রাষ্্র। উগ্র জাতীয়তাবাদ, তথা সাম্রাজ্যবাদের উপর এই শক্তি প্রতিঠিত। 
রণনীতিবিদ্গণই জাপানের আসল নেতা, তাহারা জাপানের সর্বপ্রকার শক্তি 
রণক্ষেত্রের উপযোগী করিয়। গড়িয়া তুলিয়াছেন। এদিকে মিত্রপক্ষের কোন 
আয়োজন ছিল না । ফলে, জাপান যেন একটি আঘাতে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়া দখল করিয়া ফেলিল। আপাত: দৃষ্টিতে ইহা বিশ্ময়কর মনে হইলেও 
ইহার মুলে বড রকমের কোন রহস্ত নাই। একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সঙ্ঘবদ্ধ 
সামরিক শক্তি যদি একটি অসতর্ক ও বিব্রত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রুক্ত হয়, তাহা 
হইলে আক্রমণকারীর দ্রুত জয়লাভ কোন অসম্ভব ঘটনা নহে। তথাপি 
প্রবাল সাগর, জাতা সাগর, ম্যাকাসার প্রণালী, মিড.ওয়ে দ্বীপ. এবং 
নিউগিনি দ্বীপের সমুদ্রপথে জাপানী নৌবহর শিত্রশক্তির ছাতে প্রচণ্ড 
মার খাইয়াছে। জাপানের প্রচুর পরিমাণ জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে। 
বর্তমান বর্ষের (১৯৪৩ খুঃ) ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকার নৌদপ্তর হইতে 
সরকারী ভাবে জাপানী নৌবহরের ক্ষতির যে তালিকা বাহির হইয়াছে, 
তাহাতে দেখা যায় যে, জাপানী সামরিক জাহাজ নিশ্চিতরূপে ডুবিয়াছে ১০৭ 
খানা, ডুবিয়াছে বলিয়া অনুমান ২৬ খানা, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ১৪২ খানা। 
অসামরিক জাপানী জাহাজ নিশ্চিত ডুবিয়াছে ১৫৯ খানা, ডুবিয়াছে বলিয়া 
অনুমান ১৮ খানা, জখম হইয়াছে ৮১ খানা। শুতরাং মোট নিমজ্জিত 
জাহাজের সংখ্যা ২৬৬, নিমজ্জিত বলিয়া! অনুমান 8৪ এবং ক্ষতিগ্রস্ত ২২৩-_ 
সর্বস্তদ্ধ ৫৩৩ খানা জাহাজ। ইহা ছাড়া নিউগিনি দ্বীপের সমুদ্রপথে মোট ২২ 
খানা জাহাজ নষ্ট হইয়াছে । জাপানী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা দ্বীপ, 
উপদ্বীপ, সমুদ্র, প্রণালী এবং জলপথের উপর নির্ভরশীল। হ্ুতরাং নৌবহর ও 
জাহাদ্র তাহাদের একান্ত প্রয়োজনীয় । ইহা ছাডা তাহারা টোকিও হইতে 
রেঙ্গুন এবং উত্তর চীন হইতে নিউগিনি পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই বিস্তীর্ণ 
স্থলপথে ও জলপথে ক্রমাগত যোগাযোগ রক্ষা, সরবরাহ রক্ষা এবং অধিরূত 
দেশগুলি রক্ষা করিয়া চলা এক নিদারুণ সমস্তার মত দেখা দিবে। প্রচুর 
এরোপ্লেন ও জাহাজ জাপানের প্রয়োজন। যদিও জাপান অপরিমিত কীচা- 
মালের এশ্বর্যে শক্তিশালী হইয়াছে, তথাপি মিত্রশক্তি বা আমেরিকার 


৩০২ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


উৎপাদন শক্তির সহিত পাল্লা দেওয়া জাপানের পক্ষে সহজ নহে। ট্যাঙ্ক ও 
এরোপ্নেনের 'ইত্ডাষ্টি, বা কলকারখানা রাতারাতি গড়িয়া তোলা যায় না। 
ইহার জন্ঠ দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক । অধিকন্ত ইদানীং কালের বিযান ও নৌধুদ্ধে 
জাপান তেমন কোন বিশ্ময় দেখাইতে পারে নাই, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
জাপানকে হার মানিতে হইয়াছে। ইহা দ্বার| বুঝা যাইতেছে যে, সমান অস্ত 
ও সমান শক্তি লইয়া যুবিতে পারিলে জাপান এত শীঘ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জয় 
করিতে পারিত না। রণকৌশল ও রণনীতির চমৎকারিত্বের প্রমাণ জাপান 
দিয়াছে বটে, কিন্তু সেই কৃতিত্ব এক তরফা | অর্থাৎ যুদ্ধটা সমীনে সমানে হয় 
নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে ইঙ্গ-মাঁকিণ সম্মিলিত শক্তি জাপানকে ছাড়াইয়া বাইবে। 
তবে, ১৯৪৩ সালে নয় । ইউরোপে জার্মাণ যুদ্ধের অবসান না হইলে মিত্রপক্ষ 
জাপানের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। বোধহয় এজন্ঠ 
১৯৪৫ সাল পর্যযস্ত অপেক্ষা করিতে হইবে? কিন্তু কেবলমাত্র সৈম্তবল ও 
অস্ত্রবল দিয়াই আধুনিক যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় আনা! যাইবে না। জাপান যে নিকষ 
সাআান্যবাদ ও পররাজ্য হরণের নীতি অন্ুরণ করিতেছে, ইহার চেয়ে 
উৎকুষ্টতর নীতি গ্রহণ করিতে হইবে । ভারতবর্ষ, ব্রদ্দেশ ও ফিলিপাইন 
্বীপুঞ্জকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তি ছাড়া আত্ম- 
রক্ষার চরমশক্তি পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। জনসারণের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকার করিতে হছইবে। এই নৈতিক ভিত্তিই আধুনিক 
যুদ্ধের আল প্রাণ। যদি মিত্রশক্তিকে চরম জয়লাভ ও শাস্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে 
হয়, তবে এই প্রাণমন্ত্ে দীক্ষা লওয়া প্রয়োজন। কেবল বৃছত্তর সমরশক্তি 
নহে, মহত্তর নৈতিক শক্তির ত্বারা জাপানকে জয় করিতে হইবে। এই 
বৈপ্লবিক মতবাঁদের অন্ুরণ ছাড়া আধুনিক ঘুদ্ধের অবসান একান্ত 
কঠিন। কারণ, ইহার সহিত রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি একান্তরূপে 
বিজড়িত। 


১০ই মার্চ, ১৯৪৩ । 


পরিশিষ্ট 


(১) 
প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ অগ্রগতি 


সিজাপুর ও দক্ষিণ ব্রন্ধের বুদ্ধের সময়েই রণনৈতিক গবেষক মহলে একটি 
প্রশ্ন আলোচিত হইতেছিল ; অতঃপর জাপান কোন্‌ দিকে যাইবে-- 
ভারতবর্ষে না অস্ট্রেলিয়ায়? কিন্তু কা্যতঃ ১৯৪২ সালে জাপান যেমন 
ভারতবর্ষের পূর্ব সীমানায় ( আলাম-্রহ্ম ও বাঙগলা-ত্রঙ্গ ) আসিয়া দড়াইয়া 
রহিল, অষ্্রেলিয়ার বেলায়ও তাহারা উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমানার দ্বীপ- 
মালার দিকে অগ্রসর হইল। জাপানের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ 
ছুইটিই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা ভারতবর্ষ হইতে বুটিশ শক্তি 
্র্মদেশের বিরুদ্ধে এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে যাঁিণ শক্তি দক্ষিণ-পশ্চিম 
প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযান চাঁলাইবার সুযোগের 
অপেক্ষায় ছিল। এ কারণে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া উভয় দেশেই যেমন জাপ 
আক্রমণের সম্ভাবনায় দৌরগোল বাধিয়া গেল, তেমনই জাপানী রেডিও- 
প্রচারকগণও দস্তর মত একটা স্নায়ুর লড়াই সুরু করিয়া দিল। অক্টরেলিয়ার 
্রধার্ন মন্ত্রী মিঃ কার্টিন সময় সময় এমন আর্তনাদ করিতে লাগিলেন যে, 
মনে হইল জাপানীদের হাত হইতে অস্ট্রেলিয়ার আর রক্ষা নাই। অবশ্ত এই 
আর্তনাদ একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। কারণ, জাপান অস্ট্রেলিয়ার উত্তর- 
পূর্ব দ্বারের দ্বীপময় খাটিগুলি এমনতাবে কাড়িয়া লইল যে, অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যক্ষ 
আক্রমণের বিপদে পড়িল,_যেমন পড়িল ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ হইতে । এজন্য 
যে সমস্ত অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্ত মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদিগকে ফিরাইয়া 
আনা হইল। মার্চ মাসে জেনারেল ম্যাকআর্থার ফিলিপাইন হইতে অষ্্েঁ- 
লিয়ায় চলিয়া আসিলেন। সেখানেই তাহার প্রধান শিবির প্রতিষঠিত হইল 
এবং তিনিই প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। আত্মরক্ষার দিক হইতে, 
অষ্ট্রেলিয়। ক্রমশঃ বৃটেনের দুর্ববল আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মাফিণ বুক্তরাষ্ট্রের দিকে 
ঝুঁকিল। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মধ্যে এতটা সামরিক সহযোগিতার 
সষ্টি হইল যে, বৃটেনের সঙ্গে উহ্থার সম্পর্ক বিতর্কের বিষয় হইয়া উঠ্রিল। 


৩০৪ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


১৯৪২ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যেই জাপানীদের দক্ষিণ-পশ্চিম 
প্রশান্ত মহাসাগরের অভিযান স্পষ্ট হইয়৷ উঠিল। পূর্ষেইি অনেকবার বলা 
হইয়াছে যে, এই মহাসমুদ্র অসংখ্য দীপে সমাচ্ছন্ন এবং দ্বীপগুলি আমাদের 
নিকট অপরিচিত। বিদেশী ছায়াচিত্রে অনেক সময় 13008262 9০৪ এর 
রোমার্টিক ছবি দেখান হইয়াছে। অর্ধনগ্ন, অতি বিলাসিনী, শিরে পুষ্পমালা- 
ধারিণী দ্বীপনায়িক! বিদেশী অভিযাত্রীর প্রেমে পড়িয়া গভীর জঙ্গলে কিংবা 
নমুদ্রতীরের নারিকেল কুঞ্জের ছায়ায় আলিঙ্গনে ও চুষ্বনে মশগুল রহিয়াছে, 
এমন সময় “অসভ্যদের* হাতে প্রেমিক যুগলের প্রাণ যায যায়--এই ধরণের 
উত্তেজনাপ্রদ দুঃসাহসিক রসবিহ্বল চিত্র অনেকবার দেখা গিয়াছে। দক্ষিণ 
সমুদ্রের এই ছবিগুলি প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপমালা 
হইতেই গৃহীত। জাপানীরা কোন রোমান্সের জন্ত নহে, নিতান্ত সাত্রাজ্য- 
স্বার্থের খাতিরেই এই দ্বীপগুলির দিকে সশস্ত্র অভিযান করিল অষ্ট্রেলিরাকে 
বিপদে ফেলিবার ভ্ন্ত। ক্যারোলাইন, গিলবার্ট ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ 
ফিলিপাইনের মিগানাও খাটি হইতে জাপানীরা নৌ-অভিযান চালাইয়া নিউ 
বৃটেন দ্বীপের রাবাউল, নিউগ্িনির উত্তর পূর্ববাংশ এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জ 
দখল করিল। তাহারা যেন এক একট ধাপে অগ্রসর হইয়া আবার 
পরবর্তী ধাপের ভন্ত প্রস্তত হইয়া রহিল এবং এভাবে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর- 
পূর্বে অর্দ-বলয়ান্কৃতি দ্বীপমালা৷ দখল করিয়া তাহারা এমন একটা সুযোগের 
অপেক্ষায় থাকিতে চাহিল যখন তাহারা খাস অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা নিউজিপ্যাণ্ 
আক্রমণ করিতে পারিবে। এজন্ঠ তাহাদের রণনৈতিক লক্ষ্য ছিল টাইযুর 
সমুদ্র এবং উহার পূর্বদিকের জলপথের গলিগুলি__যেমন, উরেস প্রণালীর 
উপর গ্রতৃত্ব বিস্তার এবং দ্বীপগুলি দখল পূর্বক অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার 
পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দেওয়া । 

অষ্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য ছিল শক্রকে যথাসম্ভব দূরে রাখা এবং তাহার - 
যুদ্ধজাহাজ, সৈন্বাহী জাহাজ ও বিমান খাটির উপর বোমা বর্ষণ করিয়া 
তাহার অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটানো । অর্থাৎ আত্মরক্ষার 0918510£ 68০610৪ 
কৌশলই অবলম্থিত হইল। ইতিমধ্যে আমেরিকা হইতে সরবরাহের জন্য 
অপেক্ষা করিতে হইল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের এই অংশে মার্কিণ রণনীতির 
লক্ষ্য হইল প্রথমত: আমেরিকা হইতে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাগুগামী মার্কিণ 
সেনা ও সমরোপকরণবাহী জাহাজগুলিকে ক্রুঞ্জারের পাহারায় রক্ষা করা। 


শব শগ ৩০৫ 


দ্বিতীয়তঃ এই আত্মরক্ষার সঙ্গে খানিকটা আক্রমণাত্মক কৌশলও আমেরিকা 
অবলগ্বন করিল। কতকগুলি জার, ডেষ্রয়ার ও বিমানবাহী জাহাজ লইয়া 
একটা নৌবহর গঠিত হইল এবং এই নৌবহর মার্শাল ও গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ 
এবং বিষুবরেখার উত্তরবর্তী দ্বীপগুলিতে হানা দিতে লাগিল। এই দ্বীপগুলি 
ছিল জাপানের আত্মরক্ষার বছিবৃতহ বা ০৩০: 4650০০-_-এই বহিবৃণহগুলির 
উপর আক্রমণ চালাইয়া বলক্ষয়কারী রণকৌশল অনুসরণ করা হইল। 
অধিকন্ত এই সমস্ত দ্বীপে জাপানের রণসজ্জা, অন্ত্রসঙ্জা ও সামরিক খাটিগুলি 
কি ধরণের ছিল সেই সমস্ত সংবাদ জানিবারও চেষ্টা হইল। 

প্রধানতঃ এই অঞ্চলের যুদ্ধ কেবলমাত্র বিমানপথে ও সমুদ্রেই অনুষ্ঠিত 
হইল-_একমাত্র রাবাউল ছাডা। ঈষৎ কাস্তের মত আক্কৃতিসম্পন্ন নিউ বুটেন 
দ্বীপের শেষ পূর্ব প্রান্তে রাবাউল। জাঙ্গুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে নিউ বুটেনে 
বিমান আক্রমণ সুরু হইল। ২২শে জানুয়ারী তারিখে ৫টি সৈশ্ঠবাহী জাহাজ 
লহ ৬টি জাপ যুদ্ধজাহাজ রাবাউলের অদূরে দেখা দিল। তাহার সঙ্গে বিমান 
বহরও আপিল এবং বিমানগুলি রাবাউল বন্দরের আত্মরক্ষার পাকা গাথুনি 
এবং জাহাজ ও ছুর্গের উপর বোমা ও মেপিনগান চালাইতে লাগিল। 
রাবাউলের একমাত্র ছূর্গাট এভাবে ধ্বংস হইয়া গেল। এই ছুর্গে দেড় 
হাজারের বেশী সৈন্য ছিল না। আত্মরক্ষার জন্য তাহারা রাবাউলের পশ্চিমে 
হুম অরণ্য ও পাহাডের সানগুদেশে আশ্রয় লইল। ১০ হাজার জাপ সৈন্ 
বাবাউল আক্রমণ করিল এবং বৌমা ও মেসিনগান সহ জঙ্গলের মধ্যে আত্ম- 
রক্ষাকারীদিগকে তাঁডা করিল। অস্ট্রেলিয়ান সৈন্তেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া কতক 
£তাহত, কতক বন্দী এবং কতক বা রাবাউল হইতে কোনক্রমে পলাইয়া 
পমুদ্রের ধারে হাজির হইল। ক্ষুধায়, তৃষ্ণার, গ্রীষ্মে ও পীড়ায় কাতর এই 
দমস্ত সৈম্তকে অস্ট্রেলিয়ান জাহাজ উদ্ধার করিল। 

রাবাউল দখলের সঙ্গেই জাপসৈন্ঠেরা নিউবুটেনের পূর্ত্দিকে নিউ 
ায়র্লগ্ডের ক্যাভিয়েংয়ে অবতরণ করিল এবং নিউগিনির লে সহরে বোমা ও 
মেসিনগান চালাইয়া প্রচুর ক্ষতি সাধন করিল। ফেব্রুয়ারীর প্রথমভাগে খাস 
নউগিনির সালামাযুয়া বন্দর, দ্বর্ণণনি অঞ্চলের ওয়ায়ু এবং বুলোলোর উপর 
বমান আক্রমণ করিল। নিউগিনি উপনিবেশের রাজধানী পোর্ট মোরসবীর 
টপর ওরা ফেব্রুয়ারী প্রথম বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। ৯০ই ফেব্রুয়ারী 
্ধ বৃটিশ নিউগিনির গ্তামারাই আক্রান্ত হইল এবং নিউ বৃটেন দ্বীপের 


০ 


৩০৬ জাপানী যুদ্ধের ভায়েরী 


গ্যাসমাতায় বৃহৎ একদল জাপসৈন্ত অবতরণ করিল । ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রথম 
অষ্ট্রেলিয়া ভূভাগে জাপ বোমারু হানা দিল। ৭২টি জাপ বোমারু পোর্ট 
ডারুইনের বন্দরে ও সহরে আক্রমণ চালাইয়! প্রভূত ক্ষতি করিল। বন্দরের 
মাকিন ডেট্রয়ার “পেরী* নিমজ্জিত হইল। কতকগুলি বাণিজ্যজাহাজ ধ্বংস 
বা জখম হইল। ঘরবাড়ীও অনেক গেল এবং প্রচুর সামরিক ক্ষতি সাধিত 
হইল। জাহাজে ও সমুদ্রতীরে অনেকে প্রাণ হারাইল। ওরা মার্চ উত্তর- 
পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় উইগুহ্াম ও ক্রম এই ছুইটি ক্ষুদ্র বন্দরেও জাপ বোমার 
হানা দরিল। বোধ হয় এইগুলি আসিয়াছিল ৪২০ হইতে ৫০০ মাইল দূরবর্তী 
টাইমুর দ্বীপের ( ওলন্দাজ দ্বীপপুপ্রের এলাকায় ) খাটি হইতে । 

ণই মার্চ নিউগিনি অভিযান আস্ত হইল। পোর্ট মোরসবী ও 
বুলোলোতে বিমান আক্রমণের আড়াল ধরিয়া জাপ সৈস্টেরা সালামায়ুয়া ও 
লে সহরে অবতরণ করিল এবং ছুই দিন পর জার্ম্মাণ যাজকদের আড্ডা ফিন্স 
হারবার দখল করিল। নিউগিনিরক্ষী ক্ষুদ্র অস্ট্রেলিয়ান সৈন্তদল অত্যন্তরভাঁগে 
হটিয়া গেল। যথেষ্ট সংখ্যায় জাপসৈন্ত অবতরণ করিল এবং তাহারা মার্কহাম 
নদীর উপত্যকা ধরিয়া নিউগিনির 'পুচ্ছ” অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। 
জাপযুদ্ধ ঘোষণার পর যে সমস্ত জার্মান মিশনারী জঙ্গলে নুকাইয়া ছিল, 
তাহারা জাপানীদিগকে পথ দেখাইয়া দিল এবং অন্যান্ততাবে সাহায্য করিল। 
মার্চমাস ধরিয়া উভয়পক্ষে এই দ্বীপ অঞ্চলে ক্রমাগত বিমান আক্রমণ ও প্রতি- 
আক্রমণ চলিল। সহরে, বন্দরে, জাহাজে ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর 
আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল এবং মাচ্চি মাঁসের মধ্যভাগে মাঞ্িন নৌদপ্তর দাবী 
করিল যে, তাহারা ঘুদ্ধারস্ত হইতে এই পর্যস্ত দেড় শতাধিক জাপানী জাহাজ 
ডুবাইয়া দিয়াছে বা জখম করিয়াছে। 

ফেব্রুয়ারী যাসের সুরু হইতেই মাকিণ সৈন্তেরা আমেরিকা হইতে 
অষ্ট্রেলিয়ায় আসিতেছিল। আমেরিকা হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত চারিটি 
সোজা রাস্তা” (৫775০% ০36০ ) ধরিয়া মাকিণ কনভয় অষ্ট্রেলিয়া পৌছিতে 
লাগিল। জাপানীরা এই সমস্ত কনতর আক্রমণ করিয়াঁও সাফল্যলাভ করিতে 
পারিল না। আঙ্গিবার পথে কনতয়গুলি কতকগুলি জাপানী হ্বীপে বিমান 
হানা দিয়াছিল। 

মার্চ ও এপ্রিলমাসের মধ্যে জাপানীরা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব 
দিকের দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ দখল করিয়া বিভিন্ন দ্বীপে ও সমুদ্রপথে বিমান ও 
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নৌবহর যোগে প্রচুর উৎপাভের সৃষ্টি করিল। এই সময় অস্ট্রেলিয়া আক্রান্ত 
হইবে কিনা তাহা লইয়া প্রবল গবেষণা দেখা দিল। কিন্ত যতই দিন যাইতে 
লাগিল ততই দেখা গেল যে জাপানীরা দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ- 
পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে যে ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে খাস 
অষ্ট্রেলিয়া মহাত্বীপে অভিযান হয়তো সম্ভব নয়। দূরত্বের প্রশ্নও বিশেষভাবে 
চিন্তা করিবার। জাপানের ইয়কোহামা বন্দর হইতে নিউবুটেনের রাবাউল 
বন্দরের দুরত্ব ২৬০০ মাইল এবং রাবাউল হুইতে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিপবেন ১১৪২৫ 
মাইল__মোট ৪ হাজার মাইলের অধিক। এই অসম্ভব দূর পথের মধ্যে 
অপরিমিত পেট্রোল ও জালানী দ্রব্য ছাড়া বিমান ও সমুদ্রপথের যোগাযোগ 
রক্ষা করা সম্ভব নহে। নৌবহর ও বিমান বহরের প্রাচ্ধ্যও যে দরকার 
সেকথা উল্লেখ কর! বাহুল্য মাত্র। গ্ুতরাং জাপান খাস অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের 
বদলে সলোমোন দ্বীপপুঞ্জ হইতে নিউগিনি এবং নিউগিনির দক্ষিণ কূল 
হইতে (পোর্ট মোরসবী যাহার আসল খাটি) অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকে নিউ 
হেব্বাইডিপ ও নিউ ক্যালেভোনিয়া দ্বীপ পর্য্যন্ত খিরিয়া রাখিতে চাহিল। 
এদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাপাগরের নানা অংশে বিমান হান! 
চলিতে লাগিল। এবং ২৬শে এপ্রিল তারিখ মািণ সৈন্তেরা জাপ 
আক্রমণের আশঙ্কায় নিউ ক্যালেডো নিয়া দ্বীপে অবতরণ করিল। এই দ্বীপটি 
ছিল ফ্রান্সের। জাপানীরা যাহাতে এই দ্বীপ দখল করিয়া অষ্্রেলিয়ার পূর্বে 
একটা খাটি তৈয়ারী করিতে না পারে তাহাই ছিল মাফ্িণীদের উদ্দেস্ত। এই 
সময় দেখা গেল জাপানীরা সলোযোন দ্বীপপুঞ্জে অনেক যুদ্ধজাহাজ, সৈশ্যবাহী 
জাহাজ ও বিমানবহর সমবেত করিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা গেল যে, তাহারা 
সলোমোন ও নুইসাইড দ্বীপপুঞ্জের বাকি অংশ দখল করিতে এবং অন্থাত্রও 
অভিযান করিতে চাহে। ন্ৃতরাং অস্ট্রেলিয়ায় মিত্রসেনামগ্ডলী স্থির করিলেন 
যে, নূতন কোন অভিযানের আগেই জাপানকে আঘাত করিতে হইবে। ৪ঠা 
মে তারিখে জাপ নৌবহরের একাংশকে সলোমোনের অন্তর্গত টুলাগীর অদূরে 
নোঙ্গর করা দেখা গেল। মাঁফিণ নৌবহরের সেনাপতি রীয়র-এডমিরাল 
এফ জে ফ্রেচারের আদেশে মাঞ্চিন বিমানবহর এই নৌবহরকে ভোরবেলা 
অতর্িতে আক্রমণ করে । ১টি হান্কা কুজার ও হটি ডে্য়ার সহ মোট ১২টি 
জাহাজ নষ্ট বা জখম হয় এবং টি জাপ বিযান ধ্বংস হয়। এখানেই প্রবাল: 
সাগরের যুদ্ধ আরম্ত হয়। ৭ই মে তারিখে জাপ সৈম্তবাহী নৌবহরের 
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প্রধান অংশকে মিসিমার অদূরে দেখা যায়। “রিওকাকো? নামে জাপানীদের 
নৃতন বিমানবাহী জাহাজ প্রথম আক্রান্ত হয়। মাফিণ বিমানবাহী জাহাজ 
লেক্সিংটনের বোমারুগুলি ইহাকে আক্রমণ করে--১০টি টর্পেডো ও ১৫টি 
বোমার আঘাতে “রিওকাকো? ধ্বংস হইয়া ডুবিয়া যায়। ৭ই মের অপরাহণ 
বেলা রিওকাকোর সহোদরা “সোকাকোর+ বোমারুগুলি মাঞ্চিণ তৈলবাহী 
পোত “নিওসো” এবং উহার সঙ্গী ডেষ্রয়ার 'সিমস্ঠকে আক্রমণ ও জলনিমগ্ন 
করে। তারপর দিন বিচিত্র নৌযুদ্ধ সুরু হইল,__বিচিন্র এই অর্থে যে, এই 
যুদ্ধে দুইপক্ষের যুদ্ধজাহাজ সংঘর্ষে মাতিল না,_ঘৃদ্ধজাহাজের বোমারুগুলিই 
সংগ্রামে লিপ্ত হইল। “লেক্সিংটনে'র বোমারুগুলি 'সোকাত্কাকে” আক্রমণ 
করিল। বোমা ও টর্পেডোর আঘাতে “সোকাকো? জলিয়া উঠিল এবং সেই 
অবস্থায়ই তাহাকে ফেলিয়া! আসা হইল। কিন্তু 'সোকাকো?ও প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্ত বিমানবাহী “লেক্সিংটনঃকে আক্রমণ করিল। “লেক্সিংটন 
দুইটি টর্পেডো ও অন্ততঃ দুইটি বোমারু দ্বারা আহত হইল এবং কতকগুলি 
বোমা নিকটে পড়িবার জন্তও জাহাজের ক্ষতি হইল। জখমী “লেক্সিংটন” 
প্রবাল সাগরে যুদ্ধের কয়েক ঘণ্টা পর যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, তখন 
উহ্থার অত্যন্তরতাঁগে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। উহাকে রক্ষা করিবার জন্য 
১৫ ঘণ্টা ধরিয়। সর্বপ্রকার চেষ্টা চলিতে থাকে । অহতগণকে অন্য ডেট্রয়ারে 
পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং জাহাজটি পরিত্যক্ত হয়। “লেক্সিংটনের, ডুবির 
দ্বারা মাঞ্চিণ নৌবহরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল । কেননা স্বাভাবিক অবস্থাতেই 
“লেক্সিংটন” ৭০ হইতে ৮০ খানা বিমাঁন বহন করিত। 

প্রবাল সাগরের এই নৌধুদ্ধে জাপানীদের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে । মা্কিণ 
নৌবিভাগের দাবীতে প্রকাশ ১খানা বিমানবাহী জাহাজ, শটি বড় ক্ুজার 
১ট হান্ক! জুজার, ২টি ডেষ্রয়ার এবং কতকগুলি সৈন্ঘবাহী ও সরবরাহ জাহাজ 
ডূবিয়া গিয়াছে। ১টি কুজার ও ১টি ডেষ্রয়ার গুরুতর ভাবে জখম হইয়াছে 
এবং বোধহয় ডুবিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ২০টি জাহাজ (৯টি 
বিমানবাহী জাহাজ ও ৩টি ক্ুজার) গুরুতররূপে জখম হইয়াছে । বিমান 
নষ্ট হইয়াছে জাপানীদের শতাধিক। কিন্তু মার্কিণীদের এই যুদ্ধে কি ক্ষতি 
হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। এদিকে ২৭শে মে তারিখে জেনারেল 
তোজো! জাপ পার্লামেন্টে ঘোষণা করিলেন, “অষ্ট্রেলিয়! প্রশান্ত মহাসমুদ্রের 
পিতৃমাতৃহারা সম্তানে পরিণত হুইয়াছে। প্রবাল সাগরের যুদ্ধে তাহার 
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নৌবল ধ্বংস হওয়ায় অসহায়ের মত সে জাপানী আক্রমণের অপৈক্ষায় 
আছে। ৭ই ডিসেম্বর হইতে ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে জাপানের মাত্র ২৯ 
হাজার সৈশ্ত নষ্ট হুইয়াছে।” মিত্রপক্ষের স্বীয় ক্ষতি গোপন করার সঙ্গে 
জাপ মুখপাত্রদের প্রচাঁরকাধ্য একত্রিত হওয়ায় প্রবাল সাগরের যুদ্ধের 
ফলাফল জনসাধারণের চিত্তে রেখাপাত করিতে পারে নাই। 

কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া “বাপ-মা মরা ছেলেতে” পরিণত হওয়া সত্বেও জাপান 
তাহাকে আক্রমণ করিল না । কেবল পোর্ট যৌরসবীতে বার বার বিমান 
আক্রমণ ও সিডনী বন্দরে ৩১শে মে রাত্রিবেল1! ক্ষুদে সাবমেরিনযোগে এক 
ছুঃশাহদিক হানা দিল। পার্ল হাঁরবারে যে ধরণের "পকেট সাবমেরিন? 
ব্যবহার করা হইয়াছিল এখানেও সেই ধরণের ৪খানা সাবমেরিন হানা দিল। 
এগুলি ছুইজন লঙ্করের দ্বারা বাহিত ছিল। বোধহয় কোন বড় জাহাজ 
গুলিকে বহন করিয়া আনিয়া ওখানে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ইহাদের 
আক্রমণে ক্ষতি সামান্যই হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত 
যহাসাগর হইতে ঘুদ্ধের গতি ক্রমশঃ উত্তরদিকে ফিরিতেছিল। উত্তর প্রশান্ত 
মহাসাগরের আনুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দিকে জাপানীরা নজর দিতেছিল। 
তাহাদের এই আক্রমণের উদ্দেগ্ত দুই প্রকারের হইতে. পাঁরে। প্রথমতঃ 
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আমেরিকার দৃষ্টি সরাইয়া নেওয়া বিস্বা 
ব্লাডিভোষ্টক বন্দর দিয়া আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে যে যোগাযোগ 

চলিতেছিল তাহাতে বাধা দেওয়া। আলুশিয়ান দ্বীপপুপ্ত আমেরিকার 
: সানফ্রান্সিক্কো হইতে ২০৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং জাপান হইতে ২৫৩৩ 
মাইল উত্তর-পূর্ববে। ওরা জুন জাপানী বোমারু আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ডাচ, 
হারবারে হানা দেয়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। কেননা 
এতদিনে মাকিনীরা সতর্ক হইয়া গিয়াছিল। পরদিন জানা যায় যে, একটি 
শক্তিশালী জাপ নৌবহর মিড.ওয়ে দ্বীপ অঙিমুখে অগ্রসর হইতেছে । 
মিডওয়ে বা "মধ্যবর্তী? দ্বীপটি জাপান ও আমেরিকার মধ্যে প্রশাস্ত মহা 
সাগরের প্রায় মাঝামাঝি স্থানেই অবস্থিত। মিডওয়ের সমুদ্র এলাকায় 
৪ দ্রিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। মাঞ্কিণ নৌবিভাগীয় বর্ণনায় দেখা যায় যে, 
অনেকগুলি জুজার, সৈন্বাহী জাহাজ, বিমানবাহী জাহাজ, মালবাহী জাহাজ 
ও ডেষ্য়ার সহ একটি বড় জাপ নৌবহর ৫টি দলে বিতক্ত হইয়া মিডওয়ের 
প্রায় ৭০০ মাইল পশ্চিমে অগ্রসর হয়। ১০০ মাইলেরও বেশী তফাৎ হইতে 


৩১০ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


এই ম্বৌবহরের উপর আক্রমণ চালানো! হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে আমেরিকার 
মাত্র দুইটি জাহাজ (এবং তাহার মধ্যেও আবার একখানা সাবমেরিন ) 
নিযুক্ত হইয়াছিল। আসল যুদ্ধ চালাইয়াছিল মাকিণ বোমারুগুলি। উড়ন্ত 
কেল্লা” শ্রেণীর বোমারু টর্পেডো ও অতি-বিশ্ফৌরক বৌম! লইয়া চন্দ্রীলৌকিত 
রাত্রে জাপ নৌবহরকে প্রথম আক্রমণ করে। তারপর দিনের বেলাও 
অবপ্ত বাঁকের পর বাক আপিয়া আক্রমণ চাঁলাইতে থাকে । 

মাকিণ বোমারুগুলি যখন মিডওয়ে দ্বীপ ছাড়িয়া জাপ নৌবহর আক্রমণে 
বাহির হইল। চতুর জাপানীরাও তখন তাহাদের বিমানবাহী জাহাজ হইতে 
এক ঝাঁক বোমারু উড়াইয়া দিল। এই বোমারুগুলি ৩৮ মিনিট ধরিয়া 
মিডওয়ে দ্বীপের উপর আক্রমণ করিতে থাকে এবং তারপর আর এক ঝাঁক 
ট্োমারা বোমারু ও জঙ্গীবিমান আপিয়া হাজির হইল। ইহারা মিডওয়ে 
দ্বীপের প্রভৃত ক্ষতি সাধন করিল। এই আক্রমণে ৪০ খানা জাপ বোমাক্ 
নষ্ট হয়। ওদিকে মিডওয়ের সমুদ্রে মাঞিণ বোমারুগুণি জাপ নৌবহরের 
উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে থাকে । চারিদিনের এই নৌ-বিমান যুদ্ধে 
জাপ নৌবহরের ক্ষতির পরিমাণ হইল নিম্নলিখিত রূপ £-- 

ধ্বংস__বিমাঁনবাহী জাহাজ 'আকাগি”, “কাগা”, “হিরা” ও সরিয়ু-এই 
৪ খানা, বড় জুজার ২ খানা 'মিকুমা” ও “সোগামি+, ৩টি ডেষ্য়ার ও আরও 
ছুইটি অন্ত পোত। 

ক্ষতিগ্রন্ত-_-৩টি ব্যাটলপিপ, ১টির জখম অত্যন্ত গুরুতর । ৩টি বড় কুজার, 
১টর জথম গুরুতর, ১টি ছোট জুজার, কয়েকটি ডে্রয়ার এবং ৩টি সৈন্বাহী 
'জাহাজ। | 

এই নৌযুদ্ধে প্রায় ৪৮০০ জাপানী নিহত বা৷ নিমজ্জিত হইয়াছিল।' : 
আমেরিকার নষ্ট হইয়াছে ৯২ জন অফিসার ও ২১৫ জন সৈন্য,। প্রবাল 
সাগরের মত এই দুদ্ধেও মাফিণ বিমান বহরই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল 
এবং নৌধুদ্ধে বিমানের আধিপত্য প্রমাণিত হইয়াছিল। 

মিডওয়ের যুদ্ধে জাপানীরা ব্যর্থ ও পরাজিত হওয়া সত্বেও তাহারা 
উত্তরদিকে আরও একটি সাফল্যমপ্ডিত অভিযান চালাইল। আনুশিয়ান 
দ্বীপমালার একান্ত পশ্চিম প্রান্তিক খাটি আত্তুতে তাহারা অবতরণ করিল 
এবং কিস্কা দ্বীপ দখল করিল। কিস্কায় একটি উৎকৃষ্ট স্বাতাঁবিক পোতাশ্রয় 
আছে। 
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আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহীসমুদ্রের নানা অংশে মাফিণ 
ও জাপানী বিমানবহর (সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু নৌবহরও ) ইতস্ততঃ পরম্পরের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে লাগিল। বিভিন্ন দ্বীপের সহর ও খাটি এবং 
সমুদ্রপথের অলিগলিতে আক্রমণ চালাইয়া উভর পক্ষই পরস্পরের নৌ ও 
বিমান ধ্বংসের আজগুবি দাবী প্রকাশ করিতে লাগিল। জাপানীরা যেমন 
মাকিণ নৌবহরের সর্বনাশ প্রচার করিল, মাকিণীরাও তেমনি জাপানের 
ক্যাপিটাল শিপ? ও ক্ুজারের সম্পূর্ণ খতম দাবী করিল। এই দাবী কিরূপ 
হাম্তকর ও অতিরঞ্জিত ছিল তাহা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট 
হুইবে। মিডওয়ের সামুদ্রিক এলাকায় জাপানী নৌবহর সম্পর্কে মাঞিণ নৌ 
ও সমর-বিভাগ ঘোষণা করিলেন যে, জাপানের ৫৩টি কুজার নষ্ট হইয়াছে। 
অথচ জাপানের মোট ক্রুজারের সংখ্যা বোধহয় ৩৫ থানার বেশী নহে। যাহা 
জাপানের নাই তাহাও ধ্বংদ করার দাবী প্রচারকাধ্যের মূর্খতা ছাড়া 
আরকি? 

মিড্‌ওয়ে দ্বীপের যুদ্ধের পর মধ্য প্রশীস্ত মহাসাগর যেন কিছুটা শাস্তভাৰ 
অবলম্বন করে। এই সমস্ত যুদ্ধে জাপানী নৌবহরের ক্ষতি হইয়াছিল ৰটে, 
কিন্ত মাকিণ নৌবহরও উহার ক্ষয়ক্ষতি সামলাইয় ততদিনে গ্রস্তত হইতে 
পারে নাই। তথাপি ১৯৪২ সালের জুলাই মালের মধ্যেই জাপানী 
আক্রমণাত্মক অভিযান শেষ হইয়া গেল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আলু- 
শিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আত ও কিস্কাদ্বীপ দখলই ইহার শেষ সীমারেখা এবং জাপান 
জলে ও স্থলে অন্ভুততাবে ছড়াইয়৷ পড়িল। এই অপরিসীম বিস্তার যোগাযোগ 
রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া পড়িল। ইহার পরবর্তী বৎ্সরগুলি, বর্তমান 
১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত জাপানী আত্মরক্ষা ও মিত্রপক্ষের আক্রমণ 
নৃতন ইতিহাসের স্থষ্টি করিল । 
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(২) 
আমেরিকার পাণ্টা-আক্রমণ 


১৯৪২ সালের মধ্যভাগে জাপানী রণনীতি যেন প্রশান্ত মহাসাগরের 
ছুইটি বিরাট পার্শদেশের কর্মৃতৎপরতায় মুখর হইয়া উঠিল। উত্তর-পূর্ব 
প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর-_-এই ছুইটিকে জাপানের 
বাম ও দক্ষিণ পার্খ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে । আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের 
আত্ত, ও কিস্কা পর্যন্ত এই বামপার্খ এবং অস্ট্রেলিয়ার সন্নিহিত নিউগিনি ও 
সলোমোন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত ইহার দক্ষিণ পার্খ প্রসারিত হইল। একদিকে 
কুদ্থাটিকাচ্ছনন, শীতার্ত এবং বৃক্ষহীন কালো পাথরের দেশ আলুশিয়ান, 
অন্যদিকে তাপদগ্ধঃ জঙ্গলপরিপুর্ণ দুর্গম পাহাড়ের দেশ নিউগিনি ও 
সলোমোন। এই ছুই পার্খদেশে জাপানীরা অগ্রসর হইয়া রাশিয়া ও 
আমেরিকা এবং আমেরিকা ও অগ্ট্রেলিয়ার মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া 
দিতে চাহিল। জাপানীদের এই দ্বীপ হইতে দ্বীপাস্তরের দিকে অগ্রগতির 
নীতি লক্ষ্য করিয়া আমেরিকাও সতর্ক ও শঙ্কিত হুইয়া উঠিল। তাহারা 
দেখিল যে, জাপানীরা যে সমস্ত বড় বড় নৌ ও বিমান খাটি, দ্বীপ ও উপদ্বীপ 
কাঁড়িয়া লইয়াছে, যদি সেইগুলিতে তাহারা কায়েম হইয়া বলিতে পারে, তবে 
মি্রপক্ষের বিপদ শতগুণে বাড়িয়া যাইবে। যদিও জাপানের অভিমুখে 
অগ্রসর কিন্বা তাহার বিরুদ্ধে পাল্টা-আক্রমণাত্মক অভিযান আরম্তের সাধ্য 
সেই সময় মিত্রপক্ষের ছিল না, তথাপি জাপানের দুর বিস্তৃত দুই সামুদ্রিক 
বাহুর আশ্গুলের ডগাগুলির উপর নিরন্তর আঘাত হানিতে পারিলে, উহার 
বাহ অন্ততঃ কিছুটা সঙ্কুচিত হইয়া আঙগিবে, অথবা সে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে 
পুরাপুরি পাকা করিয়া তুলিতে পারিবে না। এই উদ্দেশ্তে আমেরিকা 
জাপানের দক্ষিণ ও বাম বাহুর ডগাগুলির ( যেমন, আনুশিয়ানের বিভিন্ন দ্বীপ 
এবং নিউগিনি ও সলোমোনের বিভিন্ন দ্বীপ) উপর নৌবহর ও বিমানবহর 
যোগে যেন হাতুড়ির ঠোকা দিতে লাগিল। আগস্ট মাসে তাহারা সলোমোন, 
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দ্বীপপুঞ্জের গুয়াদালক্যানেল এবং সেপ্টেম্বর মাসে আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের 
আন্দ্রেয়ানোভ, * দ্বীপে অবতরণ করে। আব্ররেয়ানোভ দ্বীপটি আলুশিয়ান 
ছ্বীপমালার মধ্যভাগে | কিন্কা হইতে উহা মাত্র ১২৫ মাইল দুরে। তথাপি 
জাপানীদের দৃষ্টি এডাইয়া একটি ছোট মাকিণ নৌবহর ও সৈন্তবাহী জাহাজ 
অত্যন্ত ঝড়ে! আবহাওয়ার মধ্যে সেখানে আসিয়৷ হাজির হয় এবং বিনাযুদ্ধেই 
স্থানটি দখল করে। এখানে অবতরণের ১০ দিনের মধ্যেই একটি বিমান খাটি 
গডিয়া তোলা হয় এবং এই খাটি হইতেই আলুশিয়ান দ্বীপের অন্াপ্ত অংশের 
কিস্কা ও আত্তুতে বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্কা ও আতর পুনদখলের 
ইহাই ছিল স্থচনা। 

এদিকে জাপানীদের দক্ষিণ পার্শ্ব নিউগিনি ও সালোমোনেও মাকিণ 
আক্রমণ আরন্ত হইল! দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরের যে হান্তকর মন্দগতি যুদ্ধ 
১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে আরম্ভ হইল এবং যাহার সুচনা লইয়া সেদিনের 
সামরিক জগৎ বিশেন কোন মাথা ঘামায় নাই, তাহাই পুরাপুরি ছুই বৎসর 
পর ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পাণ্টা-অভিযানে পরিণত 
হইল। কিন্তু সেদিনের গুর়াদালক্যানেল এবং বুনা ও গোনা লইয়া মা্িণী 
আক্রমণ কেবলমাত্র বিদ্রপাত্মক আলোচনার বিষয়ীভূত ছিল। 

মাকিণ নৌদপ্তর অন্থমান করিলেন যে, জাপানীরা যদি আরও অগ্রসর 
হইতে থাকে, তবে পোর্ট ডারুইন ও খাস অষ্ট্রেলিয়া আক্রান্ত হইতে পারে 
এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যাণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার যোগাযোগ নষ্ট এবং 
নিউ হেত্রাইডিস, নিউ ক্যালেডোনিয়া ও ফিজি দ্বীপের খাটি বিপন্ন হইতে 
পারে। সুতরাং সলোমোন দ্বীপপুঞ্জের চাবিকাঠি স্বরূপ উহ্থার দক্ষিণ-পূর্ব 
কোণ দখল করিতে পারিলে জাপানীদের এই অভিসন্ধি ব্যর্থ হইবে। এগন্ঠ 
৭ই আগষ্ট তারিখে মাকিণ এবং অষ্্রেলিয়ান নৌ এবং স্থলসৈন্ঠ অতকিতে 
গুয়াদালক্যানেল ও টুলাগী অঞ্চলে অবতরণ করে এবং স্থান দুইটি দখল 
করে। কিন্তু জাপানীরা তীব্র পাণ্টা আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে 
মিত্রপক্ষের ৪খানা শক্তিশালী ক্রুজ্ার ও একটি ডেষ্রয়ার ধবংল হইয়া যায়। 
কুজারগুলির মধ্যে অষ্েিয়ার ক্যানবেরা, দাহাজটিও ছিল। উহার 





* আলুশিয়ান শ্বীপপুঞ্ণ জারের আমলের রাশিয়ার অন্তুভূক্তিছিল। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বীপগুলি রাশিয়ার নিকট হইতে কিনিয়া লয়। এই কারণেই 
স্বীপগুলিতে রুশীয় নামের প্রভাব রহিয়াছে ।--লেখক 


৩১৪ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


ক্যাপ্টেনসহ ক্রুজারটি নষ্ট হইয়া যায়। জাপানীদের এই পাল্টা আক্রমণে 
ক্ষিপ্রতা,গোলাবর্ষণের পটুতা৷ এবং সাহপিকতাপূর্ণ রণকৌশল যথেষ্ট গ্রসংশনীয় 
ছিল। 'গুয়াদালক্যানেলে আমেরিকার পাণ্টা আক্রমণাত্মক অভিযানের যে 
প্রথম সুচনা হয়, তাহাই ক্রমশঃ দ্বীপ হইতে দ্বীপাস্তরে ছড়াইয়া পড়িতে 
থাকে। কিন্ত এই সমস্ত যুদ্ধ অত্যন্ত কষ্টকর এবং দীর্ঘস্থায়ী ছিল। দ্বীপগুলি 
উন্নত নহে, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, জঙ্গল ও পাহাড়ের জন্ত 
এত ছুরধিগম্য যে, সাধারণ পথিকের পক্ষেও চলা কঠিন। ইহার উপর 
মশামাছি, কীটপতঙ্গ, জলাভূমি, নদী এবং শ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানা রকম 
ব্যাধির উপদ্রব ছিল। ফলে, মাকিণ ও অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যদের পক্ষে এই সমস্ত 
দ্বীপে আক্রমণ, অব্তরণ ও যুদ্ধ পরিচালন! দস্তরমত সমগ্তাসঞ্ুল ছিল। 
রণভূমির ছুর্গমতার সঙ্গে জাপানীদের আত্মরক্ষার শক্তি মিলিত হুইয়া মাকিণ 
অভিযানকে ম্বতাবতঃই অত্যন্ত মুছ করিয়া তুলিল। একমাত্র গুয়াদালক্যানেল 
ও বুনা-গোনার নাম ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে তখনকার দিনের সংবাদপত্রের 
পাঠকদের বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। কারণ, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের যুদ্ধ শেব হইতে 
প্রায় ৭ মাল_-১৯৪২ সালের আগষ্ট হইতে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত 
লাগিয়াছিল। ণ 

১৯৪২ সালের আগষ্ট হইতে বর্তমান ১৯৪৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত প্রশাস্ত 
মহাসযুদ্রের বিভিন্ন ্বীপে আমেরিকার আক্রমণ ও যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া 
এখানে অসম্ভব এবং সম্ভবতঃ আমাদের পাঠকদের নিকট অপ্রয়োজনীয় । 
স্থৃতরাং এখানে কেবল বিভিন্ন দ্বীপাভিযানের তারিখ ও নাম উল্লেখ করা 
যাইতেছে। | | 

গুয়াদালক্যানেল ও টুলাগী আক্রমণের পর মার্ষিণ নৌসৈন্তেরা ১৭ই 
আগষ্ট তারিখে গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের ম্যাকিন দ্বীপে এক ছুঃসাহসিক হানা 
€ 00090081000 1:৪19 ) দেয়। কিন্ত জাপানীরা বোমারু মেসিনগান ও 
হাতবোমা লইয়া পাণ্টা আক্রমণ করে। তালগাছে চড়িয়া জাপানীরা চোরা- 
গোপ্তা গুলী চালাইতে থাকে । ফলে, মার্কিণ সৈন্তেরা পরদিন দ্বীপ ত্যাগ 
করিয়া জাহাজে চড়িয়! ফিরিয়া আসে । ২৬শে আগষ্ট তারিখে জাপানীরা 
মিলনে ঝে'তে অবতরণ করিয়া পপুয়ার দক্ষিণ-পূর্বব কোণের মিত্রপক্ষীয় গুরুত্ব- 
পূর্ণ খাটি দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু চার পাঁচ দিন তীব্র যুদ্ধের পর 
জাঁপানীদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাহারা পরাজিত হয়। ১৫ই লেগেম্বর 


পরিশিষ্ট ৩১৫ । 


তাহারা পোর্ট মোরস্বী হইতে ৩২ মাইল দুরে (বিমান পথে) একটি গ্রামে 
অবতরণ করে। কিন্তু ৩০শে সেপ্টেম্বর তাহারা সেখান হইতে পিছু হটিতে 
থাকে। ২৫শে অক্টোবর মাকিণ বোমারু হংকং বন্দরে বোমা বর্ষণ করে। 
২৬শে অক্টোবর সলোমোন দ্বীপপুঞ্জের অদূরে মাফিণ বোমারুর দল একটি 
জাপ নৌবহরকে আক্রমণ করে। এই সঙ্বর্ষে আমেরিকার পক্ষ হইতে 
দাবী করা হয় যে, জুইকাকু শ্রেণীর ছুইটি বিমানবাহী জাহাজের উপর বথাক্রমে 
৬বার ও ৩বার বোমা বধিত হয়, কঙ্গে! শ্রেণীর দুইটি ব্যাটলশিপের উপর হটি 
ও ১টি বোমা পড়ে, একটি ভ্ুজারের উপর ৫টি বোমা পড়ে, একটি বড় 
ক্রুজারের উপর বোমা ও টর্পেভোর আক্রমণ ঘটে, এবং আর একটি বড় 
ক্রুজারের উপরও ছুইটি টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু এই আক্রমণের আঘাতে 
জাহাজগুলি ডুবিয়াছে, কিন্বা অকর্মমণ্য হইয়াছে তাহা বুঝা যাইতেছে না। 

ওরা নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ান সৈন্তেরা নিউগিনির পুর্ব্বাংশের কোকোদায় 
প্রবেশ করে। ১০ই নভেম্বর মাকিণ পর্য্যবেক্ষণকারী বিমানসমূহ রিপোর্ট 
দেয় যে, নিউ বুটেন ও উত্তর-পশ্চিম সলোমোন দ্বীপপুঞ্জের সামুদ্রিক এলাকায় 
জাপানী যুদ্ধ জাহাজ, সৈন্ঠবাহী জাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজসযূহের একট! 
প্রকাণ্ড বহর সমবেত হইয়াছে । লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, জাপানীরা 
দক্ষিণ সলোমোন পুনরায় দখলের উদ্দেশ্তে এক প্রকাণ্ড আঘাত হানিতে উদ্যত 
হইয়াছে । এই আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জঙ্ত ৯৩ই হইতে ১৫ই নতেম্বর পধ্যন্ত 
গুয়াদালক্যানেলের অদূরে এক প্রকাণ্ড নৌ সংঘর্ষ হয়। ফলে, দক্ষিণ 
সলোমোন পুনর্দখলের উদ্দেশ্তে জাপানীরা যে অভিযাত্রী বাহিনী নামাইবার 
চেষ্টা করে তাহা ব্যর্থ হয়। মাকিণ নৌদপ্তরের মতে মাকিণ বোমারু ও 
পোতসমূহের আক্রমণে ১টি জাপানী ব্যাটলশিপ, ৩টি তারী ক্ুজাঁর, টি 
হাক্কা কুজার, ৫টি ডেষ্রয়ার ও ৮টি সৈ্বাহী জাহাজ ডূবিয়া যায়। ইহা 
ছাড়া ১টি ব্যাটলশিপ, ৬টি ডেট্রয়ার ও ৪টি সৈম্তবাহী বা মালবাহী জাহাজ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩০শে নভেম্বর পুনরায় আর একটি জাপ সৈম্ঠবাহী “কনতয়” 
যুদ্ধ জাহাজের পাহারায় গুয়াদালক্যানেলের দিকে অগ্রসর হয় এবং এবারেও 
মাফ্ষিণীরা দাবী করে যে, ১২টি জ্রুজার অথবা বড় ডেষ্রয়ার, ২টি সৈন্যাবাহী 
জাহাজ, ও ১টি মালবাহী জাহাজ তাহারা ডুবাইয়া দিয়াছে । ৯ই ডিনেম্বর 
'অষ্ট্রেলিয়ানর! গোঁন! দখল করে। 

১৯৪২ সালের শেষভাগ ধরিয়া মাকিণ বোমারু, সাবমেরিন ইত্যাদি প্রশান্ত 


৩১৬ জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী 


মহাসমুদ্রের নানা অংশে জাপানী নৌবহর, বাণিজ্য বহর, সৈন্ত ও মালবাহী 
প্রভৃতি জাহাজের উপর এবং বিভিন্ন অধিকৃত এলাকায় আক্রমণ চালাইতে 
থাকে। কিন্তু এই আক্রমণে দক্ষিণ চীন-সমুদ্রে একবার মিত্রপক্ষ 
নিদারুণ ভুল ও শোচনীয় দূর্ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন। ২২শে ডিলেম্বর 
চুংকিংএর বৃটিশ দূতাবাস হুইতে প্রকাশ করা হয় যে, জাপানী সৈম্যবাহী 
জাহাজ 'লিসবন+ একটি মাঁকিণ সাবমেরিনের টর্পেডোর আঘাতে সমুদ্রগর্ভে 
ডূবিয়া গিয়াছে । কিন্তু এই জাহাজে ২ হাজার বৃটিশ বন্দী ছিল। জাহাজটি 
হংকং হইতে জাপানে যাইতেছিল। পথিমধ্যে ৯লা অক্টোবর তারিখে 
চেকিয়াং উপকূলের অদূরে সকালবেলা মাকিণ টর্পেডোর আঘাতে জাহাজটি 
নিমজ্জিত হয় রাত্রিবেলা জাহাজের একাংশে বন্দীদিগকে ত্রিপল দিয়া 
ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল। ইহাদের অনেকেই অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। সকাল 
বেলা ব্রিপল খোলা হইলে “লিসবন? জাহাজকে ডুবিতে দেখা যায়। জাপানীরা 
জাহাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল। বহু বন্দী তখন জাহাজ হইতে সমুদ্রে 
ঝাপাইয়া পড়ে। সমুদ্রে পড়িয়া তাহারা জাপানী সাহায্যকারী পোত- 
সমুহের দিকে সাতার কাটিতে থাকে। প্রকাশ যে, জাপানী লক্করেরা এই 
অবস্থায়ও কৌন কোন বন্দীর উপর গুলী চালায় । কতক লোককে তাহারা 
উদ্ধার করে এবং বাকি লোকদিগকে তাহাদের অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দেওয়া 
হয়। এই সময় জাহাজটি একেবারে ডুবিয়া যায়। চীনা জেলে ডিগ্সিসযূহ 
কতক লোককে উদ্ধার করে এবং কয়েকজনকে জাপানীদের হাতে দেওয়া 
হয়। অন্যান্ত কয়েকজন অনধিক্কত চীনে পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। 
জাপানীরা দাবী করিল যে, নিমজ্জিত 'লিসবন্ জাহাজ হইতে তাহারা ১৮০৭ 
বন্দীর মধ্যে ৯০ জনকে উদ্ধার করিয়াছে। যাহারা নিখোজ হইয়াছে, 
তাহাদের একটা নাযের তালিকা জাপ গভর্ণমেন্ট অবশ্থ বুটিশ সমর দপ্তরকে 
সরবরাহ করিয়াছিলেন। 

প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপানীদের জাহাজ ভূবি এবং অন্যান্ত ক্ষয় ক্ষতি 
সম্পর্কে আমেরিকার দাঁবী যেমন অতিশয়োক্তি পূর্ণ ছিল, তেমনই জাপানের 
প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজোর বক্তৃতায়ও জাপানী ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে কিছুট! 
গোপন করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেননা টোকিও বেতারবার্তা ও 
তোজোর বর্ততার মধ্যে সামপ্ীস্ত ছিল না। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখ জেনারেল 
তোজো৷ এক বন্তৃতায় বলেন যে, এতদিনে আসল যুদ্ধ স্থুরু হইয়াছে। ইঙ্গ- 


গরিশিষ্ট ৩১৭ 


মা্কিণ বোমার নিরন্তর হানা দিতেছে। তবে বঙ্মদেশে একটি নৃতন গভমেন্ট 
গঠিত হইয়াছে এবং একটি বন্ধ রক্ষীবাছিনী গড়িয়া তোলা! হইয়াছে। ফলে 
বঙদেশে পুনরায় শাস্তি ও শৃলা গ্রতিষ্িত হইয়াছে। চীনে চংকিং গতর্ণমেন্টের 
গ্রায় ৩০ লক্ষ সৈন্য ও কমিউনিষটদের ৬ লক্ষ সৈন্ঠের বিরুদ্ধ যুদ্ধ চলিতেছে। 
জেনারেল তোজোর এই বন্তৃতার স্ষে পার্ল হারবার আক্রমণের বাধিকী 
উপলক্ষে একটি জাপ সরকারী ইস্তাারে ঘোষণা করা হয় যে, ১লা নভেম্বর 
(১৯৪২) পর্যন্ত চীনে হতাহতের দংখ্যা মোট ২১১৬৬ জন জাপ সৈন্ত নিহত 
এবং ৪২৫৭৭ জন আহত হইয়াছে। আর ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত জাপানের 
৩৯৪টি বিমান ও ৬২টি জাহাজ নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক হইতে প্রাপ্ত 
'টাইম্সের ৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে দেখা যায় যে, টোকিও বেতারে স্বীকার 
কর| হইয়াছে যে, ৩০টি যুদ্ধজাহাজ ও ৬৫টি বাণিজ্য জাহার্জ নিমজ্জিত 
হইয়াছে এবং ২২টি জাহাজ জখম হইয়াছে। নিমজ্জিত যুদ্ধ জাহাজগুলির 
মধ্যে ১টি ব্যাটলশিপ ও তিনটি বিমানবাহী জাহাজ হিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত ছিল 
১টি ব্যাটলশিপ ও ছুইটি বিমানবাহী জাহাজ। কিন্তু আমেরিকার মতে বড় 
দ্ধজাহাজ হইতে সমু করিয়া ছোট বাণিজ্য পোতসহ জাপানের যোট 
৩৯৪খানা পোত নষ্ট হইয়াছে এবং ১৯৪২ সালের মধ্যে জাপানী সৈগ্য নিহত 
বা অকেজো হইয়াছে মোট আড়াই লক্ষ। জাপানী নৃতন জাহাজ নির্মাণ 
সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই। তবে, ৭ই ডিমেম্করের এক বেতার বন্তৃতায় 
টোকিও হইতে বলা হইয়াছিল যে, কয়েকটি নৃতন ধরণের প্রকাণ্ যুদ্ধ 
জাহাজ ও বিমানবাহী জাহাজ তৈয়ার ও মমুড্রে ভামানো হইয়াছে। 

ডিসেম্বর, ১৯৪৪। 


শি 
-80$ 


জাপানী যুদ্ধের দিনপঞ্জী 





১৯৪১ সাল, ডিসেম্বর 


৭ই ডিসেম্বর-_হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিখ্যাত মাফিণ নৌধাটি পার্ল হারবারে 
অতফিত জাপানী আক্রমণ ও মাঞ্িণ নৌবহরের নিদারুণ ক্ষতি। 
জাপানী বুদ্ধের আরম্ত এবং এদিন হংকং, গুয়াম, ফিলিপাইন, ওয়েক, 
থাইল্যাঁগড ইত্যাদিতেও আক্রমণ ও সাংহাই দখল। 

৮ই ভিসেন্বর-_-জাপাঁন ও মিত্রশক্তিপুঞ্জের পরম্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবণা ও 
ফরাসী ইন্দোচীন হইতে জাপসৈন্ঠের থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ এবং মালয়ের 
সিঙ্গোরা ও পাটানি বন্দরে অবতরণ। 

৯ই ডিসেম্বর__উত্তর গিলবার্ট দ্বীপ দখল । 

১০ই ডিসেম্বর-_ভীমকায় বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অব. ওয়েলস্ ও “রিপালস্ঃ 
মালয়ের অ্দুরে নিমজ্জন। 

১১ই ডিসেম্বর__গুয়াম দ্বীপে অবতরণ ও দখল। 

১২ই ডিসেম্বর-_দক্ষিণ লুজনে (ফিলিপাইন) জাপ অবতরণ । 

১৫ই ডিসেম্বর-_ইংরাজদের কৌনুন (হংকং) পরিত্যাগ। 

১৬ই ডিসেম্বর_£বো্পিও দ্বীপের সারাওয়াকে জাপ অবতরণ। 

১৮ই ডিলেম্বর__হংকংয়ে জাপ অবতরণ । 

২১শে ডিসেম্বর__মিন্টানাও (ফিলিপাইন) দ্বীপে বৃহৎ জাপ সৈন্যের অবতরণ। 
জাপান ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে মৈত্রী ও সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর। 

২২শে ডিসেম্বর__ওয়েক দ্বীপ দখল । | 

২৩শে ডিসেম্বর-_রেসুনে জাপানীদের ব্যাপক বোমারু হানা ও কয়েক হাজার 
লোক হতাহত। ফলে, কলিকাতা পর্য্যন্ত গুজব ও আতঙ্ক বিস্তার । 

২৫শে ডিসেম্বর-_হুংকংয়ের আত্মসমর্পণ ৭ দিন যুদ্ধের পর। 

২৬শে ডিসেম্বর ম্যানিলাঁকে “খোলা সঙ্থর/ বলিয়া ঘোষণা। 


দিনপঞ্তী ৩১৯ 


১৯৪২ 

খরা জাহুয়ারী_ম্যানিলার পতন ও মিত্ররাষটপুঞ্জের ২৬টি জাতির যুদ্ধজয় 
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ । 

8ঠ] জানুয়ারী__দঃ পঃ প্রশান্ত মহাসাগরে জেনারেল ওয়েভেল সর্বাধিনায়ক 
নিষুক্ত। সহকারী মেজর জেনারেল ব্রেট ( মাকিণ ) এবং নৌ-অধিনায়ক 
এডমিরাল টমাস্‌ সি হার্ট। | 

৮ই জানুয়ারী-_ব্যাঙ্ককে ব্রিটিশ বোমারুর প্রবল বোমা বর্ষণ। 

১১ই জান্ুয়ারী__মালয়ের প্রধান নগর কুয়ালালামপুরের পতন। 

১৮ই জানুয়ারী-টেতয় (দক্ষিণ-প্রান্তিক বঙ্গ) সহরের পতন ও জার্মানী, 
ইতালী ও জাপান কর্তৃক নৃতন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর। 

২০শে জানুয়ারী_বরন্দের পূর্ববাংশে ও দক্ষিণে জাপ আক্রমণ। 

২২শে--৩০শে জান্থয়ারী_ম্যাকাপার প্রণালীতে জাপ-মাফ্িণ নৌ-বিমান 


ুদ্ধ, ৯৫টি জাপ জাহাজ ডুবি ও ২টি জখম । 

২৩শে জান্ুয়ারী--রাঁবাউল ( নিউগিনি ) জাপ কর্তৃক দখল। 

২৪শে জানুয়ারী-_দক্ষিণ বোধিওর বালিক পাপানে ও সেলিবিস্‌ দ্বীপের 
কেগ্ডারিতে এবং নিউগিনি দ্বীপের রাজধানীতে জাপ অবতরণ ও 
থাইল্যাণ্ড কর্তৃক বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা] । 

৩০শে জাঙ্গয়ারী-_-ওলন্দাজ নৌ-ধাটি আহ্বয়নার পতন। 

৩১শে জান্থয়ারী_পেনাং, সিঙ্গোরা, কেডা, সেলাংগড়, কুয়াণ্টান ইত্যাদি দ্রুত 
দখলের পর মালয় ঘুদ্ধের অবসান এবং সিঙ্গাপুর সংগ্রামের সুরু 

রা ফেব্রুয়ারী_জহোর রাজ্য হইতে জাপানীদের সিঙ্গাপুরে অগ্রগতি । 

ওরা! ফেব্রুয়ারী-_স্থুরাবায়! (ওলন্াীজ) নৌ-খাটিতে জাপ বোমারুর আক্রমণ। 
পোর্ট মোস বীতেও প্রথম আক্রমণ । 

৮ই ফেব্রুয়ারী রেঙ্ুনে আবার জাপ বোমা বর্ষণ। 

৯ই ফেব্রুয়ারী_-জহোর প্রণালী পথে রাত্রিবেলা সিঙ্গাপুরে জাপানীদের 
অবতরণ। এশিয়ার যুদ্ধে পরামর্শের জন্ত জেনারেল চিয়াংকাইসেকের 
নয়াদিল্লীতে আগমন। 

১৩ই ফেব্রুয়ারী-_জাপানীদের মার্ভাবান দখল, পেগ ও রেস্কুনের বিপদ । 

১৪ই ফেব্রুয়ারী--জাপ প্যারাজুটি সৈন্যদের পালেম্বং (ন্ুমান্রার তৈলকেন্জ্র) 
দখল । 
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১৫ই ফেব্রুয়ারী-_সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ, জাপানীদের হাতে ৬০ হাজার 
ভারতীয়, বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্ত বন্দী। 

১৯শে ফেব্রুয়ারী__অষ্্রেলিয়ার ডাকুইন বন্দরে বোমা বর্ষণ। 

২০শে ফেব্রুয়ারী__বালিতে (বা বলি দ্বীপ) জাপানীদের অবতরণ । 

২৩শে ফেব্রুয়ারী_জাপ সাবমেরিণ হইতে আমেরিকার ক্যালিফোনিয়া 
উপকূলে গোলাবর্ষণ। 

২৭শে ফেব্রুয়ারী--জাঁতা সাগরের নৌ-যুদ্ধে প্রায় সমগ্র ওলন্দাজ ও মিত্রপক্ষীয় 
নৌ-বহরের ধ্বংস ও জাপানের সামান্য ক্ষতি । 

১লা মার্চ__জাভার তিন অংশে জাপ অবতরণ ও দ্রুত অগ্রগতি । 

ওরা মার্চ _সুদূর প্রাচ্যের অধিনায়কত্ব ছাড়িয়া! জেনারেল ওয়েভেলের ভারতে 
প্রত্যাবর্ডভন ও প্রধান সেনাপতির প্র গ্রহণ। 

৫ই মার্চ--বাটাভিয়ার (জাভার রাজধানী ) পতন। 

৮ই মার্চ__রেঙ্ুন ও পেগুর পতন। 

৯ই মার্চ__বাণ্ডোয়েংয়ের পতন ও জাভা যুদ্ধের অবসাঁন। 

১৩ই মার্চ-_অষ্ট্রেলিয়ায় মাফ্িণ সৈন্সের আগমন । 

১৭ই মার্চ__বাতান (ফিলিপাইন) ত্যাগ করিয়া জেনারেল ম্যাক-আর্থারের 
অষ্ট্েলিয়ায় আগমন এবং দঃ পঃ প্রশান্ত মহাসাগরের অধিনায়কত্ব লাভ। 

২৫শে মার্চ__ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ (বঙ্গোপসাগর) জাপান কর্তৃক দখল ও 
মার্চের শেষ হইতে এপ্রিল মাস ধরিয়া জাপানীদের মধ্যত্ঙ্গ ও উত্তর বরচ্গে 
অগ্রগতি । 

&ই এপ্রিল-_কলঙ্থোতে ৭৫টি জাপ বোমারুর (বিমানবাহী জাহান্র হইতে ) 
হানা এবং অনেকগুলি বুটিশ ও জাপ বিমান নষ্ট। 

৮ই এপ্রিল-মাপ্রাজ উপকূলে ক্ষুদ্র জাপ বোমারুর হানা । 

৯ই এরপ্রিল-ত্রিস্কোমালি (সিংহল ) নৌ-ধাটিতে জাপ বোমারুর হানা। 

১১ই এপ্রিল__বৃটিশ বিমানবাহী পোত “ছাখিস্‌ ও ২টি জুজার “ডসে্টসায়ার, 
এবং কর্ণওয়াল' বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত। বাতান উপদ্বীপের 
(ফিলিপাইন ) আত্মপমর্পণ। দীর্ঘ অবরোধের অবসান। 

৯৮ই এপ্রিল মার্কিণ বিমানবাহী জাহাজের বোমার কর্তৃক টোকিও, 
ইয়োকোহামা, কোবে এবং নাগোয়ায় বোমাবর্ষণ। 

৩০শে এপ্রিল--লাসিওর ( উত্তরব্রদ্গ ) পতন। 
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ওরা মে-মাঙ্ষালয়ের ( উত্তর বরহ্গের রাজধানী ) পতন । 

৫ই মে_জাপ সৈশ্দের ব্রহ্ম-মুনান সীমান্ত অতিক্রম । 

৬ই মে-_ফিলিপাইনের কোরিজিডর ছুর্গের আত্মসমর্পণ 

৭ই ও ১০ই মে--প্রবাল সাগরের নৌ-যুদ্ধে জাপানীদের ১১টি জাহাজ ধ্বংস 
ও ৭টি জখম। মাক্িণ বিমানবাহী জাহাজ “লেক্সিংটন” ধ্বংস । 

৮ই ও ৯ই মে__বাঙ্গল! দেশে প্রথম বোমাবর্ষণ, চট্টগ্রামে পর পর ছুই দিন 
আক্রমণ । 

১১ই মে- ব্রঙ্মদেশ ত্যাগ করিয়। ব্ক্মলাটের ভারতে আগমন। মে মাসের 
শেষদিকে জেনারেল আলেকজান্দার ও জেনারেল ষ্টিলওয়েলের এবং 
মিত্র সৈন্যদের চিন্দুইন নদী পার হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন। 

২৮শে মে_ ব্হ্মযুদ্ধের অবসান, ব্রহ্ম ও ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল 
ওয়েভেল কর্তৃক নয়াদিল্লী হইতে ঘোষণা । ভারত সীমান্ত পর্যযস্ত 
জাপানীদের অগ্রগতি । 

৬ই হইতে ৮ই জুন_-জাপানীদের নিউওয়ে দ্বীপ আক্রমণ। যুদ্ধে জাপানীদের 
১৫টি যুদ্ধ-জাহাজ ও ৪টি বিমানবাহী জাহাজডুবি। 

২২শে জুন-_এনুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জে জাপানী সৈন্তগণ কর্তৃক কিস্কা দ্বীপ দখল। 

২৪শে জুলাই__নিউগিনি দ্বীপে পাপুয়ার উত্তর উপকূলে জাপ সৈম্তের 
অবতরণ। 

৩১শে জুলাই-মোরসবী বন্দরের দিকে জাপানীদের প্রচণ্ড চাপ। 

১১ই আগষ্ট-_সলোমন দ্বীপে মাঞ্চিণ সৈম্তদের অবতরণ । 

২৬শে ও ২৭শে আগষ্ট_সলোমন দ্বীপের নিকট বিরাট নৌ ও আকাশযুদ্ধ। 

জাপ নৌবহর উত্তরতাগে বিতাড়িত; জাপ নৌবহরের প্রভৃত ক্ষতি। 

১৩ই সেপ্টে্র--যোরসবী বন্দর অভিমুখে জাপ অগ্রগতি প্রতিহত। 

১লা অক্টোবর-_নিউগিনি দ্বীপে জাপানীদের পম্চাদপসরণ। 

৭ই অক্টোবর--সলোমন দ্বীপে গুয়াদালক্যানালে জাপানী সৈন্যের অবতরণ । 

৯ই অক্টোবর-_এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের আত, দ্বীপ পরিত্যাগ । 

১৫ই অক্টোবর-_জাপানীরদের গুয়াদীলক্যানাল অধিকার চেষ্টা এবং প্রভূত 
ক্ষয় ও ক্ষতি স্বীকার । 

২৬শে অক্টোবর--উত্তর-পর্ব ভারতের বিমান খাটিতে জাপ বিমানের 
হানা। 
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১লা নবেশ্বর-ষ়ার্ট দ্বীপমালার নিকট নৌ-যুদ্ধে সাতটি জাপানী জাহাজ ডুবি 
অথবা ক্ষতিগ্রস্ত । 

১১ই ডিসেম্বর_-ভারত মহাসাগরে ভারতীয় মাইন তোলা জাহাজ “বেঙ্গল” 
কর্তৃক একটি জাপানী হানাদারী জাহাজ নিমজ্জিত। 

১৫ই-৯৬ই ডিপেম্বর-__সলোমন দ্বীপপুঞ্জে মাফিণ নৌ ও বিমানবহরের বিরাট 
ভয়লাত। ২৩টি জাপানী জাহাজ ডুবি এবং ২৪ হাজার জাপসৈন্ত 
নিমজ্জিত। 

২০শে ডিসেম্বর--বঙ্গ সীমান্তে মিন্রবাহিনীর আক্রমণ; আরাকান পর্য্যন্ত 
অগ্রসর । কলিকাতায় সর্বপ্রথম বিমান আক্রমণ । 

১৯৪৩ 

১৬ই জাঙ্গুয়ারী--কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার সময় ব্রিটিশ বিমানবহরের 
ফ্লাইট লেফটেনান্ট প্রিং কর্তৃক পাচ মিনিটে তিনটি শক্ত বিমান ধরাশায়ী । 

৪ঠা ও €ই মার্চ_বিসমার্ক সাগরে নৌধুদ্ধে জাপানীদের বিপুল ক্ষতি। ২২টি 
জাহাজতন্তি সৈন্যদল উৎখাত, ৭৯টি বিমান ধ্বংস এবং ১৫ হাজার 
স্থলসৈম্য নিমজ্জিত অথবা নিহত । 

৩০শে মাঁ্চ-_বাঙ্গলা দেশ “বিপজ্জনক এলাকা” বলিয়া! ঘোষণা । 

১১ই মে- আরাকানে মিত্রপক্ষীয় সৈন্তদের মাউংদ পরিত্যাগ । 

২০শে মে-_ব্রিগেডিয়ার উইনগেটের পরিচালনাধীনে একদল সৈপ্ঠ মধ্য বহ্ষে 
হানা দিয়! তিনমাস ধরিয়া অভিযান চালাইয়া অ।সিয়াছে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি 
প্রকাশ। 

২৩শে মে__এনুশিয়ানের আত্দদ্বীপে জাপানীদের প্রতিরোধের অবসান। 

৯২ই জুন-চীনের চেকিয়াং প্রদেশে চীনা সৈশ্তদের জাপ বিমানধাটি 
কিনওয়াতে প্রবেশ। 

৩০শে জুন_সলোমন হ্বীপপুঞ্জে নিউ জজ্জিয়া এলাকায় রেনডোভা দ্বীপে 
মাকিণ সৈশ্গদের অবতরণ । মিত্রবাহিনীর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আরম্ত। 

৮ই জুলাই_-সলোমনে আরও দুইটি গুরত্বপূর্ণ ধাটিতে মার্ক সৈন্ের 
অবতরণ। 

৯২ই জুলাই--জল ও স্থলপথে অবরুদ্ধ হইয়া মুণ্ডায় পরিবেষ্টিত জাপানী 
সৈম্যদের বিপর্যস্ত অবস্থা । 
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২৪শে জুলাই-_নিউগিনি দ্বীপে নাসাউ উপসাগরে মা্িণ সৈন্যের অবতরণ । 

৬ই আগষ্ট__মিত্রবাছিনী কর্তৃক মুণ্ডা অধিকার । 

২১শে আগষ্ট-মাকিণ সৈন্যগণ কর্তৃক বিনা বাধায় কিস্কা দ্বীপ (এলুশিয়ান 
দ্বীপপুঞ্জ) দখল । 

২৩শে আগষ্ট-_ছুই বৎসর পর চুংকিংএ প্রথম বিমান আক্রমণ । 

২৫শে আগষ্ট-নর্ভ লুই মাউন্টব্যাটেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিব্রবাহিনীর 
সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত । 

২৮শে আগষ্ট-_নিউ জজ্জিয়া দ্বীপে জাপানীদের প্রতিরোধের অবসান। 

১৪ই সেপ্টেম্বর-__মিত্রবাহিনী কর্তৃক সালামাউয়া দখল। 

১৬ই সেপ্টেম্বর__নিউগিনি দ্বীপে অষ্ট্রেলিয়ান্‌ সৈন্্গণ কর্তৃক জাপখাটি লে 
অধিকার । 

২রা অক্টোবর-_অষ্ট্রেলিয়ান্‌ সৈম্তগণ কর্তৃক লে?র উত্তর-পৃর্ব্বে ফিনশাফেন 
দখল । 

৭ই অক্টোবর-_লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের দিল্লী আগমন। 

১৩ই অক্টোবর-_রাবাউলে মিত্র বিমানবহরের প্রচণ্ড আক্রমণে জাপানীদের 
তিনটি ডেষ্রয়ার ও চারিটি জাহাজ ডুবি এবং ১০০টি বিমান বিনষ্ট। 

রা নবেত্বর--সলোমনে মাঞ্িণ সৈম্তগণ কর্তৃক জাপানীদের শেষ খাটি 
বুগেনভিলা দ্বীপ আক্রমণ । 

১২ই নবেশ্বর-_রাবাউলে খিত্র বিমানের আক্রমণ । ১৫টি জাপানী জাহাজ 
জখম। 

২১শে নবে্বর- মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মাফিণ বাহিনীর অভিযান, 
গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের দুইটি দ্বীপে সৈন্ভাবতরণ। 

২৩শে নবেষ্বর__মাকিণ বাহিনী কর্তৃক মেকিন অধিকৃত । 

২৪শে নবেশ্বর-_মাকিণ বাহিনী কর্তৃক বেতিও দ্বীপ অধিকৃত । 

২৬শে নবেশ্বর-নিউগিনিতে অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনী কর্তৃক স্তাটেলবার্গ 
অধিকৃত। 

২৮শে নভেম্বর--ফেণীতে জাপ বিষানের হানা। 

২৯শে নবেশ্বর-_পূর্ববঙ্গে বিমান খাটিতে জাপ বিমানের হানা । 

€ই ডিসেম্বর--কলিকাতা এলাকায় দিবাঁলোকে জাপ বিমানের হানা । 
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১৯৪৪ 

২র! জানুয়ারী-_ভুয়ন উপদ্বীপের উপকূলে অষ্ট্রেলিয়ানদের অগ্রগতি । মাদাঙ 
'এর দক্ষিণে মাকিণ সেনার সাইডর অধিকার । 

২২শে জাহুয়ারী__ প্রশান্ত মহাসাগরের সম্পর্কে অষ্রলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের 
চুক্তি। এই চুক্তি ক্যানবেরায় সম্পন্ন হয়। 

৩১শে জানুয়ারী_মাকিণ বিমান ও নৌবাহিনী কর্তৃক মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ 
আক্রমণ । 

১৪ই ফেব্রুয়ারী-_মাঁকিণ ও নিউজিল্যাণ্ড সৈশ্তদলের গ্রীণ দ্বীপ অধিকার। 
এই দ্বীপ অধিকৃত হইবার ফলে বুগেনভিলা ও বুকার মধ্যবর্তী জাপখাটি 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । 

১৮ই ফেব্রুয়ারী__বিরাট মাফ্িণ নৌবহর কর্তৃক পূর্ব কেরোলিনের শক্তিশালী 
জাপখাটি আক্রমণ । 

২২শে ফেব্রুয়ারী-মাকিণ নৌবহর কর্তৃক মেরিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের জাপ অধিকৃত 
অঞ্চল আক্রমণ। সাইপান, টিনিয়ান ও গুয়ামে মাকিণ বিমানের হানা। 

১লা মার্চ__মার্িণ সেনার অতর্কিতে এডমিরেলটি দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ, ইহাতে 
রাবাউল ও কেভিয়েং এর জাপখাটি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 


৫ই মার্চ_মাফিন সমর দপ্তরের ঘোষণায় প্রকাঁশ, এসিয়া ভূখণ্ডে মাকিণ 
পদাতিক বাহিনী সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে ও উত্তর ব্রন্দে চীনাদের সহিত 
মিলিত হইতেছে। 


২০শে মার্চ__মাকিণ নৌবহর কর্তৃক এমিরায়ু ও এলুযুসাউ দ্বীপ অধিকার। 
এই দ্বীপ ছুইটি অধিকৃত হইবার ফলে নিউ বৃটেন, নিউ আয়াল্লযাণ্ড ও 
বুগেনতিলায় অবস্থিত জাপসৈন্তগণ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 


২২শে মার্চ--জাপ সৈম্গণ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ইন্ফলের দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকে । 


৩১শে মার্চ_ত্রহ্স্বিত জাপ সৈন্দল ইন্ফলের উত্তরে মণিপুরের সমতল 
ভূমিতে প্রবেশ করে। 


মণিপুরে তিন মাসের জন্য অবরোধের স্থষ্টি | 
১২ই এপ্রিল-_বুটিশ সেনার টিড্ডিম পরিত্যাগ । 
২৩শে এপ্রিল-_মার্কিন সেনা! কর্তৃক মার্শাল ত্বীপপুঞ্জের উজিল্লাং অধিকার। 


২৪শে রা ২শত মাইল অভ্যন্তরে মাঞ্চিন বিমানবাহিত সৈন্যের 
অবতরণ। 
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৮ই যে_ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত্রে অবস্থিত কোহিমায় জাপানীদের পাল্টা 
আক্রমণ । 

১৪ই মে-_ইম্ফলের উত্তর ও দক্ষিণে বুটিশ ও ভারতীয় সৈন্তদলের আক্রমণ । 

২১শে মে-_মাকিন ও চীনা বাহিনী কর্তৃক মিচিনার এক তৃতীয়াংশ 
অধিকার । 

৩০শে মে_মাফ্িন বিমান বাহিনী কর্তৃক ব্রহ্ম সড়ক বিচ্ছির। 

৫ই জুন-_ব্যাঙ্ককের উপর প্রথম স্থপারফোরটেসের হানা । 

১৫ই জুন__মাকিন সেনার সাইপানে অবতরণ। পশ্চিম চীনের খাটি হইতে 
জাপানের উপর স্থুপারফোরট্রেসের প্রথম বোমাবর্ষণ। 

১৭ই জুন-_চীনা সৈন্য কর্তৃক উত্তর ব্রহ্ষের জাপখাটি কেমিয়াং অধিকত। 

২০শে জুন-__আসাম হইতে জাপবিতাড়ন সম্পুর্ণ 

২৩শে জুন__কোহিমা-ইন্ফল সড়ক জাপমুক্ত। 

১লা জুলাই- ক্যান্টন হইতে জাপানীদের উত্তরমুখী অভিযান। 

ওরা জুলাই__জেঃ ম্যাকআর্থারের সৈশ্দলের নুম্কার দ্বীপে অবতরণ। 

৮ই জুলাই__মাফিন পৈল্ কর্তৃক সাইপান অধিকৃত । 

২১শে জুলাই-মাকিন সৈন্যের গুয়ামে অবতরণ। 

২৪শে জুলাই-_মাফিন সৈগ্ঠর টিপিয়ান আক্রমণ 

৪ঠা আগ্ট-_মিজসৈন্ত কর্তৃক মিচিনা পুনরধিকৃত | 

৮ই আগষ্ট-জাপ সেনা কর্তৃক ক্যাণ্টন-হাঙ্কাউ রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ- 
স্থল হেঙ্গিয়াং অধিকার | 

১১ই আগষ্ট_ বৃটিশ সেনা কর্তৃক টাঙ্গু সহর অধিকৃত । 

৮ই সেপ্টেম্বর-_-জাপ সেনা কর্তৃক মধ্যচীনের মাফিন বিমানখাটি লিংলিং 
অধিকৃত। 

১৪ই সেপ্টে্বর--হালমাছেরা দ্বীপে (নিউ গিনির পশ্চিমে ) মাকিন সেনার 
অবতরণ। 

১৫ই সেপ্টেম্বর__মাকফিন সৈন্তের পেলিলিউ দ্বীপে অবতরণ। 

২৬শে সেপ্টেখর__মাঞ্চুরিয়ার আনশানে মাকিন বোমারুর হানা । 

৬ই অক্টোবর-_ফুকিয়েন, হুনাণ, কোয়াংসি ও কোয়াঙটুং প্রস্থৃতি চীনের 
প্রদেশ গুলিতে প্রবল সংগ্রাম আরস্ত। 

৭ই অক্টোবর-_ডা্বার্টন ওক্সের আলোচনা সমাপ্ত। 

১১ই অক্টোবর--ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করার জন্ত জাপানীদের দ্বিতীয় 
উদ্ভম ব্যর্থ । ঁ 

১৩ই অক্টোবর _-জাপসৈস্ত চীনের পুর্ব উপকূলে অবস্থিত ফুচাউ অধিকার 
করে। 

২০শে অক্টোবর--লেত দ্বীপের পুর্ব উপকূলে মাকিন সেনার অবতরণ। 
ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক টিডিডম পুনরধিকৃত। রি 
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হোক্কাইভো অঞ্চলে কামানের গোলা বর্ষণ। নৌবাহিনী কর্তৃক এই 
সর্বপ্রথম খাস জাপান আক্রান্ত। | 
ম্যানিলায় ম্যাক্আর্থার ও মাউণ্টবেটানের বৈঠক । 

১৭ই ভুলাই--পটসড্যামে তিন প্রধানের বৈঠকে প্রেসিডেন্ট টু-ম্যান সভাপতি 
নির্বাচিত। 

১৮ই জুলাই-_-টোকিও উপসাগরে জাপ যুদ্ধজাহাজ মাফিন বিমানের 
আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ ৷ 

২৫শে জুলাই__পটপড্যামে তিন প্রধানের বৈঠকের কাজ শেষ করিয়া লর্ড 
মাউণ্টবেটান লগ্নে প্রত্যাবর্তন করেন। 

২৬শে জুলাই-_বুটেনের প্রধান মন্ত্রীর পদে মিঃ ক্রিমেপ্ট খ্যাট্লী নির্বাচিত 
আত্মসমর্পণের দাবী জানাইয়। চীন, বুটেন ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পটসভ্যাম 
হইতে জাপানের উদ্দেশ্ট্ে বার্তা প্রেরণ। 

২৮শে জুলাই-ুক্তরাষ্ট্ী কংগ্রেসে বিশ্বরাষ্্র সনদ অহমোদন। 

১লা আগ্ট--প্রশাস্ত মহাসাগরস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী কর্তৃক ওয়েক ছীপ 
আক্রান্ত । 

খরা আগষ্ট-_তিন প্রধানের বৈঠকে জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ। 

৬ই আগষ্ট-_হিরোশিমায় সর্বপ্রথম এ্যাটম বা আণবিক বোমা বর্ষণ। হিরো- 
শিমার শতকরা ৬০ ভাগ অংশ বিনষ্ট। 

৮ই আগষ্ট __রুশ পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোবণ]। ঘোষণায় বলা হয় যে, মধ্যস্থতা করিতে জাপান কর্তৃক রাশিয়া 
অন্ুরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু রাশিয়া প্রত্যাখান করিয়াছে । | 
নাগাসাঁকির উপর এই দ্বিতীয়বার এযাটম বা আণবিক বোমাবর্ষণ। 

৯ই আগষ্ট মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আক্রমণ আরন্ত। 

৯০ই আগষ্ট-_জাপ সম্রাটের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা হইলে জাপান আত্মসমর্পণ' 
করিতে প্রপ্তত বলিয়া টোকিও বেতার কেন্দ্র হইতে ঘোষণা এবং 
পট্সডামের সর্ত গ্রহণে সম্মতি। 

১৪ই আগষ্ট-_মিত্রশক্তির সহিত বার্তা বিনিময়ের পর জাপানের বিনাসর্দে 
আত্মলমর্পণ ও সমগ্র এশিয়া খণ্ডে জাপানী যুদ্ধের অবসান। ফলে, দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্ডি ।* 


সমাপ্ত 








* দিনপন্তীর এই তালিকা যথাস্তব নির্ভ,ল করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তথাপি কয়েকটি 
্ু্ ক্ষু্র জায়গা কিনব নৌযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু কিছু গোলমাল আছে। যেমন, জাপানী যুদ্ধের 
প্রথম দিকের গুয়াম, ওয়েক, আন্দামান ছ্বীপ কিন্বা! ম্যাকাসার প্রণালীর নৌধুদ্ধ ইত্যাদির 
তারিখ বোধহয় সম্পূর্ণ নির্ভ,ল নয়। তবে, বড় বড় স্বাটি, সহন্ন ও যুদ্ধ সম্পর্কে এই তালিকা, 
মোটামুটি নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক ।-_লেখক। 


হত উউউ বউ তু 


টি উল 
১. ২ ২৮ রর 
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১: . বোনিস সাপ 

কিন্ত ১ (আহ এমা পণ? 
০ 


| টা সএবনস 
স্হঁ চে ৪ সা সদ শব ণ তি 


শে 


জা ব্রিয়া না জগ 


ইউ শিরিন 
০ লেরোরোরোর চর তা এনিএযা 





টপ হও 
(০০ কোয়াজাচি 


বা, রো লা.ই ন দ্বীঃ প্ুঃ প্রেবীল)দ্বীঃপ্রুঃ 


উতযাস রত 


্ ৫9 পালউ ১ চুন ,পনেপ 





